আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্ৰহ্ম ৷ 

বাহ ও অস্তঃপ্রক্ৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই 
্রদ্ধভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্ণ, উপাসন।, মনঃসংযম অথবা] জ্ঞান, ইহার মধ্যে এক 
একাধিক ব। সকল উপায়গুলির দ্বার! আপনার ব্রহ্মভাব 
বাক্ত কর ও মুক্ত হও । 

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাসক, 
মন্দির ব| অন্য বাহ ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অন্বপ্রত্যঙ্ 
মত্র। 


ব্ৰহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় । 
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥ 


_ন্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামীতা আরা 


রি 


সিকিম এবং ভূটান রাজ্য 
বিশেষ সন্ধি সর্তান্যায়ী ভারতের সহিত যুক্ত । 


প্রকাঁশক চা 
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ | 
উদ্বোধন কার্যালয় 
কলিকাতা-৩ 


কহ, 
te বা 


চি 


'বেলুড় শ্রীরামরুষ্ণ মঠের ' 
অধ্যক্ষ কর্তৃক 
সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত 
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এটি এরা পয, সংস্করণ 
El / 
2 রশীদ কষ্টনসপ্তমী ১৩৬৯ 


রি, 


একর 


শ্রীগোপালচন্ত্র রায় 


নাতানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গণেশচন্দ্র াভিনিউ, কলিকাঁতা-১৩ 


(৭ } ES 


সস ৪৩ 
A প্রকাশকের নিবেদন j 
টী 2 স্বামীজীর বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডে ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতা ও 


* লেখা সন্নিবন্ধ হইয়াছে। অধিকাংশই বক্তৃতা, কয়েকটি মাত্র পত্র ও 
প্রবন্ধীকারে লেখা। 

- প্রথমাংশ “ধর্বিজ্ঞান’ পুস্তকাকারে উদ্বোধন-কার্ধালর হইতে প্রকাশিত, 
ইহ] স্বামী সাঁরদানন্দ-সম্পাদিত ‘Science and Philosophy of Religion’ 
গ্রন্থের অন্তবাদ। প্রথমে ইহা জ্ঞানযোগ_২য় ভাগ’ নামে আমেরিকা 
হইতে প্রকাশিত হয়। 

ধরর্মসসীক্ষা” উদ্বোধন-প্রকাঁশিত ‘Study ০£ Religion’ গ্রন্থের নৃতন 
বাংলা অন্থবাঁদ। তৃতীয়াংশ ‘ধৰ্ম, দর্শন ও সাধনা, ইংরেজী গ্রন্থাবলী 
( Complete Works ) হইতে সংগৃহীত । 

' “বেদান্তের আলোকে’ প্রধানতঃ উদ্বোধন-প্রকাশিত ‘Thoughts on 

Vedanta’ গ্রন্থেই অঙ্্বাদ $ তবে প্রথমটি ও শেষ তিনটি বক্তৃত! নৃতন 
ংযোজন। হার্ভার্ড-বক্তৃতাটি দ্বিতীয় খণ্ডে গিয়াছে, তাই এখানে বাদ গেল। 

‘যোগ ও মনোবিজ্ঞান’-বিষয়ক বক্তৃতা ও লেখাগুলি ইংরেজী গ্রন্থাবলী 
হইতে চয়ন করিয়। শেষে নিবদ্ধ হইল। 

ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক বহু তথ্য ও টাকা! প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত 
হইয়াছে, গুনরুক্তি হইবে বলিয়া আর এই খণ্ডে দেওয়া হইল ন1। 

এই গ্রস্থাবলী-প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নাঁনা 
ভাঁবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
বর্তমান গ্রনথাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই.পরিকল্পন।। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁর ‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা” প্রকাশে 
আংশিক অর্থপাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণ! দিয়াছেন। সেজন্য 
তাহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


৬ 


পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯ 
১৭ই জানুআরি, ১৯৬৩ এ প্রকাশক 


স্চন। 
সাংখ্যীয় ব্ৰহ্মাণ্ড-তত্ব 
". প্রকৃতি ও পুরুষ 
সাংখ্য ও অদ্বৈত 
মুক্ত আত্মা 
বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা 
আত্মার একত্ব 
জ্ঞানযোগের চরমীদর্শ 
ধর্ম-সমীক্ষা 
ধর্ম কি? 
। ধর্মের প্রয়োজন 
যুক্তি ও ধর্ম 
বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ 
বিশ্বজনীন ধর্মলীভের উপায় 
আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম 
বৈদিক ধৰ্মাদৰ্শ 
হিন্দুধর্ম 
ধর্ম, দর্শন ও সাধনা 
ধর্মের উদ্ভব 
ধর্মের মূলতত্ব 
ধর্মের দীবি 
ধর্মসাধনা - 
ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য 
ভারতীয় ধর্মচিন্তা 
।কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন 


৯১ 


২২১ 
(২২৭--৩০৯) 

২২৯ 

২৩৩ 

২৩৯ 

২৫৭ 

২৭১ 

২৮৭ 

, ২৯১ 


1৮০ 


নি পত্রাঙ্ক 
বিস্তারের জন্য সংগ্রাম ২০৪ 
ঈশ্বর ও ব্রহ্ম হণ | 
যোগের চারিটি পথ ২৯৮ ণ 
লক্ষ্য ও উহার উপলব্ধির উপায় ৩০১ | 
ধর্মের মূলস্থত্র ৩০৩ || 

বেদাস্তের আলোকে (৩১০-৩৯১ ) 
বেদান্তদর্শন-প্রসঙ্গে ৩১৩ 


সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদাস্ত ৩১৯ 


G 
A 
G 

লিল 


বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব ] 

বেদান্ত ও অধিকার ৩২৯ ! 

অধিকার "৩৪৪ 

হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর ৩৫১ 

বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত ৩৬৫ 

বেদান্তদর্শন এবং খ্রীষ্টর্ম ৩৬৭ | 

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? ৩৭০ | 
যোগ ও মনোবিজ্ঞান (৩৯৩--৪৮১) | 

মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ৩৯৫ | 

মনের শক্তি ৪০০ ] 

আত্মাঙ্ন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি ৪১৭ 

বাঁজযোগের লক্ষ্য ৪২২ | 

একাগ্রতা + ৪২৪ 

একাগ্রতা৷ ও শ্বান-ক্রিয়া ৪৩৩ 

প্রাণায়াম ৪৩৭ 

ধ্যান ৪৪৩ ] 

সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ৪৫৫ 

রাজযোগ-প্রসঙ্গে ৪৭১ ! 

রাজযোৌগ-শিক্ষা ৪৭২. 


নির্দেশিকা ৪৮৩ 


২ ০ ০৯ 


৩-১ 


ধর্মবিজ্ঞান 


(সাংখ্য ও বেদান্ত-মতের আলোচনা ) 


অনুবাদকের নিবেদন হইতে 


এই গ্রন্থথানি উদ্বোধন আঁফিন হুইতে প্রকাশিত ‘The Science and 
“101০999 of Religion’ নামক সমগ্র পুস্তকের বন্গান্ববাদ। ইহার 
অন্তর্গত বন্তৃতাগুলি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারস্তে নিউ ইয়র্কে একটি ক্ষুদ্র ক্লাসের 
সমক্ষে প্রদত্ত হয়। এগুলি তখনই সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা গৃহীত হইয়া রক্ষিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত অতি অল্পদিন মাত্র 'ভ্ঞানযোগ--২য় ভাগ’ নামে 
আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহাঁরই কিছু পরে উহা স্বামী সাঁরদানন্দ- 
কর্তৃক সংশোধিত হইয়া উদ্বোধন আফিম হইতে বাহির হয়। এতদিন 
উদ্বোধনে’ উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল।... 
এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদীত্ত-মত বিখেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, উভয়ের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এক্য ও কোন্‌ কোন্‌ বিষয়েই বা অনৈক্য, তাহা! 
উত্তমরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, 
ইহা প্রতিপাদিত কর! হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্বসমূহ-_যেগুলি না বুঝিলে 
ধর্ম জিনিসটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না__আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়। 
এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থের 'ধর্মবিজ্ঞান” নামকরণ বোধ হয় অন্চিত 
হয় নাই। অনুবাদ মৃলান্্যায়ী অথচ সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করা গিয়াঁছে। 
যে-সকল স্থানে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই মুল 
পাঁদটাকায় দেওয়! হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে এ-সকল উদ্ধতাংশের অনুবাদ 
যথাযথ নয়__সেই-সকল স্থলে প্রায় কোন্‌ গ্রন্থের কোন্‌ স্থান-অবলম্বনে ও 
অংশ লিখিত হইয়াছে, পাঁদটাকাঁয় তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। 
কয়েকটি স্থলে স্বামীজীর লেখায় আপাততঃ অসঙ্গতি বোধ হয়__অন্বাদে 
সেই স্থলগুলির কিছুমাত্র পরিবর্তন না৷ করিয়া অন্থ্বাঁদকের বুদ্ধি-অনুযায়ী 
পাঁদটাকাঁয় উহাদের সামঞ্স্তের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্ান্ত কয়েকটি 
আবশ্যকীয় পাদটীকাও প্রদত্ত হইয়াছে ।-...ইতি 
মাঘ, ১৩১৬ বিনীতান্বাঁদকস্ত 


ইংবেজী সংস্করণের 
সম্পাদকীয় ভূমিকা হইতে 

, কোন বিজ্ঞান একত্বে উপনীত হইলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে না--ওক্যই চূড়ান্ত। যে অখণ্ড অদ্বিতীয় সত হইতে বিশ্বের সব 
কিছু উদ্ভৃত হইয়াছে, তাঁহার অতীত কোন বস্ত চিন্তা করা যায় না।-". 
অধদ্বতভাবের শেষ কথা-_‘তত্বমসি? অর্থাৎ তুমিই সেই। গ্রন্থের শেষে 
( লেখকের ) এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের 
ঝষিগণ এই সুস্পষ্ট ও অসমসাহসিক দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহারা! ধৰ্মরাজ্যে 
এরূপ একত্বে পৌছিয়া ধর্মকে একটি পূর্ণ ও সর্বা্গসম্পন্ন বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল পদ্ধতি অম্ুসরণ 
ছে, খধিগণও সে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
পদ্ধতিগুলি এই £ আমাদের অভিজ্ঞতা-লন্ধ তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ 
আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির 
সমন্বয়। কপিল, ব্যান, পতঞ্জলি এবং ভারতের সকল দার্শনিক ও অধিকাংশ 
বৈদিক খধিই যে তীহাদের আঁবিদ্ধারে পৌছিতে এ-সকল পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন, সেই বিষয়টি গ্রন্থকার তাহার বিভিন্ন যোগ-সম্বন্ধীয় এনে সবিস্তার 
আলোচন! করিয়াছেন। 

ভাঁসাভাস৷ ভাবে দেখিলে দাঁবিগুলি বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য মনে হইলেও 
সেগুলি খণ্ডন করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই। যে-সকল দার্শনিক 
পথ হারাইয়। এ-বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তীহাদিগকেও প্রাচীন অপ্রচলিত 
ভাঁধা, উহার প্রকাশভদ্দী ও কল্পনা, সুত্রগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাব এবং কাঁল- 
সঞ্চিত আবর্জনা ছারা সর্বদা বিব্রত ও উদ্লরাপ্ত হইতে হইয়াছে; আর ভারতীয় 
ধিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ আন্ত হইয়া যুগযুগান্ত-ব্যাপী 
নিদ্রায় কাল কাঁটাইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়, এই কাঁধ সাধনের 
জন্য এবং ভারতে ও বিদেশে মাুষের দৈনন্দিন জীবনে মহান্‌ সত্য প্রয়োগ 
করিবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য ধর্মভূমি ভারতের বর্তমান পুনর্জীগরণ এবং 
তৎসহ ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্ণের দিব্যার্শন ও স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বরদতত 


করিয় 
হুইয়াছেন। 


ও বিশ্লেষণ, এবং সেই সত্যগুলি 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, কারণ একান্ত ভারতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য 
সর্বদাই ভারতীয় মন আবশ্যক | 

স্বামীজীর মহত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্বদাই 
স্মরণ রাখ! উচিত যে, ১৮৯৬ খৃঃ প্রথমভাগে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের একটি 


ক্ষুদ্র সমাবেশে কোন নোট ছাড়াই এই সাতটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত ' 


হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে সেই সময় সাঙ্কেতিক লিপিতে বক্তৃতাগুলি লিখিয়া 
রাখা হইয়াছিল বলিয়াই এত দীর্ঘকাল পরে আমাদের পক্ষে এগুলি বর্তমান 
আকারে মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃঃ গ্রথমভাগে যখন সম্পাদক’ 


আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি সম্পাদনার কাঁজ করিতে অন্রুদ্ধ হন, 
এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। 


* রং রগ 


১. স্বামী সারদানন্দ 


সুচনা 
আমাদের এই জগত _এই পঞ্চেন্দরিয়গ্রাহ জগত্__যাহাঁর তত্ব আমর! 
* যুক্তি- ও বুদ্ধি-বলে বুঝিতে পাঁরি, তাহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় 
দিকেই অজ্ঞেয়__-“চির-অজ্ঞাঁত” বিরাজমান ৷ যে জ্ঞানীলৌক জগতে “ধর্ম নামে 
পরিচিত, তাঁহার তত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে-সকল বিষয়ের 
আলোচনায় ধর্মলাঁভ হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা । স্বরূপতঃ কিন্ত ধর্ম 
অতীন্দ্ৰিয় ভূমির অধিকারভুক্ত, ইন্দ্রিয-রাজ্যের নয়। উহ! সর্বপ্রকার যুক্তিরও 
অতীত, স্থতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নয়। উহা! দিব্যদর্শন-স্বরূপ 
- মাঁনব-মনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বরূপ, উহা! অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে 
বম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিত করিয়া 
দেয়, কারণ জ্ঞান কখন জ্ঞাত’ হইতে পারে নী। আমার বিশ্বাস, মাঁনব- 
সমাজের প্রীরস্ত হইতেই মাঁনব-মনে এই ধর্মতত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। 
জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি 
এক জগদতীত বস্তুর জন্য এই অনুসন্ধান__এই প্রাণপণ চেষ্টা, না করিয়াছে । 
আমাদের ক্ষুদ্র ব্রন্মা্ডে_এই মীনব-মনে-_আমরা! দেখিতে পাই, একটি 
চিন্তার উদয় হইল ; কৌঁথ। হইতে উহার উদয় হইল, তাহা আমরা জানি না) 
আর যখন উহা! তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, তাহাও আমরা 
জানি না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ্ যেন একই পথে চলিয়াছে, এক প্রকার 
অবস্থার ভিতর দিয়া যেন উভয়কেই চলিতে হইতেছে, উভয়েই যেন এক স্থরে 
বাজিতেছে। 
এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্য। 
করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা৷ বাহিরের 
কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত ; উহা 
মাছুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেছ্যভাঁবে জড়িত যে, যতদিন না৷ সে নিজ 
দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন-ভাব ত্যাগ 
করিতে পারে, ততদিন তাঁহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব । যতদিন মানবের 
চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন-না-কোন 


৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে । এই জন্যই আমরা জগতে নানা 
প্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই। অবশ্য এই আলোচনা আমাদের হতবুদ্ধি করিতে 
পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ চর্চাকে বৃথা কল্পনা মনে 
করেন, তাহা ঠিক নয়। নানা আপাতবিরোধী বিশৃঙ্খলার ভিতর সামঞ্জস্য 
আছে, এই-মব বেস্থরা-বেতালার মধ্যেও একতান আছে ; যিনি উহা! শুনিতে ' 
প্রস্তুত, তিনিই সেই স্থুর শুনিতে পাইবেন । টা 

বর্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই £ মানিলাম, জ্ঞাত ও 
জেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনস্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্ত ও অনন্ত 
অজ্ঞাতকে জানিবাঁর চেষ্টা কেন? কেন আমরা জাঁতকে লইয়াই সন্তষ্ট না 
হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্ত 
না থাকি ? - এই ভাবের কথাই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। 
ধুর বড় বড় বিদ্বান্‌ অধ্যাপক হইতে অনর্গল কথা-বলা শিশুর মুখেও আমর 
আজকাল, শুনিয়া থাকি--জগতের উপকার কর, ইহাই একমাত্র ধর্ম 
জগদতীত সত্তার সমস্তা লইয়া নাড়াচাড়া করায় কোন ফল নাই। এই 
ভাঁবাটি এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহ! একটা স্বতঃমিদ্ধ সত্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই জগদতাত সার তত্বানুসন্ধান ন! করিয়া 
থাকিবার জো আমাদের নাই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের 
এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দিয়-গ্রাহ জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক 
জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ-_আঁমাঁদের ইন্রিয়াঙ্ভূতির স্তরে আসিয়া 
পড়িয়াছে। স্থতরাং জগদতীতকে ন| জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্ৰ 
প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝ! যাইতে পারে? কথিত 
আছে, সক্রেটিস্‌ একদিন এখেন্ে বক্তৃত| দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার 
সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়_ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। 
সন্কেটিস্‌ সেই ত্রাঙ্গণকে বলিলেন, "মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্বোচ্চ 
কর্তব্য--মানবই মানবের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু? ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যুত্তর দিলেন, ‘যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে 
জানিবেন ?? এই ঈশ্বর, এই চির অজ্ঞেয় বা নিরপেক্ষ সত্তা, বা অনন্ত, বা 
নামের অতীত বস্ত তাহাকে যে নামে ইচ্ছ। তাহাতেই ডাকা যায়__এই 


সুচনা ৯ 


বর্তমান জীবনের যাহ! কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয় সকলেরই একমাত্র 
যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ । যে-কোন বস্তর কথা-__নিছক জড়বস্তর কথা ধরুন। 
কেবল জড়-সন্বদ্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যথা_ রসায়ন, 
পদীর্থবিষ্ভা, গণিত-জ্যোতিষ ব! প্রাণিতত্ববিদ্ার কথা ধরুন, উহা বিশেষ 
* ক্রিয়া আলোচনা করুন, এ তত্বান্ুন্ধান ক্রমশঃ অগ্রপর হউক, দেখিবেন 
সু ক্রমে সুন্ম হইতে সুক্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে এগুলি এমন স্থানে 
আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্ত ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে 'বা চৈতন্তে 
যাঁইতেই হইবে । জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থুল ক্রমশঃ স্ক্ে মিলাইয়া যায়, 
পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়। 
এইরূপে মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচন! করিতে হয়। 
যদি আমরা ওঁ: তত্ব জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, 
মানবজীবন বৃথা হইবে । এ-কথ! বলিতে ভাল যে, বর্তমানে যাহা দেখিতেছ, 
তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকো; গোরু, কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান 
লইয়াই সন্তষ্ট, আর ও ভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মান্য 
বর্তমান লইয়া সন্তষ্ট থাকে এবং জগদতীত সতার অনুসন্ধান একেবারে 
পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পণুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
ধর্মই__জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মান্য ও পশুতে প্রতেদ করিয়া থাকে । 
এটি অতি সুন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের 
দিকে চাহিয়া দেখে ; অন্যান্য সকল জন্তই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝু কিয়া 
থাকে । এই উর্ধাদৃষ্টি, উর্্বদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অহথসন্ধানকেই ‘পরিত্রাণ’ বা 
উদ্ধার’ বলে; আর যখনই মান্য উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, 
তখনই সে এই পরিত্রাণ-রূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে । 
পরিত্রীণ__অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা মানুষের মস্তিস্থ 
আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই 
মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল) এ 
প্রেরণাশক্তিবলে-3 উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সন্মুখে অগ্রসর হইয়া 
থাকে। - 
ধর্ম_প্রচুর অন্ন ও পানে নাই, অথবা স্থরম্য হর্ম্যেও নাই। বারংবার ধর্মের 
বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন £ ধর্মের দ্বারা কি উপকার 
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হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দাঁরিত্র্য দূর করিতে পারে? মনে করুন, 
উহ! যেন পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত 
হইল? মনে করুন, আপনি একটি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন-__একটি শিশু দাড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘ইহাতে কি 


মনোমত খাবার পাঁওয়া যায়? আপনি উত্তর দিলেন__'না, পাওয়া যায় * 


না” তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, “তবে ইহা! কোন কাঁজের নয়। শিশুরা 
তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্‌ জিনিসে কত ভাল খাবার 
পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে । যাহার! 
অজ্ঞাশাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, সংসারের সেই শিশুদের বিচারও এরূপ । 
নি্নভূমির দৃষ্টি হইতে উচ্চতর বস্তুর বিচার কর1 কখনই কর্তব্য নয়। 
প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজস্ব মানের দ্বার! বিচার করিতে হইবে । অনন্তের 
দ্বারাই অনস্তকে বিচার করিতে হুইবে। ধর্ম সমগ্র মানবজীবনে অনুম্থাত, শুধু 
বর্তমানে নয়_-ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সৰ্বকালে। অতএব ইহা৷ অনস্ত আত্মা ও 
অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ । অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর 
উহার কার্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্ভাঁয়সঙ্দত?__-কখনই নয়। 
এগুলি সব নেতিমূলক যুক্তি । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ধর্মের ছার! কি প্রকৃতপক্ষে কোন ফল হয়? হু, 
হয়; উহাতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহা 
এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মহস্-নামক প্রাণীকে দেবতা! 
করিবে। ধর্মই ইহা করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দীও__ 
কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে এই সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া 
যাইবে। ইন্িয়ন্ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য । 
আমরা! দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দরিয়স্থখে যতটা গ্রীতি অঙ্ুভব করে, মান্য 
বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়| তদপেক্ষা অধিক স্থখ অনুভব করিয়া থাকে ; 
আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালন! অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর স্থখবোধ করিয়া থাকে। অতএব 
অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে । জাগতিক সকল বস্তই সেই 
আনন্দের ছায়ামাত্র_ শুধু তিন-চারি ধাপ নিম্নের প্রকাঁশ। 


এই জ্ঞানলাভ 
প্রকৃত জ্ঞান ও 
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আর একটি প্রশ্ন আছে £ আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই 
বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে_ ক্রমাগত সম্মুখে 
অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাঁহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। 
এই 'ত্রমাগত নিকটবৰ্তী হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যস্থলে না গৌছানো"_ইহাঁর 
অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ব যতই অদ্ভূত হউক, ইহা যে অসম্ভব, তাহা 
অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে । সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার 
গতি হইতে পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা 
একটি বৃত্তর্ূপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানেই 
আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, সেখানেই অবশ্য 
শেষ করিতে হইবে $ আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ত হইয়াছে, 
তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । তবে ইতিমধ্যে আর করিবার 
কি থাকে? ও অবস্থায় পৌছিবাঁর উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুটিনাটি কা্ধিগুলি 
করিতে হয়__অনস্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়। 

আর একটি প্রশ্ন এই ঃ আমর! উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি 
ধর্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাও বটে, নাও বটে। 
প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জীনিবার 
নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল 
ধর্মীবলম্বীই বলিয়া থাকেন, আমাদের ধর্মে একটি একত্ব আঁছে। স্থতরাং 
ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষ। আর অধিক উন্নতি হইতে পারে 
না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্ব-আবিফার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে 
পৃথক্‌ দেখিতেছি-_ইহাই বহুত্ব। যখন আমি এ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া 
দেখি এবং আপনাঁদিগকে কেবল “মানবজাতি” বলিয়া অভিহিত করি, তখন 
উহ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরণস্বরূপ রসায়নশাস্তরের কথা ধরুন। 
রাঁসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে এগুলির মূল উপাদানে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক ধাতু হইতে 
গুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাঁও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এমন 
সময় আসিতে পারে, যখন তাহারা, সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার করিবেন। যদি ও অবস্থায় তাঁহারা কখন উপস্থিত হন, তখন 
তাহার! আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ 
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হইবে ।_ ধর্মবিজ্ঞান-সহ্বদ্ধেও ও কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার 
করিতে পারি, তবে তাহার উপর আর কোন উন্নতি হইতে পারে না | 

" তার পরের প্রশ্ন এই ঃ এইরূপ একত্লাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কার করার চেষ্টা হইয়াছে; 
কারণ পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথকভাবে দেখাই রীতি, হিন্দুরা 
ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রভেদ দেখেন ন|। আমরা ধর্ম ও দর্শনকে একই বস্তুর 
দুইটি বিভিন্ন দিক্‌ বলিয়া বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা--উভয়েরই 
ইুল্যভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পরবর্তী 
বক্কৃতাসমূহে আমি প্রথমে ভাঁরতের-_শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের 
সর্বপরাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম "সাংখ্যদর্শন+ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 
ইহার শেষ্ঠ ব্যাখ্যাঁতা কপিল সমুদয় হিন্দুমনোবিজ্ঞানের জনক, আর তিনি যে 
প্রাচীন দর্শনপ্রণাঁলীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা! এখনও আজকালকার 
ভারতীয় সমুদয় প্রচলিত দর্শন প্রণালীসমূহের ভিত্তম্বরূপ । -এই-সকল' দর্শনের 
অন্যান্য বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাঁংখ্যের মনোবিজ্ঞান 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

তারপর আমি দেখাইতে চেষ্ করিব, সাংখ্যের স্বাভাবিক পরিণতিম্বরূপ 
লইয়া আরও অধিকদূর অগ্রসর 


বা ব্ৰহ্ধাণ্ড-তত্বের সহিত একমত 
হইলেও বেদাস্ত দ্বৈতবাদকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়, 


সাংখ্যীয় ব্রন্গাগুতত্ব 

দুইটি শব্দ রহিয়াছে_ দ্র ব্রশ্গাও ও বৃহৎ ব্ৰহ্ধাণ্ড ; অন্তঃ ও বহিঃ। 
'আমরা অনুভুতি দারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি 
আভ্যন্তর অন্ৃভূতি ও বাহ্‌ অশ্কভৃতি। আভ্যন্তর অন্ভূতি দ্বারা সংগৃহীত 
সতাসমুহ-_মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত) আর বাহ্‌ অনুভূতি হইতে 
জড়বিজ্ঞানের উৎ্পত্তি। এখন কথা এই, যাহা পুর্ণ সত্য, তাহার সহিত 
এই উভয় জগতের অন্গভূতিরই সামগ্রস্ত থাকিবে । ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড বৃহৎ ত্রহ্গা্ডের 
সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাওও ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ডের সত্যে 
সাক্ষ্য দিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, 
আবার অন্তর্জগতের, সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি 
আমরা কার্ধতঃ দেখিতে পাই, এই-সকল সত্যের অধিকাংশই সর্বদা পরস্পর- 
বিরোধী । পৃথিবীর ইতিহাসের একযুগে দেখা যায়, “অন্তর্বাদী'র প্রাঁধান্ত হইল ; 
অমনি তাহার! “্বহির্বাদী’'র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্তমান কালে 
'বহির্বাদী” অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা! প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা 
মনস্তবববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়| দিয়াছেন। আমার 
ই জানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের, 
প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্স্ত 
আছে। 

গরক্কতি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি দেন নাই ; 
এইজন্য একই জাতি সর্বপ্রকার বিদ্যার অঙ্সসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে 
নাই। আধুনিক ইওরোপীয় জাতিগুলি জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, 
কিন্তু প্রাচীন ইওরোপীয়গণ মান্ধষের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন 
না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যের বাহ্‌ জগতের তত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ 
ছিলেন না, কিন্ত অন্তর্জগতের গবেষণায় তাঁহারা খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 
এইজন্তই আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচ্য মতবাদের 
সহিত পাশ্চাত্য পদীর্থ-বিজ্ঞানের মিলে না, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান 
প্রাচ্জাতির এ-বিষয়ক উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 


১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 

প্রাচ্য জড়বিজ্ঞানীদের সমীলোঁচন। করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই 
সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর আমর! যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, যে-কোন 
বিষ্ভাতেই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাঁকিতে পারে 
না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্‌ সত্যের সমন্বয় আছে। 


ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিবিদ্‌ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাঁহা- 


আমর! জানি; আর ইহাও জানি যে, উহ! প্রাচীন ধর্মতত্ববাঁদিগণের কিরূপ 
ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক-একটি. নৃতন নৃতন বৈজ্ঞানিক 
আবিফার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়। বৌম। পড়িতেছে, 
আর সেইজন্তই তাঁহার! সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ 
করিয়| দিবার চেষ্ট| করিয়াছেন । প্রথমতঃ আমর! ্রদ্মাণ্ডতত্ব ও তদাহ্যর্দিক 
বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণ! ছিল, তাহ! 
আলোচনা করিব; তাহ। হইলে আপনার! দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্যভাবে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আঁধুনিকতম আবিক্রিয়ার সহিত উহাদের সামঞ্রস্ত 
রহিয়াছে ; আর যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের 
দিকেই। ইংরেজীতে আমরা সকলে 13০5০: (নেচার ) শব্দ ব্যবহার করিয়া 
থাকি। প্রাচীন হিন্দুদীর্শনিকগণ উহাকে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করিতেন) প্রথমটি ‘প্রকৃতি’'_ইংরেজী Natঘu৷€ শব্দের সহিত ইহ! প্রায় 
সমার্থক; আর দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম-__“অব্যক্ত”, যাহা ব্যক্ত 
বা প্রকাশিতব! ভেদাত্মক নয়, উহা হইতেই সকল পদাৰ্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহ| 
হইতে অথুতপরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহ। হইতেই জড়বস্ত ও শক্তি, মন ও 
বুদ্ধি-সব আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দীর্শনিকগণ 
অনেক যুগ পূর্বেই বলিয়া! গিয়াছেন, মন সক্ম জড়মাত্র। “দেহ যেমন প্রকৃতি 
হইতে প্রস্থত, মনও সেরূপ'__ইহ। ব্যতীত আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা__ 
আর অধিক কি দেখাইবাঁর চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাই ; 
ক্রমশঃ আমর] দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রস্থত। 

প্রাচীন আচার্ধগণ এই অব্যক্কের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন £ তিনটি শক্তির 
সাম্যাবস্থা। তন্মধ্যে একটির নাম সত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ এবং তৃতীয়টি তমঃ। 


তমঃ__সর্বনিন্নতম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ ১ রজঃ তদপেক্ষ। কিঞ্চিৎ উচ্চতর__উহা! 
বিকর্ষণস্বরূপ ১ আর সর্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমন্বরূপ-__উহাই সব্ব। 


St 


সাংখীয় ব্ৰহ্মাডতত্ব ১৫ 
অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদয় সত্বের ছারা সম্পূর্ণ সংযত হয় 
বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর স্থষ্টি বা বিকার থাকে নাঃ কিন্তু 
যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামন্জস্ত নষ্ট হয়, এবং উহাদের 
মধ্যে একট শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা গ্রবলতর হুইয়! উঠে ; তখনই পরিবর্তন 

‘ও, গতি আস্ত হয় এবং এই সম্যুয়ের পরিণাম চলিতে থাকে৷ এইরূপ 
ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে । অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা 
ভন্র"হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তিসমুদ্রয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে, এবং 
তখনই এই ব্ৰহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুই 
সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়, আবার এমন সময় আসে, 
যখন সকল অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই 
অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং শক্তিগুলি বহির্দিকে প্রস্থত হইবার উপক্রম 
করে, আর ব্ৰহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে । জগতের 
সকল গতিই তরঙ্ষাকারে হয়__একবাঁর উত্থান, আবার পতন । 

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাগুই 
কিছুদিনের জন্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়; আবার অপর কাহারও মত এই যে, 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয়ব্যাপাঁর সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, 
আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্ত 
সেই সময়েই অন্তান্য সহস্র সহত্ম জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে । 
আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে--এই মতটিরই অধিক পক্ষপাতী । যাহাই 
হউক, মূল কথাটা উভয়ত্রই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা! দেখিতেছি, এই 
সমগ্র প্রক্ৃতিই ক্রমান্বয়ে উখান-পতনের নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থায় গমনকে ‘কল্লান্ত’ বলে। সমগ্র কল্পটিকে__এই ক্রমবিকাশ ও ক্রম- 
সক্ষোচকে__ভাঁরতের ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরের নির্বীসপপ্রশ্থীঘের সহিত তুলন! 
করিয়াছেন। ঈশ্বর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তীহা হইতে যেন জগৎ বাহির 
হয়, আবার উহা! তীহাতেই প্রত্যাবর্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের 
কি অবস্থা হয়? তখনও উহ! বর্তমান থাকে, তবে সুক্মতররূপে বা কারণা- 
বস্থায় থাকে । দেশ-কাঁল-নিমিত সেখানেও বর্তমান, তবে উহাঁরা অব্যক্ত- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অন্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে ক্রমসক্ষোচ বা 


১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


‘প্রলয়’ বলে। প্রলয় ও স্থাটি বা ক্রমসক্ষৌচ ও ত্রমাভিব্যক্তি অনন্তকাল ধরিয়া 
চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরস্তের কথা বলি, তখন আমর! 
এক কল্পের আরভ্তকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি । 

ব্ৰহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বহির্ভাগকে_-আজকাল আমর! যাহাকে স্থূল জড় বলি, 
প্রাচীন হিন্দু মনন্তববিদ্গণ (পঞ্চ ) ‘ভূত’ বলিতেন। তাহাদের মতে এগুলিরই 
একটি অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । এই ভূত ‘আকাশ’ নামে অভিহিত । আজকাল “ইথার? 
বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকট। তাহাঁরই মতো, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। 
আকাঁশই আঁদিভূত-_-উহা! হইতেই সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, আর 
উহার সঙ্গে প্রাণ’ নামে আর একটি বস্তু থাকে ক্রমশঃ আমরা দেখিব, 
উহ। কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাঁকে। তাহারা 
নানারূপে মিলিত হইয়া এই-দমুদ্রয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে 
কল্পান্তে এগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্তন 
করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ খগেদে সুষ্টিবর্ণনাত্মক একটি কুক্ত১ 
আছে, সেটি অতিশয় কবিত্বপূর্ণ ঃ ‘যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, 
অন্ধকারের ছ্বার। অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?’ 

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে £ “ইনি_-সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ 
গতিশৃন্য ব| নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন ॥ 

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে স্থপ্তভাঁবে ছিল, কিন্ত কোনরূপ 
ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে ‘অব্যক্ত’ বলে_উহার ঠিক শব্দার্থ 
স্পন্দন-রহিত ব| অপ্রকাশিত। একটি নৃতন কল্পের আঁদিতে এই অব্যক্ত 
স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঁঘাঁতের পর 
আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে আঁকর্ষণ-বিকর্ষণ- 
শক্তিদ্য়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও ঘনীভূত হইয়। 
দ্যগুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে 
উপাদানে নিমিত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থল ভূতে পরিণত হয়৷ 

আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এইগুলির অতি অদ্ভুত ইংরেজী 


১ বগ্থেদ। ১০১২৯ (নানদীয় হুক্ত)। 


০-িশ্িিন্ালিশি স্টার 


সাঁংখ্যীয় ব্ৰহ্মাণ্ডতত্ব ১৭ 


অন্ুবাঁদ করিয়! থাকে । অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ' 
ও তাহাদের টাকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও 
এত বেশী বিদ্যা নাই যে, নিজে-নিজেই এগুলি বুঝিতে পারেন। তাহারা 
পিঞ্চভূতে'র অনুবাদ করিয়৷ থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি । যদি তাহার! 
: ভাঁষ্যকারগণের ভাঁষ্য আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, 
ভাঁষ্যকারগণ এগুলি লক্ষ্য করেন নাই । প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ 
হুইতৈ বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থ| উপস্থিত হয়, উহা হইতেই বায়ণীয় 
বা বান্দীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে 
থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়! শীতল হইতে 
থাকে, তখন ওঁ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, উহাকে ‘অপ্‌’ বলে; 
অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাঁহার নাম ‘ক্ষিতি’ বা পৃথিবী। সর্ব 
প্রথমে আকাশের স্পন্দননীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর উহ! তরল হইয়া 
যাইবে, আর যখন আরও ঘনীভূত হইবে, তখন উহ কঠিন জড়পদার্থের 
আকার ধারণ করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তসকল তরল পদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ 
কেবল উত্তাপ ব। তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে 
বাপ্দীয় ভাব ধাঁরণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং 
সর্বশেষে সমুদয় শক্তির সামগঞ্রস্ত-অবস্থ| উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়_ 
এইরূপে কল্লান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, 
আমাদের এই পৃথিবী ও স্বর্যের সেই অবস্থা-পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই 
কঠিনাকাঁর পৃথিবী গলিয়া গিয়! তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ 
করিবে। 
আকাশের সাহায্য ব্যতীত প্রাণ একা কোন কার্য করিতে পারে না । 
প্রীণ-সন্বন্ধে আমর! কেবল এইটুকু জানি যে, উহ! গতি বা স্পন্দন। আমর! 
যা-ক্ছি গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকার, এবং জড় বা 
ভূত-পদার্থ যা-কিছু আমরা জানি, যা-কিছু আকুতিযুক্ত বা বাধাদান করে, 
তাহাই এই আকাশের বিকাঁর। এই প্রাণ এককভাবে থাকিতে পারে না বা! 
কোন মাধ্যম ব্যতীত কার্য করিতে পারে না, আঁর উহার কোন অবস্থায়_উহা 
কেবল প্রাণরপেই বর্তমান থাকুক অথবা মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগা শক্তিরূপ 


৩-২ 


১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


" প্ৰাকৃতিক অন্তান্য শক্তিতেই পরিণত হউক-_উহা৷ কখন আঁকাঁশ হইতে পৃথক্‌ 
থাকিতে পারে না। আপনার! কখন জড় ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত 
জড় দেখেন নাই । আমর! যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল 
এই দুইটির স্থূল প্রকাঁশমাত্র, এবং ইহাদের অতি সুক্ম অবস্থাকেই প্রাচীন 
দার্শনিকগণ ‘প্রাণ’ ও “আকাশ, নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে 
আপনার! জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানুষের জীবনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে 
না। অতএব কৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন, এবং উহার আদিও 
নাই, অন্তও নাই ; উহার আদি-অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কাঁরণ অনন্ত 
কাল ধরিয়া স্থা্টি চলিয়াঁছে। 


তারপর আর একটি অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে । কয়েকজন 
ইওরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, ‘আমি’ আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, 
এবং “আমি” যদি না থাকি, তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন 
ওঁ কথা এইভাবে প্রকাশ কর! হইয়া থাকে__যদি জগতের সকল লোক 
মরিয়া যায়, মন্ুয্যজাতি যদি আর ন! থাকে, অন্ভূতি- ও বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন 
কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগতপ্রপধ্চও আর থাকিবে ন|। এ-কথা। 
অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্ত ক্রমে আমর! স্পষ্টই দেখিব যে, 
ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ও ইওরোপীয় দার্শনিকগণ এই 
তত্বটি জানিলেও মনোবিজ্ঞান অন্সাঁরে ইহা! ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। 
তাঁহার| এই তত্বের আঁভাসমাত্র পাইয়।ছেন। 

প্রথমতঃ আমরা এই প্রাচীন মনস্তব্ববিদ্গণের আর একটি পিদ্ধান্ত লইয়া 
আলোচনা করিব_-উহাও একটু অদ্ভুত রকমের-_-তাহ এই যে, স্থূল ভূতগুলি 
সক্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থল, তাহাই কতকগুলি হুক বস্তুর 
লমবায়। অতএব স্থূল ভূতগুলিও কতকগুলি সুক্মবস্তগঠিত__ইগুলিকে 
সংস্কততাষায় ‘তন্মাত্ৰ’ বলে। আমি একটি পুষ্প আন্রাণ করিতেছি $ উহার 
গন্ধ পাইতে গেলে কিছু অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে । ওঁ 
পুষ্প রহিয়াছে__উহা যে আমার দিকে আমিতেছে, এমন তে! দেখিতেছি 
না, কিন্ত কিছু যদি আমার নাঁসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া! থাকে, তবে আমি 
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গন্ধ পাইতেছি কিরূপে ? ওঁ পুঙ্প হইতে যাহা আদিয়া আমার নাসিকার 
সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, ও পুপ্পেরই অতি সুস্ম্ম পরমাণু ; উহা 
এত স্ুক্্ম যে, যদি আমরা সারাদিন সকলে মিলিয় উহার গন্ধ আত্রাণ করি, 
তথাপি এ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাপ, আলোক 


“এরৎ অন্যান্য সকল বস্তু সম্বন্ধেও এ একই কথা। এই তন্াত্রাগুলি আবার 


পরমাণুরূপে পুনবিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন 
দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আঁছে ; কিন্তু আমরা জানি__এগুলি মতবাদ-মাত্র, 
সতরাঁং বিচারস্থলে আমর! এগুলিকে পরিত্যাগ করিলাম । এইটুকু জানিলেই 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যাহা কিছু স্থূল তাহা অতি সুম্ম পদার্থদ্বারা নিমিত। 
প্রথম আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত-_আমর] উহা! বাহিরে অন্থুভব করিতেছি; 
তার পর স্থক্ম ভূত-_এই স্ুক্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত 
আমাদের ইন্দ্রিয়'ণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ 
হইতেছে । যে ইথার-তরপ্দ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি 
দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি জানি__-আলোক দেখিতে পাইবাঁর পূর্বে 
চাক্ষুষ সামুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণ-সম্বন্ধেও তদ্রেপ। 
আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসিতেছে, তাহ৷ আমর! দেখিতে 
পাইতেছি না, কিন্তু আমর! জীনি___সেগুলি অবশ্তই আছে। এই তন্মাত্রাগুলির 
আবার কারণ কি? আমাদের মনন্তত্ববিদ্গণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও 
বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাহার! বলেন, তন্যাত্রাগুলির কারণ ‘অহংকার’ 
-__অহং-তত্ব বা ‘অহং-জ্ঞান’। ইহাই এই হুক্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও 
কারণ। ইন্দ্রিয় কোন্গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্ত চক্ষু দেখে না। 
চক্ষু যদি দেখিত, তবে মাহ্ষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো! চক্ষু অবিরুত থাকে, 
তবে তখনও তাহার! দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরিবর্তন 
হুইয়াছে। কোন-কিছু মাঙ্ষের ভিতর হইতে চলিয় গিয়াছে, আর সেই- 
কিছু, যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রন্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দরিয়। 
এইরূপ এই নাসিকাও একটি যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় 
আছে। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞান আঁপনাদিগকে বলিয়া দিবে, উহা কি। 
উহা মন্তিষস্থ একটি ন্নীয়ুকেন্দ্র মাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহযন্ত্র । অতএব 
এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্জিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান। 


_৮./23% স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
৮৮৮৪ 

উর নাসিকার জন্য একটি, চক্ষুর জন্য একটি, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক-একটি 
পৃথক সীয়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটিতেই কার্য শিদ্ধ 
হয় না কেন? এইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যাইতেছে । আমি কথা 
কহিতেছি, আপনার! আমার কথা! শুনিতেছেন; আপনাদের চতুর্দিকে 
কি হইতেছে, তাহা আপনার! দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ মন কেবল 
অবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে নিজেকে পৃথক্‌ করিয়াছে। 
যদি একটিমাত্র স্সাযুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, 
শুনিতে ও আপ্রাণ করিতে হইত। আর উহার পক্ষে একই সময়ে এই তিনটি 
কার্য না কর! অদস্তব হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্‌ পৃথক স্বায়ু- 
কেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়! 
থাকে । অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখা ও শুন! সম্ভব, কিন্ত 
তাঁহার কীরণ__মন উভয় কেন্দ্রে আংশিকভাবে যুক্ত হয়। তবে যন্ত্র 
কোন্গুলি? আমরা দেখিতেছি, উহার! বাহিরের বস্তু এবং স্থূলভূতে 
নিমিত__এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাস! প্রসতি। আর এই ন্গীযুকেন্্রগুলি 
কিসে নিথিত? উহার! হুক্মতর ভূতে নিমিত ; যেহেতু উহারা অন্ভূতির 
বেন্দ্রস্বরূপ, সেই জন্য উহার। ভিতরের জিনিস। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল 
শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থুলভূতে গঠিত হইয়াছে, তেমনি এই 
শরীরের পশ্চাতে যে স্সায়ুকেন্দ্রমমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে অুন্ষম 
অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সুক্মতর উপাদানে নিমিত। এই 
সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ (বা সুক্ষ্ম )-শরীর বলে। 
' এই সুস্ম-শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আঁকার আছে, কারণ যাহা কিছু 
জড় তাহারই একটি আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিযগণণের পশ্চাতে মন 
অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থ। বলা 
যাইতে পারে। যদি স্থির হ্রদে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা 
হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তারপর উহা! হইতে 
৬ হা নর তি নে জন্য এ জল স্পন্দিত হইবে, 
যখনই কোন বাহৃবিষয়ের আঁথাত < রে সা 
চিত্তের.এই অবস্থাকে “মন” বলে। রিনি পু ~ জনি 
তে প্রতিক্রিয়া হয়, উহার 


০ ৯ ০ nee 
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নাম বুদ্ধি । এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটি জিনিস আছে, উহা মনের 
সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্তমান, উহাকে “অহঙ্কার” বলে; এই অহঙ্কার-অর্থে 
অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্বদা ‘আমি আছি’ এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে 
মহৎ বা বুদ্ধিত্ব, উহা প্ৰাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার 


" পচ্চাতে পুরুষ, ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ- শুদ্ধ, পূর্ণ; ইনিই একমাত্র দ্র! 


এবং ইহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই-সকল পরিণাঁম-পরম্পরা 
দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিষ্বের দ্বারা 
তাহাকে এরূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্কটিকের সমক্ষে একটি লাল ফুল 
রাখিলে স্ফটিকট লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে নীল দেখাইবে। 
প্রকৃতপক্ষে স্ফটিকটির কোন বর্ণই নাই। পুরুষ বা আত্মা অনেক, 
প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ। আর এই স্থূল, স্ক্ম নানা প্রকারে বিভক্ত পঞ্চভূত 
তীহাদের উপর প্রতিবিষ্বিত হওয়ায় তীহাদিগকে নানাঁবর্ণে রঞ্জিত দেখাইতেছে। 
প্রকৃতি কেন এসকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই-সকল পরিণাম পুরুষ বা 
আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য-_যাঁহাতে পুরুষ নিজের মুক্ত স্বভাব জানিতে 
পারেন। মাষের সমক্ষে এই জগত্প্রপঞ্চরূপ স্থবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, 
যাহাতে মানুষ এ গ্রন্থ পাঠ করিয়! পরিণামে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষরূপে 
জগতের বাহিরে আসিতে পাঁরেন। আমাকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে 
যে, আপনার! যে অর্থে সগুণ ব! ব্যক্তিভাবাঁপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, 


_ আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ববিদ্‌ সেই অর্থে তাহাতে বিশ্বাস করেন না। 


মনস্তব্বিদ্গণের পিতাস্বরূপ কপিল স্থট্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। 
তাহার ধারণা এই যে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ; 
যাহা কিছু ভাল, প্ররুতিই তাহা করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত 'কৌশল- 
বাদ’ (19০3 Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। এই মতবাদের ন্যায় ছেলে- 
মানযী মত জগতে আর কিছুই প্রচারিত হয় নাই । তবে তিনি এক বিশ্বেষ- 
প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমর সকলে মুক্ত হইবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, 
তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। 
আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষে 
আবিভূর্ত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অ ক 


ft 


হজ 1 তরু স্া্ ন্‌ 


২২ স্বীমীজীর বাঁশী ও রচন। 


ঈশ্বর বলা যাইতে পারে । এইরূপে আঁপনি, আমি এবং অতি সাঁমান্ত ব্যক্তি 
পর্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব। কপিল বলেন, এইরূপ ‘জন্য ঈশ্বর’ হইতে 
পারা যায়, কিন্ত “নিত্য ঈশ্বর’ অর্থাৎ নিত্য সর্বশক্তিমান্_জগতের শাসনকর্তা 
কখনই হইতে পারা যায় না। এরূপ ঈশ্বর-স্বীকারে এই আপত্তি উঠিবে ঃ 
ঈশ্বরকে হয় বদ্ধ,না হয় মুক্ত__এই ছুই-এর একতর ভাব স্বীকার করিতে হইবে । 
ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাহার স্থষ্ট করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহ! হইলে তাহাতে 
স্থষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব) কারণ বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, স্থতরাং তাঁহার 
সৃষ্টি করিবার ক্ষমত! থাকিবে না। স্থতরাং উভয় পক্ষেই দেখ। গেল, নিত্য 
সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, 
আমাদের শাস্ত্রে-বেদে যেখানেই ঈশ্বর-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে- 
সকল আত্মা পূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তীহাঁদিগকে বুঝাইতেছে। 
সাংখ্যদর্শন সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাপী নন। বেদান্তের মতে সকল 
জীবাত্বা ও ব্ৰহ্ম-নামধেয় এক বিশ্বাত্ম। অভিন্ন, কিন্ত সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 
কপিল দ্বৈতৰাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদুর করিয়াছেন, 
তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাঁদিগণের জন্ক-স্বরূপ, পরবর্তী 
দর্শন-শাস্্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণীলীর পরিণাম মাত্র । 

সাংখ্যদর্শন-মতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং 
সর্বশক্তিমতা ও সর্বজ্ঞতা-রূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্চ হইবে। এখানে 
প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন, 
ইহা অনাদি । কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন 
অনাদি হয়, তবে উহ অনন্তও হইবে, আর তাহা হইলে আমর! কখনই 
মুক্তিলাভ করিতে পারিব ন|। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই “অনাদি 
বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্ত 
আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নয়) কারণ প্রকৃতিতে 
ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া 
যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নৃতন নৃতন জলরাশি আসিতেছে, এই- 
সমুদয় জলরাশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন পরব বস্তু নয়। 


এইরূপ প্রকৃতির 
- অন্তৰ্গত যাহা কিছু, সর্বদা তাঁহার পরিবর্তন হইতেছে, 


কিন্ত আত্মার কখনই 


সাংখীয় ব্ৰহ্ধাণ্ডতত্ব ২৩ 
পরিবর্তন হয় না। অতএব প্রর্কতি যখন সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, 
তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব । | 

সাংখ্যদিগের একটি মত তাঁহাদের নিজস্ব, যথা £ একটি মনুষ্য বা কোন 
প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদ্ত্রক্মাগুও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। 
সুতরাঁং আমার যেমন একটি মন আছে, সেরূপ একটি বিশ্বমনও আছে। যখন 
এই বৃহৎ বরহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহত বা বুদ্ধিতত্ব,পরে অহঙ্কার, 
পরে তন্মীত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থুল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে 
সমগ্র ব্রহ্মাগুই একটি শরীর। যাহা! কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সব স্থূল 
শরীর, উহাদের পশ্চাতে আছে স্ুক্ম শরীর এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি 
অহংতত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি-বুদ্ধি। কিন্তু এ-সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, 
প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে 
সকলেই সেই মহতব্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে 
আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে 
সমষ্টি মনস্তত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত 
লইতেছি। কিন্ত দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। 
ইহাতে বংশান্থত্রমিকতা৷ (Heredity ) ও পুনর্জন্মবাঁদ উভয় তত্বই স্বীকৃত 
হইয়া থাকে । আত্মাকে দেহনির্সাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হয়, কিন্ত 
সে উপাদান বংশানুক্ৰমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, সাংখ্যমতান্থ্যাঁয়ী 
সুষ্টিপ্রণাঁলীতে স্থষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমপক্ষোচ__-এই উভয়টিই 
স্বীকৃত হইয়াছে । সমুদয় সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকীশে উৎপন্ন, আবার 
ওঁ সমুদয়ই ক্রমসক্কৃচিত হইয়া অবাক্তভাঁব ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন 
কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, মহতত্বের অংশবিশেষ 
যাহার উপাদান নয়। উহাই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় 
প্রপঞ্চ নির্মিত হুইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা 
যাইবে । তবে এখন আমি এইটুকু দেখাইব, কিরূপে ইহ! প্রমাণ করা 
যাইতে পাঁরে। এই টেবিলটির স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না, উহা! 
কেবল আঁমার উপর একপ্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


চক্ষুতে আসে, তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তাঁরপর উহ! মনের নিকটে 
যায় । তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়। করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই 
আমর! ‘টেবিল’ আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটি হ্রদে একথণ্ড প্র্তর- 
নিক্ষেপের ম্যায়। এ হুদ প্রস্তরথণ্ডের অভিমুখে একটি তরঙ্ নিক্ষেপ করে; 
আর এ তরপটিকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ_ যেগুলি 
বহির্দিকে আনে, সেগুলিই আমর! জানি। এইরূপেই এই দেয়ালের আকুতি 
আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহ! কেহই জানে 
না; যখন আমি কোন বহির্ভ্কে জানিতে চেষ্ট। করি, তখন উহাকে 
আমার প্রদত্ত উপাদানে পরিণত হইতে হয়। আমি আমার নিজমনের 
দ্বারা আমার চঙ্ষুকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা! 
আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ 
আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা! আমার 
রষ্টব্য বস্তুর আঁকার ধারণ করিয়। থাঁকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই-_আমরা 
সকলেই এক বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি? ইহার কারণ_আমাদের সকলের 
ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে, 
তাহারাই এ বন্ধ দেখিবে; যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে না। 
ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া! জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব 
_দেই এক বিশ্ব-মনের অভাব কখন হয় নাই। প্রত্যেক মাহ, প্রত্যেক 
প্রাণী সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্মিত হইতেছে, কারণ বিশ্বমন সর্বদাই বর্তমান 
থাকিয়। উহাদের নির্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে। 


তা 


প্রকৃতি ও পুরুষ 

আমরা যে তত্বগুলি লইয়া! বিচার করিতেছিলাম, এখন সেইগুলির 
প্রতোকটিকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে, আমর! প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ 
উহাকে ‘অব্যক্ত’ বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাঁদীনসকলের 
সাম্যাবস্থীরপে উহার লক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহা হইতে স্বভাবতই পাওয়া 
যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামগ্রস্তে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে 
ন1। আমরা যাহা! কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সবই জড় ও গতির 
সমবায় মাত্র। এই প্রপঞ্চ-বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরূপ গতি : 
ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ 
সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পাঁরে। আবার সাংখ্য- 
মতে পরমাঁণুই জগতের আদি অবস্থা নয়। এই জগৎ পরমাগুপুঞ্ হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, উহার! দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই 
পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থুলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহা ও মতের পোষকতা 
করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহ্রণস্বরূপ__ইথার-সন্বদ্বীয় আধুনিক 
মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথাঁরও পরমাগুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহ! 
হইলে সমস্তার মীমাংসা মোটেই হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই 
বিষয় বুঝানো যাইতেছে £ বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্ডে গঠিত। আর আমর! 
জানি, ইথার সর্বত্র বিদ্যমান, উহ! সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ও 
সর্বব্যাপী । বায়ু এবং অন্তান্ত সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ইথারেই ভাসিতেছে। 
আবার ইথার যদি পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটি 
ইথার-পরমাগুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিবে। এ অবকাশ কিসের 
দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু এ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার 
পরমাণুগুলির মধ্যে এরূপ অবকাশ থাকিবে । যদি বলেন, ও অবকাশের মধ্যে 
আরও স্বক্মতর ইথার বিদ্যমান, তাহা হইলে সেই ইখার-পরমাণুর মধ্যেও 
আবার অবকাঁশ স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে স্থন্মতর স্বন্মতম ইথার 
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কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্বান্ত কিছুই পাঁওয়া যাইবে না_ইহাঁকে 
‘অনবস্থা-দোষ’ বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম পিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, উহা এক সর্বব্যাপী জড়রাঁশি, তাহাতে__ 
এই জগতে যাহা কিছ আছে _সমুদয়ের কাঁরণ রহিয়াছে । কারণ বলিতে কি 
বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার স্থন্মতর অবস্থাকে বুঝাঁয়__যাঁহা৷ ব্যক্ত 
হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা । ধ্বংস বলিতে কি বুঝায় ? ইহীর অর্থ কারণে লয়, 
কারণে প্রত্যাবর্তন_-যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নিমিত হইয়াছিল, 
সেগুলি তাঁহাদের আঁদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস-শব্দের এই অর্থ ব্যতীত 
সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তাঁহ| স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। 

কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে ‘কারণে লয়’ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক 
' উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা! 
যাইতে পারে। 'সবক্মতর অবস্থায় গমন’ ব্যতীত ধ্বংসের আর কোন অর্থ নাই । 
আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরপে প্রমাণ কর! যাইতে 
পারে-_জড়বস্তও অবিনশ্বর । আপনাদের মধ্যে যাহারা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই জানেন, যদি একটি কাঁচনলের ভিতর একটি বাতি 
ও কষ্টিক (08956০ 5০৭৭) পেন্সিল রাখা যায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়া 
ফেলা হয়, তবে এ কষ্টিক পেন্দিলটি বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে 
যে, এ পেন্সিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন 
যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ও বাতিটিই সুক্ম হইতে স্ুক্মতর 
হইয়া কষ্টিকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোগ্নতির 
অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিস সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে সে 
নিজেই কেবল উপহাসাম্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই এরূপ কথা 
বলিবে, আর আশ্চর্যের বিষস্ব__সেই প্রাচীন দীর্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক 
বিজ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিশ্বরূপ লইয়া তাঁহাদের 
অঙ্সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা এই ব্রহ্ধাণ্ডের মানসিক ভাগটির 
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আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই জগতে প্রর্কতির প্রথম বিকাশকে 
সাংখ্যবাদিগণ ‘মহৎ’ বলিয়া খাকেন। আমরা উহাকে ‘সমষ্টি বুদ্ধি' বলিতে 
পারি, উহার ঠিক শব্দার্থ মহৎ তত্ব। প্ররুতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি; 
উহাকে অহংজ্ঞান বল! যাঁয় না, বলিলে তুল হইবে। অহংজ্ঞান এই 


*বুদ্ধিতত্বের অংশ মাত্র, বুদ্ধিতত্ব কিন্তু সর্বজনীন তব। অহংজ্ঞান, অব্যজ 


জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা__এগুলি সবই উহার অন্তর্গত । উদাহরণস্বরূপ £ 
প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা 
সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, 
সেগুলি এত স্থন্ম যে, কৌন মানবীয় বৌধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভয়- 
প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ওঁ উভয়- 
প্রকার পরিবর্তনই সাধন করিতেছে । আবার কতকগুলি পাঁরবর্তন আছে, 
যেগুলি আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত। এই-সকল পরিবর্তনই সেই 
মহতের মধ্যে । ব্যষ্টি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন 
এ কথা আপনারা আরও ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহ হইতে সমষ্ট 
অহংতত্বের উৎপত্তি হয়, এই ছুইটিই জড় বা ভৌতিক । জড় ও মনে 
পরিমাঁণগত ব্যতীত অন্ত কোনরূপ ভেদ নাই__একই বস্তুর সুস্ম ও স্থূল অবস্থা, 
একটি আর একটিতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীর- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের এক্য আছে মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্‌ একটি মন আছে 
এই বিশ্বাস এবং এরূপ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানের সহিত 
যে বিরোধ ও ঘন্দ উপস্থিত হয়, পূর্বোক্ত বিশ্বাসের দ্বারা বরং এ 
বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ-নামক এই পদার্থ অহংতত্বনীমক 
জড় পদার্থের সুক্মীবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্বের আবার 
ছুই প্রকার পরিণাম হয়, তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় 
দুই প্রকার-_বর্মেত্্িয় ও জ্ঞানেন্দিয়। কিন্ত ইন্দিয় বলিতে এই 
দৃশতমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সুক্মতর_- 
যাহাকে আপনারা মস্তিষ্কেন্্র ও ন্সীযুকেন্্র বলেন। এই অহংতত্ব 
পরিণীমপ্রাপ্ত হয়, এবং এই অহংতত্ররূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র 
ও স্সাযুদকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্বরপ সেই একই উপাদান হইতে আর 
এক প্রকার স্থন্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়__তন্মাত্রা, অর্থাৎ স্ুন্ম জড় পরমাণু । 
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যাহা আপনাদের নাঁপিকার সংস্পর্শে আনিয়৷। আপনাঁদিগকে ভ্রাণ-গ্রহণে 
সমর্থ করে, তাহাই তন্সাত্রার একটি দৃষ্াস্ত। আপনারা এই সুক্ম তন্সাত্রাগুলি 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, আপনার! কেবল এগুলির অস্তিত্ব অবগত হইতে 
পারেন।  অহংতত্ব হইতে এই তন্মাত্রাগুলির উংপত্তি হয়, আর এ তন্মাত্র| 
বা স্থক্ম জড় হইতে স্থূল জড় অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যাহ! কিছু ' 
আমরা দেখিতে পাই ব। অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই 
বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই । এটি ধারণা 
কর! বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণ 
আছে। মস্তিক্ধ হইতে এ-সকল সংস্কার দূর কর] বড়ই কঠিন। বাঁল্যকালে 
পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ব বুঝিতে প্রচণ্ড বাঁধা 
পাইতে হইয়াছিল। 

এ সবই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এক সর্বব্যাপী 
অখণ্ড অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে । যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া! দধি 
হয়, সেরূপ উহ। মহৎ-নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়_এ মহৎ এক 
অবস্থায় বুদ্ধিতত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহংতত্বরূপে পরিণত 
হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষারুত স্থলতর আকারে পরিণত 
হইয়| অহংতত্ব নাম ধারণ করিরাছে। এইরূপে সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড যেন স্তরে সুরে 
বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহ! সর্বব্যাপী বুদ্ধিতন্বে বা মহতে পরিণত 
হয়, তাহা আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ব বা অহংকারে এবং তাহ! পরিণাম প্রাপ্ত 
হইয়। সর্বব্যাপী ইন্জিয় গ্ৰাহ ভূতে২ পরিণত হয়। সেই ভূতদম্টি ইন্দ্রিয় বা স্সায়ু- 
কেন্দ্ৰদমূহে এবং সমষ্টি স্থন্ম পরমাণুলমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত 
হইয়া এই স্কুল জগৎ্পপ্রপঞ্চের উৎপভি। সাংখ্যমতে ইহাই স্ষ্টির ক্রম, আর 


১ ভাবার ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হইতে পারে, বুদ্ধিতন্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্তু তাহ! নহে; যাহাকে ‘মহং’ বল! বায়, তাহাই বুদ্ধিতত্ব ৷ 

২ পূর্বে সাংখামতানুযায়ী যে শ্ষ্টির ক্রম বণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বমীজীর 
কিঞ্চিৎ বিরোণ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্বে বুঝানো হইয়াছে, অহংতত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও 
তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধ্যে ভূতের কথ! বলিতেছেন। এটি কি কোন 
নূতন তত্ত্ব? বোধ হয়, অহংতন্ব একটি অতি স্ুগ্ম পদার্থ বলিয়৷ তাহ! হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার 
উৎপত্তি সহলে বুঝাইবার জন্য স্বামীজী এইরূপ ইন্দরিয়গ্রাহ ভূতের কল্পন| করিয়াছেন। 


LARUE ASE” 
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সমষ্টি বা বৃহৎ ত্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য 
থাকিবে। - 

ব্যটি-রপ একটি মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ তীহীর ভিতর সেই 
সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জযড়প্রক্কৃতি তাহার .ভিতর 
*মহুৎ-র্ূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধিততের এক 
অংশ তাহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বের ক্ষুদ্র 
অংশটি তাঁহার ভিতর অহংতব্বে বা অহংকারে পরিণত হইয়াছে_উহা৷ সেই 
সর্বব্যাগী অহংতবেরই ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই অহংকার আবার ইন্দ্রিয় ও 
তন্মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। তন্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়! 
তিনি নিজ ক্ষুত্রব্রহ্গীও__দেহ সৃষ্টি করিঘীছেন। এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে 
আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান- 
স্বরূপ) আঁর ইহা আপনাদের জান একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের 
বিভিন্প্রকার দর্শনশান্ত্ের ভিত্তি। জগতে এমন কোন দর্শনশান্্ নাই, যাহা 
এই সাংখ্যাদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট খণী নয়। পিথাগোরাস ভারতে 
আ'পির। এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি 
তত্ব লইয়। গিয়াছিলেন। পরে উহ! ‘আলেকজান্দরিয়ার দার্শনিক-সন্প্রদায়ের? 
ভিতিস্বরূপ হয় এবং আঁরও পরবর্তী কালে উহ! নষ্টিক দর্শনের ( Gnostic 
01501950109 ) ভিত্তি হয়। এইরূপে উহ! ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ 
ইওরোপ ও আলেকজান্দ্িয়ায় গেল, অপর ভাগটি ভারতেই রহিয়া গেল এবং 
সর্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইল। কারণ ব্যাসের বেদীন্তদর্শন ইহারই 
পরিণতি । এই কাঁপিল দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত ব্বব্যাখ্যার 
সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল 
দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়া মুদ্রিত 
করিয়া দিতে চাই যে, দর্শনশীস্বের জনক বলিয়া আমর। তাঁহার উপদেশ 
শুনিতে বাঁধ্য এবং তিনি যাহ! বলিয়। গিয়াছেন, তীহ। শ্রদ্ধা করা আমাদের 
কর্তব্য । এমন কি, বেদেও এই অদ্ভূত ব্যক্তির_-এই সর্বপ্রাচীন দীর্শনিকের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার অন্থভূতিপমুদয় কি অপূর্ব! যদি যোগিগণের 
অতীন্দরিয় প্রত্যক্ষশক্তির কোন প্রমীণপ্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলতে 
হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাঁহার প্রমাণ। তাহারা! কিরূপে এই-সকল তত্র 


= 


হু স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের তো আর অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। 
তাঁহাদের অনুভবশক্তি কি স্বন্ম ছিল, তাঁহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দোষ ও 
কি অদ্ভুত! 
যাহা হউক, এখন পূর্বপ্রপর্দের অঙ্গবৃতি করা যাক। আমরা ক্ষুত্র ব্রহ্মা 
মানবের তত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমর! দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মা ' 
যে নিয়মে নিশিত, ক্র ব্রহ্মাগও তদ্রপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থাপন্ প্রক্কৃতি। তারপর উহা বৈষম্যপ্রাপ্ত হইলে কার্য আস্ত হয়, 
আর এই কার্ধের ফলে ঘে প্রথম পরিণাম হয়, তীহা। মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। 
এখন আপনার! দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহ! 
সৰ্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরপ । উহা! হইতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব, 
তাহ হইতে অনুভবাত্মক ও গত্যাত্মক আায়ুনকল এবং সুক্ষ পরমাণু বা 
তন্মাত্র।। এ তন্ত্র! হইতেই স্থূল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, 
শোৌপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদান্তে একটি প্রভেদ আঁছে। শোপেনহাওয়ার 
বলেন, বাসন! ব। ইচ্ছা সমুদরয়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্তভাঁবা পন্ন হইবার 
কারণ প্রাণধারণের ইচ্ছা, কিন্ত অদৈতবাদীর ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহার! 
বলেন, মহততবই ইহার কারণ। এমন একটিও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহ। 
গ্রতিক্িয়ান্বরূপ নয়। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা! অহং 
হইতে গঠিত, অহং আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বন্ত অর্থাৎ মহত্ত্ব হইতে 
উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকাঁর। 
মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বা বুদ্ধিতত রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তম- 
রূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন । এই মহত্তক্ব_আমর] যাহাঁকে ‘অহং’ বলি, 
তাহাতে পরিণত হয়, আর এই মহত্তত্বই সেই-সকল পরিবর্তনের কারণ, 


যেগুলির ফলে এই শরীর নিিত হইয়াছে। জ্ঞানের নিয়ভূমি, সাধারণ 
জ্ঞানের অবন্থ। ও জ্ঞানাতীত অ 
তিনটি অবস্থা কি? জ্ঞাঁ 
থাঁকি এবং উহাকে সহজা 
তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য 
কখনই ভুল হন্ধ না ॥ একটি পশু ও নহজাতজ্রীন- ভা 

কোন্টি বা! বিষাক্ত, লা সনদ 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৩১ 


দু-একটি সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ, উহ! যন্ত্র কার্য করিয়া থাঁকে। 
তারপর আমাদের সাধারণ জ্ঞান__উহা! অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা । 
আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান্‌ ভ্রীস্তপূর্ণ, উহ! পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্ত 
উহার গতি এরূপ মৃদু হইলেও উহার বিস্তৃতি অনেকদূর । ইহাঁকেই আপনারা 
মুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়। থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার 
অধিকদুর বটে, কিন্ত সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভরমের 
আশঙ্কা । ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে, জ্ঞানীতীত 
অবস্থা অবস্থায় কেবল যোগীদের অর্থাৎ যাহারা চেষ্টা করিয়া এ অবস্থা 
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অর্ধিকার। উহা! সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, 
আবার যুক্তিবিচার অপেক্ষা উহার অধিক প্রসার । উহ! সর্বোচ্চ অবস্থা। 
আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানুষের ভিতর মহৎই_ 
জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি-জ্ঞানের এই তিন 
অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ বা মহৎ-_সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও 
বিচাঁরাতীত জ্ঞান__-এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত। 

এখন একটি সুক্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্বদাই জিজ্ঞাসিত 
হইয়া থাকে । যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগনদ্ত্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে 
এখানে অপূর্ণত। কেন? আমর৷ যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্ৰহ্মাণ্ড বা 
জগৎ বলি এবং উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচার-জনিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র 
ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয় । উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে 
পাই না। এই প্রশ্নাটই একটি অসম্ভব প্রশ্ন । যদি আমি এক বৃহৎ বস্তরাশি 
হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতই 
উহা! অসম্পূৰ্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ আমরাই 
উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে করিলাম? প্রথমে বুঝিয়| দেখা যাঁক__ 
যুক্তিবিচার কাহাঁকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান অর্থে সাদৃশ্য অনুসন্ধান । 
রাস্তায় গিয়া একটি মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জাঁনিলেন__সে-টি 
মানষ। আপনারা অনেক মান্ষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে 
একটি সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে ৷ একটি নৃতন মানুষকে দেখিবামীজ্র আপনারা 
তাঁহাকে নিজ নিজ সংস্কারের ভাঁগুঁরে লইন্সা গিত্া। দেখিলেন, সেখানে 
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মীঙগষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নৃতন ছবিটি অবশিষ্টগুলির 
সহিত উহাদের জন্য নির্দিষ্ট খোপে রাখিলেন_-তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। 
কোন নৃতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার-সকল 
পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই সংযোগ বা 
সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে 
অন্থভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, এগুলির সহিত আর একটি অশ্নভূতিকে এক খোপে 
পোরা। আর আপনাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে 
নৃতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমীণ। 
যদি আপনাদের পূর্ব অভিগ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইওরোপীয় 
দার্শনিকের যেমন মত-_মন যদি 'অঙ্থৎকীর্ণ ফলক’ ( Tabula Rasa )-ব্বর্প 
র জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব; কারণ জ্ঞান- 
অর্থে পূর্ব হইতেই যে সংস্কার-সম অবস্থিত, তাহার সহিত তুলন। করিয়া 
নৃতনের গ্রহণ-মাত্র। একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব হইতেই থাকা চাই, যাহার 
সহিত নৃতন সংস্কারটি মিলাইয়া লইতে হইবে । মনে করুন, এই প্রকার 
জ্ঞানভাণ্ডার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার পক্ষে 
কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্তব। অতএব স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, এ শিশুর অবশ্যই এরূপ একটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এই রূপে 
অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানলাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোনপথ 
দেখাইয়া দিন। ইহা গণিতের অভিজ্ঞতার মতো। ইহা অনেকটা স্পেন্সাঁর ও 
অন্যান্য. কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মতে|। তাহারা এই 
পর্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার ন। থাকিলে কোনপ্রকাঁর 
জ্ঞানলাভ অসম্ভব; অতএব শিশু ূর্বজ্ঞান লইয়া, জন্মগ্রহণ করে। তীহারা 
এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কারে অন্তমিহিত থাকে, উহা! কক 
আপিয়া পরে বিকাশপ্রাপ্ত হ্য়। 


পূর্বপুক্ষদিগের সঞ্চিত সংস্কার ; বংশানুক্ৰমিক 
সঞ্চারণের দ্বার। উহ] সেই শিশুর ভিতর আপিয়াছে। অতি শীন্বই ইহাঁর। 
বুঝিবেন যে, এই মতবাদ পএমাণমহ নর, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই 
'বংশাহকমিক সঞ্চারণ' মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরস্ত করিয়াছেন। 
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এই মত অপত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ । উহা কেবল মাশ্টষের জড়ের ভাঁগটাকে 
ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন__এই মতান্্যাঁয়ী পারিপাশ্বিক অবস্থার 
প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাঁয়? তাহাতে ইহারা বলিয়া থাকেন, অনেক 
কারণ মিলিয়া একটি কাধ হয়, পাঁরিপাশ্বিক অবস্থা তাঁহাদের মধ্যে একটি। 
অপরদিকে হিন্দু দীর্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপাশ্বিক 
অবস্থা গড়িয়! তুলি ; কারণ আমরা অতীত জীবনে যেরূপ ছিলাম, বর্তমানেও 
সেরূপ হইব। অন্ত ভাবে বলা যায়, আমরা অতীতে যেরূপ ছিলাম, তাহার 
ফলেই বর্তমানে যেরূপ হইবার সেরূপ হইয়াছি। 
এখন আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় । জ্ঞান আর কিছুই 
নয়, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটি নৃতন সংস্কারকে এক খোপে 
পোরা-নৃতন সংস্কারটিকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা ‘প্রত্যভিজ্ঞা’র 
অর্থ কি? পূর্ব হইতেই আমাদের যে সদৃশ সংস্কার-সকল আছে, 
সেগুলির সহিত উহার মিলন আবিষ্কার করা। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া 
আর কিছু বুঝায় না। তাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে, এই প্রণাঁলীতে সদৃশ বস্তশ্রেণীর সবটুকু আমাদের দেখিতে 
হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন, আপনাকে একটি প্রস্তরখণ্ড জানিতে 
হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাঁওয়াইবার জন্য আপনাকে 
উহার সদৃশ প্রস্তরথগুগুলি দেখিতে হইবে । কিন্তু জগৎসম্থন্ধে আমরা তাহা 
করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার 
একপ্রকার অন্ুভব-মাত্র পাঁইয়। থাঁকি_উহাঁর এদিক-ওদিকে আমর! কিছুই 
দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইয়! লইতে 
পাঁরি। সেইজন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য মনে হয়, কারণ জ্ঞান 
ও বিচার সর্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত সংযোগ-সাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মা্ডের 
এই অংশটি__যাহা! আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্, তাহা আমাদের নিকট একটি 
বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, উহার সহিত মিল খাইবে এমন 
কোন সদৃশ বস্ত আমরা পাই না। এইজন্য উহাকে লইয়া এত মুশকিল, 
_ আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে 
ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া 
থাকি। জগংকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার অনুরূপ কোন 


৩-৩ 
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ভাব বা সত্তার সন্ধান পাইব। আমর! তখনই এগুলি ধরিতে পারিব, . 
যখন আমরা এই জগতের-_আমাঁদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বাহিরে 
যাইব, তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন ন! 
আমর! তাহ করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিক্ষল চেষ্টার দ্বারা কখনই 
উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ জ্ঞান-অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিফার, আর 
আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটি আংশিক 
ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমর! আমাদের সাধারণ 
প্রাত্যহিক ব্যবহার্য ভাষায় যাহাকে ‘ঈশ্বর’ বলি, তাহার ধারণা সম্বন্ধেও 
সেইরূপ । আমাদের ঈশ্বরসপন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাহার সঙ্বন্ধে 
এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণামাত্র_তীহার অন্যান্য 
সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতাঁর দ্বার। আবৃত। 

সর্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্যন্ত আমার অংশমাত্র ১ 

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমর! 
তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ উহা অপভ্ভব। তাহাকে 
বুঝিবার একমাত্র উপায় যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাঁওয়া_অহংজ্ঞানের 
বাহিরে যাঁওয়া। 
খন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা-এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, 

তখনই কেবল সত্য লাভ করিরে।?২ 

'শান্তের পারে চলিয়া যাও, কারণ শাঞ্র প্রকৃতির . তত্ব পর্যন্ত, প্রকৃতি 
যে তিনটি গুণে নিগ্িত--সেই পর্যন্ত (যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) 
শিক্ষা-দিরা থাকে 15 

ইহাদের বাহিরে যাইলেই আমরা সামগরন্ত ও মিলন দেখিতে পাই, 
তাহার পূর্বে নয়। ৃ 

এ পৰ্যন্ত এটি স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক ্রদধাও ঠিক একই নিয়মে 
নিত, আর এই ত্র ব্রদ্মাণ্ডের একটি খুব সামান্ত অংশই আমর! জানি। 


১. ঝিষ্ভ্যাহমিদং কৃত্অমেকীংশেন স্থিতো জগৎ ।- গীতা, ১০1৪২ 
২ ত্দাগন্তাসি নির্ধেদং শ্রোতবাস্ত শ্রতস্ত চ।-উ, ২৫২ 
৩ ত্ৰৈগুণ্যবিযয়| বেদ নিষ্বগুণ্ো তবাজুন ।_ প্ৰ, ২1৪৫ 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৩৫ 
আমর! জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না; আমরা 
কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি । যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাঁপী__ 
সে নির্বোধমাত্র, কারণ দে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত 
অজ্ঞ। সে নিজের একটি অংশ মাত্র জানে, কাঁরণ জ্ঞান তাঁহার মাঁনসভূমির 
‘মাৰ একাংশব্যাপী। সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও এরূপ ; যুক্তিবিচাঁর দ্বারা উহার 
একাঁংশমাত্র জানাই সম্ভব; কিন্তু প্রকৃতি বা জগত্প্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের 
নিয়ভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং 
তাহাদের পরবর্তী সমুদয় বিকার-_এই সবগুলি বুঝাইয়। থাকে, আর এইগুলি- 
সাধারণ জ্ঞানের বা যুক্তির অতীত। 

কিসের দ্বার! প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যন্ত আমর! দেখিয়াছি, 
প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি প্ররুতি নিজেও জড় বা অচেতন। উহাঁরা; 
নিয়মাধীন ‘হইয়া কার্য করিতেছে__সমুদ্ন্ই বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ এবং 
অচেতন। মন, 'মহত্তত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃতি-__এ-সবই 'অচেতন। কিন্তু 
এগুলি এমন ‘এক পুরুষের চিৎ ;বা .চৈতন্যে প্রতিবিশ্বিত হইতেছে, 
যিনি এই-সবের অতীত, আর সাংখ্যমতাঁবলম্বিগণ ইহাঁকেই. “পুরুষ'-নাঁমে 
অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে যে. 
সকল পরিণাম হইতেছে, সেগুলির" সাক্ষিস্বরপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে: 
যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রক্গাণ্ডের ঈশ্বর ।১ : ইহা রুথিত; 
হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ত্রহ্মাণ্ড সুষ্ট-হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক, 
ব্যবহার্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্ত. ইহাঁর.আর; 
অধিক মূল্য নাই।. ইচ্ছ। রিরূপে সৃষ্টির কারণ:হইতে পারে? ইচ্ছা 
প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্বেই স্ষ্ট'হইয়াছে।' 
সেগুলি কে স্থা্ট করিল?. ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র, আর যাঁহা-কিছু 
যৌগিক, সে-সকলই প্ররুতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছাও নিজে কখন প্রকৃতিকে 
সৃষ্টি করিতে পারে না। উহ| একটি অমিশ্র বস্তু নয়। অতএর ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় এই ব্ৰহ্মাণ্ড শট হইয়াছে_এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মান্ষের:ভিতর ইচ্ছা' 

১. ইতিপূর্বে মহত্তনবকে 'ঈথর' বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরষের বারন ভাবকে ঈশ্বর 


বলা হইল। এই দুইটি কথা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু সুবিতে। হইবে 
যে, পুরুষ মহত্তপ উপাধি পরিগ্রহ করিলেই তাহাকে 'ঈধর' বলা যায়। 


৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অহংজ্ঞানের অল্লাংশমাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহা! 
আমাদের মন্তিফকে সঞ্চালিত করে। তাই যদি করিত, তবে আপনার! 
ইচ্ছা করিলেই মস্তিদ্ধের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তে 
পারেন না। স্থতরাঁং ইচ্ছা মস্তিফকে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে 
গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয়; কারণ যদি তাই হইত, 
তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। 
ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্গাগুকেও নিয়মিত 
করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক ইচ্ছা যাহার 
একটি বিকাশমাত্র। এই দেহকে এমন একটি শক্তি পরিচালিত করিতেছে, 
ইচ্ছা যাহাঁর বিকাশমাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছ1 ছারা পরিচালিত হইতেছে 
না, সেজন্যই ‘ইচ্ছা’ বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, 
আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর 
ইচ্ছান্গারে আমি এই দেহ পরিচালিত করিতে পাঁরিতেছি না বলিস 
বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা তো আমারই দোষ, কারণ 
ইচ্ছাই আমাদের দেহ-পরিচালক__ইহ। মানিয়া লইবার আমার কোন 
অধিকার ছিল না। এরূপই যদি আমর! মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ 
পরিচালন করিতেছে, তারপর দেখি প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহ! মিলিতেছে 
না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুক্ুষ ইচ্ছা নন বা! বুদ্ধি নন,.কারণ বুদ্ধি 
একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। কোনরূপ জড়পদার্ঘ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও 
থাকিতে পারে না।. এই জড় মাস্ষে মস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। 
যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন-না-কোন আকারে জড় পদার্থ 
থাকিবেই থাকিবে । অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ 
কি? উহা মহত্তত্বও নয়, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নয়, কিন্তু উভয়েরই কারণ। 
তাহার সান্নিধ্যই উহাদের সবগুলিকে ক্রিয়াশীল করে ও পরম্পরকে মিলিত 
করায়। পুরুষকে নেই-সকল বস্তুর কয়েকটির সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে, যেগুলির শুধু সান্নিধ্যই রাসায়নিক কার্ধ ত্বরান্বিত করে, যেমন সোনা 
গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) 
মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্‌ থাকিয়া যায়, (শেষ পর্যন্ত) 
উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য হয় না, কিন্ত সোনা গলানো- 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৩৭ 
রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহীর সান্নিধ্য প্রয়োজন । পুরুষ সম্বন্ধেও এই 
কথা। উহা! প্ররুতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহ বা উহার 
কোনরূপ বিকার নয়, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা। 

‘আমি সাক্ষিস্বরপ অবস্থিত থাকায় প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সব কিছু 


"ক্াজন করিতেছে! ১ 


তাহা হইলে প্রকৃতিতে এই চেতনা কোথা হইতে আদিল? পুরুষেই এই 
চেতনার ভিত্তি, আর ও চেতনাই পুরুষের স্বরূপ । উহা এমন এক বস্তু, 
যাহ। বাক্যে ব্যক্ত কর! যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় ন কিন্তু আমরা যাহাকে 
‘জ্ঞান’ বলি, উহা তাঁহার উপাদান-স্বরূপ । এই পুরুষ আমাদের সাধারণ জ্ঞান 
নয়, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যাহা কিছু 
উজ্জল ও উত্তম, তাহ] এ পুরুষেরই । পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে 
বুদ্ধিমান বা জ্ঞানবান্‌ বলা যাইতে পারে না, কিন্ত উহা এমন বস্তু, যিনি 
থাকাঁতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা! প্ররুতির সহিত 
যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট “বুদ্ধি” বা ‘জ্ঞান’ নামে পরিচিত হয়। জগতে যে 
কিছু সখ আনন্দ শাস্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু এগুলি মিশ্র, কেন না! 
উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে। 

‘যেখানে কোনপ্রকার সখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, সেখানে সেই 
অমৃতন্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে ।১২ 

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা 
অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংস্ষ্র, তথাপি তিনি সমগ্র জগতকে আকর্ষণ 
করিতেছেন । মান্ষকে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহাঁর 
কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক 
স্কুলি্গ বিদ্যমান । যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নারী যখন 
স্বামীকে চায়, তখন কোন্‌ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান 
ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আঁকর্ষণী 
শক্তি। তিনি সকলেরই পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ 


১. ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌।__গীতী, ৯১০ 
২ এভন্ভৈবাননস্তান্তানি ভুতানি সাব্রামূপজীবস্তি।__বৃহ- উপ, ৪1৩৩২ 


১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পড়িয়াছে। অন্য কিছুই কাঁহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই 
অচেতনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন । ইনিই সাংখ্যের 
পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই 
সর্বব্যাপী, কারণ যাহা সর্বব্যাপী নয়, তাঁহা অবশ্যই সনীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ 
ভাবই কোন কারণের কার্যদবরূপ, আর যাহা কাধস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি- 
অস্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশপ্রাপ্ত 
হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ 
হইলেন না, তিনি কোন কারণের কার্যস্বরপ-_উৎপন্ন পদার্থ হইলেন। 
অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ ন! হন, তবে তিনি সর্বব্যাপী । কপিলের মতে 
পুরুষের সংখ্যা এক নয়, বহু। অনন্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও 
“একজন পুরুষ, আমিও একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ-_উহাঁরা 
নেন অনত্তপংখ্যক বৃতম্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটি আবার অনন্ত বিস্তৃত। পুরুষ 
জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নন, জড়ও নন। আর আমরা যাঁহা 
কিছু জানি, সকলই তাঁহার প্রতিবিশ্ব-স্বরূপ । আমর] নিশ্চয়ই জানি যে, যদি 
তিনি সৰ্বব্যাপী হন; তবে তাহার জন্মযৃত্যু কখনই হইতে পারে নাঁ। প্রকৃতি 
তাঁহার উপর নিজ ছায়।_-জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া গ্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু তিনি 
স্বরূপতঃ নিত্য । এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূৰ্ব । 


এইবার আমর! এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, সেই 
বিষয়ে আলোচনা করিব । যতদূর পর্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, এই 
বিশ্লেষণ নির্দোষ, ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি 
হইতে পারে-না। আমর! কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে স্বষ্টি 
করিল? আর তাহার. উত্তর পাইলাম-__উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন, যে, পুরুষ অহ্ষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। 
আমাদিগকে , সাংখ্ের এই. শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উতকষ্টতর 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদীত্তের 


অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব। আমর! প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন 


করিব: প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনন্ত কি করিয়া থাকিতে. পারে? 
তার পর আমরা এই 'যুক্তি উখাপন করিব--উহা সম্পূর্ণ সামান্ঠীকরণ 


প্ররুতি ও পুরুষ ৩৯ 


(3606781158107)১ নয়, অতএব আমর! সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই 

নাই। তাঁর পর আমরা দেখিব, বেদীন্তবাঁদীরা কিরূপে এই-সকল আপত্তি 

ও আশঙ্কা কাটাইয়। নিখুত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্ত প্ৰকৃতপক্ষে সব 

গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। প্রীয়-সন্পূর্ণ অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ 
* কাঁজ। 


১ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটন! পর্যবেক্ষণ করিয়া! এগুলির মধ্যে সাধারণ তত্ব আবিফীর 
করাকে £০০7৫11521০ বা সামান্ঠীকরণ বলে। 


ংখ্য ও অদ্বৈত 


প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিতেছিলাঁম, 
এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ এই বক্তৃতায় আমর] ' 
ইহার ত্রুটি কোন্গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া 
কিরূপে ওঁ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের 
অবশ্যই স্বরণ আছে যে, সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, 
বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস-_এক কথায় সব-কিছুরই বিকাশ হইতেছে। এই 
প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি 
গুণ নয়”_জগতের উপাদান-কারণ ; এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, 
আর যুগ-প্রারস্তে এগুলি সামগ্রস্তভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ 
হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন এই ভ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে 
মিলিত হুইয়। এই ব্ৰহ্মাণ্ড স্ুষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যের। 
মহৎ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনস্তত্বের উদ্ভব । এ অহংজ্ঞান 
বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, 
রস প্রভৃতির হুক্ম সুক্ষ পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই 
সমুদয় স্থদ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর এ সুক্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল 
পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমর! জড় বলি। তন্মাত্রার ( অর্থাৎ 
যে-সকল পরমাণু দেখ! যায় না বা যাহাঁদের পরিমাণ কর! যায় না) পর 
স্থল পরমাণুসকলের উৎপন্তি__এগুলি আমরা অনুভব ও ইন্দিয়গোচর করিতে 
পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন-_এই ত্রিবিধ কার্ধ-সমন্বিত চিত্ত প্রাণনামক 
শক্তিনযূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের 
সহিত শ্বাসপ্রশাসের কোন সহ্বন্ধ নাই, আপনাদের ওঁ ধারণা এখনই ছাড়িয়া 
দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্য মাত্র। 
কিন্তু এখানে ‘গ্রাণসমূহ’ অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় 
দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়াপে গ্রকাঁশ 


গতি এই প্রাণসমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম 


A= ০ OO 


সাংখ্য ও অদ্বৈত ৪১ 


প্রকাশ । যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-কাধ হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও 
শ্বাসপ্রশ্বাদ-ক্রিয়া করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের 
উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিরূপে সমুদয় শরীরের উপর কার্য 
করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্জিয়গণ ( অর্থাৎ ছুই প্রকার ন্সীযুকেন্ত্র) 
বারা পরিচালিত হইতেছে । এ পর্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্বের বিশ্লেষণ খুব 
স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে__ইহ। জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিপিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই 
কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! কপিলের 
নিকট কিছু না কিছু খণী। যেখানেই মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা 
হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাঁওয়া যায়, এ চেষ্টা এই চিন্তা-প্রণালীর জনক 
কপিল-নামক ব্যক্তির নিকট খণী। 


এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব ; কিন্ত 
আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত 
আমাদিগকে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে । কপিলের প্রধান মত-_ 
পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার ; 
কারণ তাহার মতে কার্ধকাঁরণভাঁবের লক্ষণ এই যে, কার্য অন্তরূপে পরিণত 
কারণমাত্র* আর যেহেতু আমর! যতদুর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র 
জগৎই ক্রমাগত পরিণাম-প্রাণ্ড হইতেছে । এই সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড নিশ্চয়ই কোন 
উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থতরাং প্রকৃতি 
উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন 
প্রকৃতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন সীমাবদ্ধ হয়। এ উপাদানটি 
স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈধম্যপ্রাপ্তির 
শেষ সোপান পর্যন্ত কোনটিই ‘পুরুষ’ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত 
সমপর্ধায়ে নয়। একট! কাদার তাল যেমন, সমষ্টিমনও তেমনি, সমগ্র জগৎও 
তেমনি। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা 
বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে--সমগ্র প্রকৃতির 


১ কারণভাবাচ্চ। -_সাংখ্স্থত্র, ১১১৮ 
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পশ্চাতে--নিশ্চয়ই এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর 
পড়িয়া মহ, অহংজ্ঞান ও এই-সব নানা বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে । আর এই 
সভাঁকেই কপিল “পুরুষ” বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাঁও উহাকে ‘আত্মা’ বলিয়। 
থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদীর্_উহা! যৌগিক পদার্থ নয়। 
উহাই একমাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকাঁরই জড়। পুরুষই 
একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেথিতেছি। প্রথমে 
বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিফকেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে ) ওঁ বিষয়টিকে লইয়া 
আসিবে ; উহা আবার এ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাঁহার উপর আঘাত 
করিবে, মন আবার উহাকে অহংজ্ঞানরূপ অপর একটি পদার্থে আবৃত করিয়। 
মহৎ ব। বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং কারের শক্তি 
নাই_উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়।ছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা । 
এইগুলি সবই ভূত্যর্ূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আঁমিরা দেয়, তখন 
তিনি আদেশ দিলে ‘মহৎ’ প্ৰতিঘাত বা৷ প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, 
বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাননোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা; তিনি কোন 
জড়বপ্ত নন। যেহেতু তিনি জড় নন, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার 
কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। স্থতরাং ওঁ পুরুষগণের প্রত্যেকেই 
সর্বব্যাপী, তবে কেবল সুক্ষ ও স্থূল জড়পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। 
মন, অহংজ্ঞান, মস্তিদ্কেন্দ্র ব| ইন্জিযগণ এবং প্রাণ__এই কয়েকটি লইয়া সুক্ষ্ম 
শরীর অথবা শ্রীীয় দর্শনে যাহাঁকে মানবের ‘আধ্যাত্মিক দেহ” বলে, তাহ! 
গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়! থাকে, 
ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ আমর! প্রথম হইতেই দেখিয়া আপিতেছি, 
পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আপা-যাঁওয়। অসম্ভব । "গতি*অর্থে যাঁওয়া-আসা, 
আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখনও সর্বব্যাগী 
হইতে পারে না। এই লিঙ্বশরীর বা সু্মশরীরই আসে যায়। এই পর্যস্ত আমরা 
কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম, আত্মা অনন্ত এবং একমাত্র উহাই প্রকৃতির 
পরিণাম নয়। একমাত্র আত্মাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহ! প্রকৃতিতে বদ্ধ 
হইয়। আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, 
সেইজন্য পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়| ফেলিয়াছেন। পুরুষ 
ভাবিতেছেন, ‘আমি লিঙ্শরীর, আমি স্থূলশরীর’, আর সেই জন্যই তিনি 
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স্থখদুঃখ ভোগ করিতেছেন । কিন্ত প্রক্কতপক্ষে স্থখদুঃখ আত্মার নয়, উহার! 
লিঙ্গশরীরের এবং স্থলশরীরের । যখনই কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, 
আমরা কষ্ট অস্থভব করি, তখনই তৎক্ষণাৎ আমরা উহা উপলব্ধি করিয়া 
থাঁকি। যদি আমীর অঙ্গুলির স্ীযুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমার অঙ্কুলি কাটিয়। 
“ফেঁলিলেও কিছু বোধ করিব না। অতএব সুখছুঃখ স্সাযুকেন্দ্রমূহের । মনে 
করুন, আমার দর্শনেন্দিয় নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে আমার চ্ষ্যন্ত্র থাকিলেও 
আগ রূপ হইতে কোন স্থখ-দুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, স্থখ-দুঃখ আত্মার নয় ; উহার! মনের ও দেহের | 

আত্মার স্থখ দুঃখ কিছুই নাই ; আত্মা সকল বিষয়ের সাঁক্ষিস্বরূপ, যাহ! 
কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিত্বরূপ, কিন্ত আত্মা কোন কর্মের ফল 
গ্রহণ করে না। 

“সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর 
দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি ৷? 

‘যেমন একখণ্ড স্ষটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, 
এইরূপ পুরুষকেও. প্রকৃতির প্রতিবিশ্ব-দ্বারা স্থখদুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্ত 
উহা সদাই অপরিণামী |" 

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, 
ধ্যানকাঁলে আমর! যে-ভাব অনুভব করি, উহা! প্রায় সেইরূপ। এই 
ধ্যানীবস্থাতেই আপনার! পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া. থাকেন। অতএব 
আমরা দেখিতেছি, যোগীর! এই ধ্যানাবন্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া 
থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ__জড়াবস্থা বা 
ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন। 


তাঁর পর সাঁংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতির এই-সকল বিকাঁর আত্মার 
জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সন্মিলনাদি সমন্তই উহ হইতে স্বতন্ত্র অপর 
কাহারও জন্ত। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা 


১ কঠোগনিষদ্‌, ২২২২ 
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জগ্প্রপঞ্চ বলি_এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত 
পরিবর্তন-পরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা যুক্তির জন্য । 
আত্ম। সর্বনিয্ন অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া! তাহ] 
হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্ররুতিতে 
বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহা? হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন ; তখন তিনি 
আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাহার আসা-যাওয়া কিছুই নাই; 
স্বর্গে যাওয়া, “আবার এখানে আসিয়। জন্মানো সবই প্রকৃতির, তাহার নিজের 
নয়) তখনই আত্ম মুক্ত হইয়| যাঁন। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার 
ভোগ বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য কার্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই 
চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই সেই 
চরম লক্ষ্য। সাঁংখ্যদর্শনের মতে এরূপ আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্ম! 
রহিয়াছেন। সাংখ্যের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর না 
স্থটটিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, 
স্থষ্টি করিতে সমর্থ, তখন আর ঈশ্বর স্বীক 


ই-_জগতের 
প্রক্কতিই যখন এই-সকল বিভিন্ন রূপ 
রি করিবার প্রয়োজন নাই। 


এখন আমাদিগকে সাংখ্যদের এই তিনটি মত খণ্ডন করিতে হইবে। 
প্রথমটি এই যে, জ্ঞান বা এঁরূপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নয়, উহা সম্পূর্ণরূপে 
প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নিগুণ ও অরূপ। সাংখ্যের যে দ্বিতীয় মৃত 
আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই; বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর 
স্বীকার ন! করিলে জগতের কৌনপ্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ 
আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্ম। 
অনস্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্তরঙ্গাণ্ডে মাত্র এক আত্মা আছেন, এবং 
সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন। 

প্রথমে আমরা সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধ 


ন্ট লইয়া আলোচনা করিব যে, 
বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূৰ্ণপে প্রকৃতির অধি 


কারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত 


তিনি পূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ । 
তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাঁহার! যাহাকে বুদ্ধিজাত 


জ্ঞান বলেন, তাহা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়াম্ণুভূতি 
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কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটি আলোচনা করা যাক। আমাদের স্মরণ আছে 
যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বন্তকে লইতেছে, উহারই উপর বহিবিষয়ের 
আঘাত আসিয়াছে এবং উহা। হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, 
বাহিরে কোন বস্তু রহিয়াছে; আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান 
‘কিক্নূপে হইতেছে? বোর্ডটির স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহা জানিতে 
পাঁরি ন1। জার্মান দার্শনিকের! উহাকে বিস্তর স্বরূপ+ ( Thing in itself ) 
বলিয়। থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা ‘ক’ আমার 
চিত্তের উপর কার্য করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটি 
হ্রদের মতো। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই 
প্রস্তর এ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতি- 
ক্রিয়া-রপ একটি তরঙ্গ আসিবে । আপনার! বিষয়াহ্নভূতি-কাঁলে বাস্তবিক 
এই তরঙ্গটিকেই দেখিয়া থাকেন। আর এ তরঙ্গটি মোটেই সেই প্রস্তরটির 
মতো নয়_উহ। একটি তরঙ্গ । অতএব সেই যথার্থ বোর্ড “কই প্রস্তররূপে 
মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাঁতকারী পদার্থের দিকে 
একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে । উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, 
তাহাঁকেই আমরা বোর্ড'নামে অভিহিত করিয়। থাঁকি। আমি আঁপনাঁকে 
দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহ| অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই 
অজ্ঞাত সত্তা ‘ক’-শ্বরূপ ; আঁপনি আমার মনের উপর কার্য করিতেছেন, এবং 
যেদিক হইতে ওঁ কার্ধ হইয়াছিল, তাহার দিকে মন একটি তরঙ্দ নিক্ষেপ করে, 
আর সেই তরঙ্গকেই আমরা “অমুক নর” বা “অমুক নারী” বলিয়া থাকি । 

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটি উপাদান-_একটি ভিতর হইতে ও অপরটি 
বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটির মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ 
জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্ত সম্বন্ধে গণনা দ্বার! স্থির 
করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কতকক্ষণ পরে উহার মন এ 
লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং ও লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা 
ধরুন, একটি বালুকাঁকণা+ এ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে 


১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি__এই লোক-প্রচলিত- 
বিশ্নাসটির কোন ভিত্তি নাই । সম্ভবতঃ কষজ্রকীটা গুবিশেষ (Parsi ) হইতে মুক্তার উৎপভি। 
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উত্তেজিত করিতে থাঁকে_-তখন এ শুক্তি বালুকাকণার চতুর্দিকে নিজ রস 
প্রক্ষেপ করে__তাহাঁতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুইটি জিনিসে যুক্ত প্রস্তুত 
হইতেছে। ' প্রথমতঃ শুক্তির শরীর-নিঃস্থত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বহির্দেশ 
হইতে প্রদত্ত আঘাঁত। আমার এই টেবিলটির জ্ঞানও সেরূপ_‘ক’-+-মন। 
এ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তো মনই করিবে ; স্থতরাং মন উহাকে বুঝিবাঁর, 
জন্য নিজের সত্তা কতকট। উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমর] উহ] 
জানিলাম, তখনই উহা হইয়৷ দীড়াইল একটি যৌগিক পদার্থ_“ক4মন? | 
আত্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমর] নিজেকে জানিতে ইচ্ছ| করি, 
তখনও এপ ব্যাপার ঘটিয়। থাঁকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের 
ভিতরে রহিয়াছে, তাঁহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে ‘খ’ বলা যাঁক। যখন 
আমি আমাকে শ্রীঅমুক বলিয়া জানিতে চাই, তখন এ ৭” থ+মন? 
এইরপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন এ ‘খ’ মনের 
উপর একটি আঘাত করে, মনও আবার ওঁ এর উপর আঁঘাত করিয়। 
থাকে । অতএব আমাদের সমগ্র জগতে জ্ঞানকে ‘ক4+-মন’ (বাঁহজগৎ ) এবং 
থি+মন' ( অন্তর্জগৎ ) রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, 
অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 

‘ক’ ও ‘খ’ কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। - আমরা দেখিয়াছি, 
সকল জ্ঞানই যৌগিক-__বাহ্জগণ্ ব। ত্ৰহ্মাপ্ডের ভ্ঞানও যৌগিক, এবং বুদ্ধি বা 
অহংজ্ঞানও সেরূপ একটি যৌগিক ব্যাপার ।, যদি উহা! ভিতরের জ্ঞান বা 
মানপিক অনুভূতি হয়, তবে উহ! “থ+গন", আঁর'যদি উহ! বাহিরের জ্ঞান বা 
বিষয়াসুভূতি হয়, তবে উহ! “ক+-মন”। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান ‘খ’-এর সহিত 
মনের সংযোগলন্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান ‘ক’-এর সহিত মনের 
সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটি গ্রহণ করিলাম । আমরা প্রকৃতিতে 
রর চিৎ স্দ্দ প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণজ্ঞান 
0০০৮ জা এত হালা হইতে আসিতেছে I 

“ » তাঁহ! আত্মচেতন্তের শক্তি 


না: ফল iE এইপে আমরা বাহিরের সত্তা যাহ! জানিতেছি, তাহাও 
রা রর সহিত ‘ক’-এর সংযোগে উৎপন্ন । অতএব আমর! দেখিতেছি যে, 
ম আছি, আমি জানিতেছি ও আমি সখী অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের ভাঁব 


অতএব 
'র সহিত প্রকৃতির 
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আনে যে, আমার কোন অভাব নাই-_-এই তিনটি তত্বে আমাদের জীবনের 
কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্‌ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত আর এ কেন্দ্র বা 
ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপর বস্তদংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমর! 
উহাকে স্থখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটি তত্বই 
ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে 
প্রকাঁশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে 
হইবে*এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে । ইহা অতিক্রম করিবার 
সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ । পশুগণ, উদ্ভিদ্গণ ও নিম্নতম হইতে 
উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত সকলেই ভালবাপিয়। থাকে । আপনার! উহাকে ভালবাসা 
না বলিতে পারেন, কিন্তু অবশ্তই তাহার! সকলেই জগতে থাকিবে, তাহারা 
সকলেই জানিবে এবং সকলেই ভাঁলবাঁসিবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা 
জানিতেছি, তাহা পূর্বোক্ত ‘ক’ ও মনের সংযোগফল, আর আমাদের জ্ঞানও 
মেই ভিতরের ‘খ’ ও মনের সংযোগফল, আর প্রেমও-এ ‘খ’ ও মনের সংযোগ- 
ফল। অতএব এই যে তিনটি বস্তু বা তত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের 
বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়। ব্যাবহাঁরিক সত্তা; ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক 
প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাঁদিগকেই.বৈদীন্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পাঁরমার্থিক 
সত্তা (সৎ), পারমাঁথিক জ্ঞান (চিৎ) ও পারমাঁথিক ‘আনন্দ’ বলিয়| থাকেন। 
সেই পারমীথিক সত্তা, যাহা অসীম অমিএ অযৌগিক, যাহার কোন 
পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আঁর যখন সেই প্রকৃত সত্বা প্রাকৃতিক 
বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন মলিন হইয়। যায়, তাহাঁকেই আমর! মানব- 
নামে অভিহিত করি।. উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উত্ভিদ্জীবন, পাশুজীবন বা মানব- 
জীবনরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্ত 
কোনরূপ বেষ্টনের দ্বার! আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই. পারমাথিক 
জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না বুদ্ধি বা 
বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা 
বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই-দকল বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করিয়া থাকি । যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমর] 
উহাকে দিব্য বা প্রাঁতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরও অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন 
উহাকে যুক্তিবিচাঁর, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ 
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জ্ঞানকে “বিজ্ঞান বলে । উহাকে “‘সর্বজ্ঞত!’ বলিলে উহার ভাঁব অনেকটা প্রকাশ 
হইতে পাঁরে। উহ। কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নয়। উহা! আত্মার 
স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ আনন্দ সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে 
আমরা “প্রেম” বলি__যাহা। স্থুলশরীর, স্থক্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণ 
স্বর্ূপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিরুত প্রকাশমাত্র আর এ আনন্দ আত্মার 
গুণবিশেষ নয়, উহা আত্মার স্বরূপ-_উহার আতভ্যন্তরিক প্রতি । নিরপেক্ষ 
সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, উহার! আত্মার 
স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ওঁ তিনটি একই 
জিনিস, আমর! এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়! থাকি মাত্র । উহার! 
সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিদ্বে প্রকৃতিকে 
চৈতন্তময় বলিয় বোধ হয়। 

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব-মনের মধ্য দিয়া আঁপিয়া 
আমাদের বিচার-যুক্তি ও বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মাধ্যমের ভিতর দিয়! 
উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অন্থুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্ম! 
হিমাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল 
তাহার মস্তি জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত, এইজন্য তাহার 
জ্ঞানকে আমর! সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তি অতি 
সক্মতর ও জ্ঞানপ্রকাশের উপযোগী, সেইজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ 
স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা! একখণ্ড কাঁচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া! 
গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সততা সহ্বন্ধেও এইরূপ ; আমরা! যে অস্তিত্বকে জানি, 
এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্ৰ অস্তিত্ব সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিদ্বমাত্র, এই নিরপেক্ষ সত্তাই 
আত্মার স্বরূপ । আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ ; যাহাঁকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ 
বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিস্স্বরূপ, কারণ যেমন ব্যক্তভাঁব 
বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার মেই 
অব্যক্ত স্বাভাবিক স্বরূপগত সত্তা অমীম ও অনন্ত, দেই আনন্দের সীমা নাই। 
কিন্ত মানবীয় প্রেমে সীম! আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাঁসিলাম, 
তার পরদিনই আমি আপনাকে আর ভালবাঁপিতে নাও পারি। একদিন 
আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পরদিন আবার কিয়া গেল, কারণ 
উহা! একটি সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই 
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প্রথম কথা পাইলাম, তিনি আত্মাকে নিপুণ, অরূপ, নিক্রিয় পদার্থ বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন-__উহা৷ সমুদয় সত্তা, 
জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বূপ, আমর! যতপ্রকাঁর জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি 
তাহা হইতে অনন্তগুণে মহত্তর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্যন্ত 

, কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর 
তিনি অনন্ত সত্তাবান্‌। আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে 
জন্স-মরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ তিনি অনন্ত সতান্বরূপ। 

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে মতভেদ-_তীহাঁর ঈশ্বর-বিষয়ক 
ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্িবুদ্ধি হইতে আরম্ত করিয়া! ব্যষ্টিশরীর পর্যন্ত এই 
প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশ-শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও স্বরূপ আত্মাকে 
স্বীকার কর] প্রয়োজন, সমাতেও- বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, 
সমষ্টি সুক্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তারপে কে 
আছেন, আমর! তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাপা করিব । এই সমষ্টিবুদ্যাদি 
শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরপ এক সর্বব্যাপী আত্ম! 
স্বীকার না করিলে এ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমর! অস্বীকার 
করি, সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ডের একজন শান্তা আছেন--তাহা হইলে এ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর 
পশ্চাতেও যে একজন আত্ম৷ আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ 
সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড একই নির্মাণপ্রণীলীর পে নঃপুনিকতা মীত্র। আমরা একতাল 
মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকাঁর স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা 
একটি মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগংকে বিশ্লেষণ করা 
হইল ; কারণ সবই এক নিয়মে নিমিত। অতএব যদি ইহ! সত্য হয় যে, 
এই ব্য্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, 
যিনি পুরুষ, যিনি কোন উপাদানে নিমিত নন, তাহা হইলে এ একই 
যুক্তি সমষ্টি -ব্হ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটি চৈতন্তুকে 
স্বীকার করার প্রয়োজন হইবে। যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় 
বিকারের পশ্চাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাঁহাকে সকলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর" বলেন। 

এখন পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় অপেক্ষা গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত 
আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে । বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটিমাত্রই 
থাকিতে পারেন। যেহেতু আত্মা কোন প্রকার বস্ত দ্বারা গঠিত নয়, সেই 
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হেতু প্রত্যেক আঁত্ম। অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে--সাংখ্যের এই মত প্রমাণ 
করিয়। বিবাদের প্রারস্ডেই আমর! উহাদিগকে বেশ ধাক্কা! দিতে পারি। 
যে-কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমিত। এই টেবিলটি 
রহিয়াছে_ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্ত 
বলিলেই পূর্ব হইতে এমন একটি বস্তর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ 
করিয়াছে। যদি আমর! ‘দেশ’ সম্বন্ধে চিন্ত। করিতে যাই, তবে উহাকে একটি 
ক্ষুদ্র বৃত্তের মতো! চিন্তা! করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বাঁহিরে আরও “দেশ, 
রহিয়াছে। আমর! অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় কল্পনা করিতে 
পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব কর! যাইতে 
পানে । সসীমকে অন্গভব করিতে হইলে সবহুলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি 
করিতে হয়। হয় দুইটিই স্বীকার করিতে হয়, নতুব। কোনটিকেই স্বীকার 
করা চলে না। যখন আপনারা ‘কাল’ সমন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে 
নির্দিষ্ট একট! ‘কালের অতীত কাল’ সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের 
একটি সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটি অসীম কাঁল। যখনই আপনার! সসীমকে 
অঙ্গতব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন_ উহাকে অসীম হইতে পৃথক 
কর! অসন্ভব। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব 
যে, এই আত্মা অসীম ও সর্বব্যাপী। এখন একটি গভীর সমস্ত! আপিতেছে। 
সর্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্ত 
দুইটি হইল-_তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিবে । 
মনে করুন, ‘ক’ ও খ’ দুইটি অনস্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহ! হইলে অনন্ত ‘ক’ অনস্ত 
খি'কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ আপনি ইহা৷ বলিতে পারেন যে, অনন্ত ‘ক’ 
অনন্ত ‘খ’ নয়, আবার অনন্ত ‘খ’-এর সম্বন্ধেও বল! যাইতে পারে যে, উহা 
অনস্ত ‘ক’ নয়। অতএব অনন্ত একটিই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনন্তের 
ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ কর] যাক না কেন, তথাপি উহ] 
অনন্তই হইবে, কারণ উহাকে স্বরূপ হইতে পৃথক্‌ করা যাইতে পারে না। 
মনে করুন, এক অনস্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহ! হইতে কি আপনি এক ফৌঁট! 
জলও লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনস্ত থাকিত 
না, এ এক ফোট! জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনস্তকে কোন উপায়ে 
ভাগ কর! যাইতে পারে না। 
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কিন্ত আত্মা যে এক, ইহা! অপেক্ষাঁও তাঁহাঁর প্রবলতর প্রমাণ আছে। 
শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা_ইহাঁও প্রমাণ কর! যাইতে 
পারে। আর একবার আমর! পূর্বকথিত ‘ক’ ও ‘খ’ নামক অজ্ঞাতবস্তস্ছচক 
চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমর] পূর্বেই দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা 
রৃহির্জগৎ বলি, তাহ! “ক মন”, এবং অন্তর্গগৎ্ ‘খনমন’। ক’ ও খা এই 
দুইটিই অজ্ঞাত-পরিমাণ বস্ত_দুইই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখন দেখা যাক্‌, মন 
কি?" দেশ-কীল-নিমিত্ত ছাঁড়া মন আঁর কিছুই নয়_উহারাই মনের স্বরূপ । 
আপনার! কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন 
বস্তর ধারণ! করিতে পারেন না এবং নিমিত্ত ব। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ছাঁড়িয়া 
কোন বস্তর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত ‘ক’ ও ‘খ’ এই তিনটি ছাচে 
পড়িয়া মন দ্বার! সীমাবদ্ধ হইতেছে। এগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর 
কিছুই নয়। এখন এ তিনটি ছাচ, যাহাঁদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, 
সেগুলি তুলিয়। লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া! যায়। 
‘ক’ ও খ’ এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন-_এই ছীচই উহীদিগকে 
আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগ্জ ও বাহাজগৎ্__ 
এই ছুই রূপে ভিন্ন করিয়াছিল। ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। 
আমরা উহাদ্দিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পাঁবি না। স্থতরাং 


গুণ- বা বিশেষণ-রহিত বলিয়া উভয়েই এক। যাহা গুরহিত ও নিরপেক্ষ 
পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটি হইতে পারে ন1। 
যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তই থাকিতে পারে। ‘ক’ ও 
এ+ উভয়ই নিপুণ, কারণ উহার! মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব 
এই ‘ক’ ও ‘খ’ এক। 

সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা 
আছে; আর সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের ছীচের মধ্যে পড়ে, 
তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, স্থন্ম-ভূত, স্থল-ভূত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া! 
হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আঁকার বা রূপ, যাহ! কিছু এই জগদ্ব্রন্ধাণ্ডে 
আছে, তাহা সেই এক বস্ত_কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র । 
যখন উহার একটু অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহ! আঁকার 
গ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়; এ জাল সরাইয়৷ দেখুন__সবই এক । এই সমগ্র 


৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উহাকেই অদবৈত-বেদাস্তদর্শনে ‘ব্ৰহ্ম’ বলে। ব্ৰহ্ম 
যখন ব্ৰহ্মাণ্ডের পশ্চাতে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলে, 
আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্ধাণ্ডের পশ্চাতে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন 
তাহাকে ‘আত্মা’ বলে। অতএব এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। 
একটিমাত্র পুরুষ আছেন-_তাহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানবের 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বুঝ! যায়_উভয়ই এক। এই ব্রর্থাগ্ 
আপনি স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে 
রহিয়াছেন। ‘নকল হন্তে আপনি কাঁজ করিতেছেন, সকল মুখে আপনি 
খাইতেছেন, সকল নাসিকায় আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে 
আপনি চিন্তা করিতেছেন ।*১ সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্ৰহ্মাণ্ড আপনার 
শরীর । আপনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় জগৎ; আপনিই জগতের আত্মা, 
আবার আপনিই উহার শরীরও বটে। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, 
আপনিই মানু, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ আপনিই খনিজ, আঁপনিই 
সব- সমুদয় ব্যক্ত জগৎ আপনিই । যাহা কিছু আছে সবই ‘আপনি’ ) যথাৰ্থ 
‘আপনি’ যাহা_-সেই এক অবিভক্ত আত্মা; যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষকে 
আপনি ‘আমি’ বলিয়! মনে করেন, তাহা নয়। 

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিভাবে এইরূপ খণ্ড 
খণ্ড হইলেন ?__কিভাবে এ অমুক, পশুপক্ষী বা অন্যান্য বস্তু হইলেন ? ইহার 
উত্তর £ এই-সমুদয় বিভাগই আপাতপ্রতীরমান। আমর! জানি, অনন্তের 
কখন বিভাগ হুইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র__এ-কথা 
মিথ্যা, উহা! কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে গ্রী অমুক 
একথাও কোনকালে সত্য নয়, উহ! কেবল স্বপ্নমাত্র। এটি জানিয়! মুক্ত 
হউন। ইহাই অদবৈতবাদীর সিদ্ধান্ত । 

“আমি মনও নই, দেহও নই, ইন্দ্িয়ও নই-_আমি অখণ্ড সচ্চিদীনন্দস্বরপ। 
আমি সেই, আমিই সেই ২ 


১ গীতা, ১৩১৩ 
২ মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ভ্রাণনেত্রে । 
ন চ ব্যোমভুমি ন তেজো| ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ৷ 
-_নির্বাণযষ্ট্কম্‌, শংকরাচার্য 
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সাংখ্য ও অদ্বৈত ৫৩ 


ইহাই জ্ঞান এবং ইহ! ব্যতীত আর যাহ কিছু সবই অজ্ঞান । যাহা কিছু 
আছে, সবই অজ্ঞাঁন__অজ্ঞানের ফলস্বরূপ । আমি আবার কি জ্ঞান লাভ 
করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ |. আমি আবার জীবন লাভ করিব কি? আমি 
স্বয়ং প্রাণস্বূপ । জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাঁশমীত্র। আঁমি নিশ্চয়ই 
জানি যে, আমি জীবিত, তাঁহার কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ । 
এমন কোন বস্তু নাই, যাহ! আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নয়, যাহা আমাতে 
নাই এবং যাহা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমিই পঞ্চভূত-রূপে 
প্রকাশিত ; কিন্তু আমি এক ও মুক্তস্বরূপ । কে মুক্তি চায় ? কেহই মুক্তি চায় 
না। যদি আপনি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন তো বদ্ধই থাকিবেন, আপনি 
নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন 
যে আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান__মুক্তির 
জ্ঞান, এবং মুক্তিই সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য । 


মুক্ত আত্মা 

আমর দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাঁদে পর্যবসিত--উহাঁর সিদ্ধান্ত 
এই যে, চরমতত্ব_প্রক্ৃতি ও আত্মাপমৃহ। আত্মার সংখ্য। অনন্ত, আন, 
যেহেতু আত্ম। অমি পদার্থ, সেইজন্য উহার বিনাশ নাই, স্থতরাং উহ 
প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্্। প্ররুতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় 
প্রপঞ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্ম। নিক্ষিয়। উহা অমিশর, আর 
প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি-সাধনের জন্তই এই সমুদয় গ্রপঞ্চজাল বিস্তার 
করেন, আর আত্ম। যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নন, তখনই তাহার 
মুক্তি। অপর দিকে আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়। 
স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাগী। আত্মা যখন অমিশ্র 
পদার্থ, তখন তিনি সপীম হইতে পারেন না; কারণ সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব দেশ 
কাল বা নিমিত্তের মধ্য দিয়া আসিয়া! থাকে । আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের 
অতীত, তখন তাহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সপীম হইতে 
গেলে তাহাঁকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে, আর তাহার অর্থ__উহাঁর একটি 
দেহ অবশ্যই থাকিবে; আবার ধাহার দেহ আছে, তিনি অবশ্ত প্রকৃতির 
অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে তো আআ প্রকৃতির 
সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার ; আর যাহা নিরাকার 
তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানে আছে_এ কথ। বল! যায় না। 
উহা অবশ্যই সবব্যাগী হইবে । সাংখ্যদর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই। 


সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের 
এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। যদি প্রকৃতি একটি অমিশ্ বন্ত হয় এবং আত্মাও 
যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটি অসিশ্র বন্ত হইল, আর যে-সকল যুক্তিতে 
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাঁটিবে, সুতরাং 
উহাও সমুদয় দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত হুইবে । প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, 
তবে উহার কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে মুশকিল হয় 
এই যে, দুইটি অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাঁহা অসম্ভব । 


পল, বা = 


মুক্ত আত্মা ১৫৫ 


এ বিষয়ে বেদান্তীদের সিদ্ধান্ত কি? তীহাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থল জড় 
হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ব পর্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন 
যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য করিতে পারে, তাহার 
জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিস্বূপ একজন চৈতন্যবান্‌ 
গৃরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর! আঁবশ্তক। বেদীস্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের 
পশ্চাতে এই চৈতন্তবান্‌ পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাঁকেই আমর] ‘ঈশ্বর’ বলি, 
স্তরাং এই জগত তাহা হইতে পৃথক্‌ নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্তকীরণ 
নন, উপাদাঁনকারণও বটে। কারণ কখনও কাধ হইতে পৃথক্‌ নয়। কার্য 
কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা তে! আমর! প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব 
ইনিই প্রকৃতির কাঁরণস্বরূপ । দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত বেদীন্তের যত 
বিভিন্ন মত বা! বিভাগ আছে, সকলেরই এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই 
জগতের শুধু নিমিত্র-কারণ নন, তিনি ইহার উপাদান-কারণও বটে ; যাহা কিছু 
জগতে আছে, সবই তিনি। বেদীন্তের দ্বিতীয় সোপান__-এই আত্মাগণও 
ঈশ্বরের অংশ, সেই অনস্ত বছির এক-একটি ক্ষুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ, যেমন 
এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহজ সহজ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি সেই 
পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে।* 

এ পর্যন্ত তে বেশ হইল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না।. 
অনন্তের অংশ-__এ কথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা তো অবিভীজ্য। 
অনন্তের কখনও অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখনও বিভক্ত হইতে 
পারে না। তবে যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাহা হইতে স্ফুলি্দের মতো! 
বাহির হইয়াছে__এ কথার তাৎপর্য কি? অদ্বৈতবেদান্তী এই সমস্তার 
এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্ররুতপক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক আত্মা তাহার অংশ নন, প্রত্যেকে প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্ত 
রহ্ষত্বরপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণীর উপর 
সূর্যের প্রতিবিস্ব পড়িয়। লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাইতেছে, আর প্রত্যেক জলকণাঁতেই 
ক্ষুদ্রাকারে হুর্ষের মৃতি রহিয়াছে। এইরূপে এই-সকল আত্মা প্রতিবিশ্ব মাত্র, 


১. যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ বিদ্বলিঙ্গাঃ সহ্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। 
তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি বন্তি।-_মুগ্ডকৌপনিবং, ২১।৯ 


৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সত্য নয়। তাহার! প্রকৃতপক্ষে সেই ‘আমি’ নয়, যিনি এই জগতের ইশ্বর, 
ব্ৰহ্মাণ্ডের এই অবিভক্ত সত্তান্ব্ূপ। অতএব এই-সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, 
পশু ইত্যাদি প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। উহার! প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় 
প্রতিবিষ্ব মাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষ 
“আপনি”, ‘আমি’ ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদপ্রতীচি * 
মিথা। বই আর কিছুই নয়। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া 
বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাহাকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া 
দেখাতেই এই আপাতপ্রতীপ্মমান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে । আমি যখন 
ঈশ্বরকে দেশ-কাঁল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাহাকে 
জড়জগৎ বলিয়া দেখি? যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই 
জালের মধ্যে দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাহাকে পশুপক্ষী-রূপে দেখি; 
আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে, আরও উচ্চে যাইলে দেবরপে দেখিয়া 
খাকি। তথাপি ঈশ্বর জগদ্ত্রক্মাণ্ডের এক অনন্ত সত! এবং আমরাই 
সেই সতাস্বরূপ। আমিও সেই, আপনিও সেই__ীহার অংশ নয়, পূর্ণই। 
“তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার 
. তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞচস্বরূপ। তিনি বিষয় ও বিষয়ী-উভয়ই। তিনিই 
“আমি” তিনিই ‘তুমি’। ইহা কিরূপে হইল? 

এই বিষয়টি নিয়পিখিতভাবে বুঝানে। যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে 
জানা যাইবে? জ্ঞাতা কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই 
দেখিতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা__যিনি জ্ঞাতা 
"ও সকলের প্রস্থ, যিনি প্রকৃত বন্ত--ভিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্ত 
তাঁহার পক্ষে প্রতিবিধ্ ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জান! অসস্তব। 
আপনি আরশি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না, সেরূপ আত্মাও 
প্রতিবিদ্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। স্থতরাং এই 
সমগ্র ব্রদ্ধাওই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টস্বরূপ। আদি প্রাণকোঁষ 
{ Protoplasm ) তাহার প্রথম গ্রতিবিষ্ব, তারপর উদ্ভিদ্‌, পশু প্রভৃতি উৎকুষ্ 
ও উৎক্কষ্তর প্রতিবিশ্ব-গ্রাহক হইতে সর্বোত্তম প্রতিবিশ্ব-গ্রাহক- পূর্ণ মানবের 


১. বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াং।__ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪৫1১৫ 


মুক্ত আত্মা . ৫৭ 


প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটি ক্ষুদ্র 
কর্দমাবিল জলপন্থলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একট! বাহ্‌ সীমারেখা 
দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্মল জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম 
প্রতিবিষ্ব দেখিল, তারপর উজ্জল ধাঁতুতে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রৃতিবিশ্ব 
'দেখিল। শেষে একখানি আরশি লইয়া তাহাতে মুখ দেখিল__তখন সে 
নিজেকে যথাযথভাবে প্রতিবিদ্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী 
উতয়-ন্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ট প্রতিবিশ্ব_-পপূর্ণ মানব । আপনারা এখন 
দেখিতে পাইলেন, মানব সহজ প্রেরণায় কেন সকল বস্তর উপাসনা করিয়া 
থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণমানবগণ কেন স্বভাবতই ইশ্বর-রূপে পূজিত 
হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাই বলুন না কেন, ইহাদের উপাসনা 
অবশ্যই করিতে হইবে। এইজন্য লোকে শ্রীষ্ট-ুদ্ধাদি অবতাঁরগণের 
উপামন! করিয়া থাকে। তাহারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-স্বরূপ । 
আপনি বা আমি ঈশ্বর-সম্থন্ধে যে-কোন ধারণা করি না কেন, ইহার! তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর । একজন পূর্ণমানব এই-সকল ধারণা হইতে অনেক উচ্চে। 
তাহাতেই জগংরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়__বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাহার 
সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায় ; পরিবর্তে তাহার এই অনুভূতি হয় যে, 
তিনি চিরকাল সেই পূর্ণ পুরুষই রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আপিল? 
এই পূর্ণপুরুষের পক্ষে অবনত ‘হইয়া অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব 
হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি 
কোনকালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নাঁনাবর্ণের নানা 
মেঘ আপিতেছে। উহাঁরা মুহূর্তকাল সেখানে থাকিয়| চলিয়া যায়। কিন্ত 
সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন 
পরিবর্তন হয় নাই, মেঘেরই কেবল পরিবর্তন হইতেছে । এইরূপ আপনারাও 
পূর্ব হইতেই পূর্ণম্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্নই আছেন। কিছুই আপনাদের 
প্রকৃতিকে কথন পরিবতিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। আমি 
অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, 
আমি চিন্তা করিব__এই-সব ধারণা ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন 
না, আপনার কোনকালে দেহ ছিল না, আপনি কোনকালে অপূর্ণ ছিলেন 
নাঁ। আপনি এই ত্রহ্গাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, 


৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান্‌ নিয়ন্তা_এই সুর্য চন্দ্র তার! পৃথিবী উদ্ভিদ, 
আমাদের এই জগতের প্রত্যেক অংশের মহান্‌ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই 
সূর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাঁহাদের প্রভ! বিকিরণ করিতেছে, পৃথিবী 
সুন্দর হইয়াঁছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পরকে ভাঁলবাঁপিতেছে 
এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে । আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছে; 
আপনিই সর্বন্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? 
আপনিই সর্বেপর্বা। এই জ্ঞানের উদয় হইলে মায়ামোহ তংক্ষণাঁৎ চলিয়া 
যায়। 

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম ; এক মাসের 
উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আঁর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম 
দৃশ্ঠসমূহ--অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-হুদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন 
অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম ॥ 
কিন্ত যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা! অন্তহিত হইল। 
তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঁঘাঁতের সহিত এই জ্ঞান আসিল-_ 
সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আপিয়াছি, এ সেই 
মরীচিক।। তখন আমি আমার নিজের নিৰুদ্ধিত| স্মরণ করিয়! হাসিতে 
লাগিলাম, গত এক মান ধরিয়া এই যে-সব সুন্দর দৃশ্য ও হদাদি দেখিতে 
পাইতেছিলাম, এগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন 
উহ্‌ বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম-_- 
সেই হদ ও সেই-সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আমার 
এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা! মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় 
উহার রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই এই ভগন্ভরাপ্ত 
একদিন ঘুটিয়া যাইবে। এই-সকল ব্ৰহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সন্মুখ হইতে 
অন্তহিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যঙ্াহভূতি। দর্শন কেবল কথার 
কথা বা তামাস। নয়; ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে । এই শরীর যাইবে, 
এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু, সবই যাইবে_ আমি দেহ বা আমি মন, 
এই বোধ কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে, অথবা যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া 
থাকে, তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আনিবে না; আর 
যদি কর্ণের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুস্তকাঁরের চক্র 


মুক্ত আত্মা ৫৯ 


মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ববেগে কিয়ংক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেরূপ: 
মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে। 
এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী-_সবই আবার আপিবে, যেমন পরদিনেও- 
মরীচিক] দেখ। গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহার! শক্তি বিস্তার করিতে 


" পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি এগুলির স্বরূপ 


জানিয়াছি। তখন এগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোৌনরূপ' 
দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে ন!। যখন কোন ছুঃখকর বিষয় 
আদিবে, মন তাঁহাকে বলিতে পাঁরিবে__ আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন 
মান্য এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাঁহাকে 'জীবনুক্ত” বলে। জীবনুক্ত-অর্থে 
জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত। জ্ঞীনযোগীর জীবনের উদ্দেশ্ঠ__এই জীবন্মুক্ত হওয়া । 
তিনিই জীবনুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়! বাস করিতে পারেন । 
তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন__উহা! যেমন জলের মধ্যে থাঁকিলেও জল 
উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নিলিপ্তভাবে থাকেন ৷ 


. তিনি মন্যাজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুধু তাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ট ৷ 


কারণ তিনি সেই পূর্ণস্বরূপের সহিত অভেদভাব উপলব্ধি করিয়াছেন ; তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার' 
জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আঁছে, ততদিন 
আপনার ভয় থাকিবে । কিন্ত যখন আপনি জাঁনিবেন যে, আপনিই তিনি, 
তাহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাহার সবটুকুই * 
আপনি, তখন সকল তয় দূর হইয়া যাঁয়। “সেখানে কে কাহাকে দেখে? 
কে কাহার উপাঁপনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার 
কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথ৷ বলে, 
একজন অপরের কথা শুনে, উহা! নিয়মের রাঁজ্য। যেখানে কেহ কাহাকেও 
দেখে না, কেহ কাহাকেও বলে না, তাহাই শ্রেষ্ট, তাহাই ভূমা, তাহাই 
ব্ৰহ্ম??? আপনিই তাহা এবং সর্বদাই তাহ! আছেন। তখন জগতের কি 
হইবে? আমরা কি জগতের উপকার করিতে পারিব ? এরূপ প্রশ্নই সেখানে 
উদ্দিত হয় না। এ সেই শিশুর কথার মতো_বড় হইয়া গেলে আমার, 


১ বৃহ, উপ., ৫৷১৫ দ্রষ্টব্য । 


bs স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মিঠাইয়ের কি হইবে? বাঁলকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার 
মার্বেলগুলির' কি দশা হইবে? তবে আমি বড় হইব না। ছোট শিশু 
বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশা হইবে? এই জগৎ 
সন্ধে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিও সেরূপ । ভূত ভবিঘ্য২ বর্তমান_এ তিন কালেই 
জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি 
জানিতে পারি__এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহ! কিছু সব 
মাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য, 
পাঁপ-পুণ্য কিছুই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের 
অস্তিত্বই না৷ থাকে, তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? 
জ্ঞানযোগীর। ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়! মুক্ত হউন, 
আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্যন্ত লইয়| যাইতে পারে, 
সাহসপূ্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্বক উহা! জীবনে পরিণত করুন। 
এই জানলাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহা সাহসীর কার্য। যে সব পুতুল 
ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করে_ শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নয়, 
ইন্দিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে-ইহা 
তাঁহারই কার্ধ। 
এই শরীর আমি নই, ইহার নাশ অবশুম্ভাবী-_ইহ। তে| উপদেশ । 
কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক অদ্ভূত ব্যাপার করিতে 
" পারে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, ‘আমি দেহ নই, অতএব আমার 
মাথাধরা আরাম হইয়া যাকৃ।” কিন্তু তাহার শিরঃগীড়া যদি তাহার দেহে ন। 
থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র শিরঃপীড়া ও সহ দেহ আস্থক, 
খাকৃ-তাহাতে আমার কি? 
আমার জনও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; 
আমার শত্রু নাই, মিঅও নাই? কারণ তাহার! সকলেই আমি। (আমিই 


আমার বন্ধু, আমিই আমার শক), আমিই অখণ্ড সচ্ছিদানন্দ, আমি সেই, 
আমিই মেই।”১ 


> ন মে মৃত্যুশঙ্ক/ন মে জাতিভেদঃ 


পিতা নৈব মে নৈব দাতা ন জন্ম। 
ন বন্ধু মিত্রং গুরুনৈব শি 


সঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহ্স্‌। 
- নির্বাণবউুকম্‌, ৫, শঙ্কর চার্য 


৬... এজ 
EEE বি 


মুক্ত আত্মা ৬১, 


যদি আমি সহজ দেহে জর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার 
লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সইঅ দেহে আমি 
উপবাস করি, আবার অন্য সহজ দেহে প্রচুর পরিমাণে আহীর করিতেছি । 
যদি সহত্্র দেহে আমি দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, আবার সহস্র দেহে আমি. 
. স্থখ ভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহীর স্তুতি 
করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাই না, 
কাহাঁকেও ত্যাগ করি না) কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড-স্বরপ । আমিই আমার 
স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে. 
নিজে কষ্ট পাইতেছি ; আর আমি যে স্থখী, তাহাঁও আমার নিজের ইচ্ছায় ।. 
আমি স্বাবীন। ইহাই জ্ঞানীর ভাঁব__তিনি মহ] সাঁহসী, অকুতোভয়, নিভীক। 
সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়। যাক্‌ না কেন, তিনি হাস্ত করিয়া! বলেন, উহার কখনও 
অস্তিত্বই ছিল না, উহ কেবল মায়া ও ভমমাত্র। এইরূপে তিনি তাহার চক্ষের 
সমক্ষে জগদ্ব্রক্মাওকে যথার্থই অন্তহিত হইতে দেখেন, ও বিস্ময়ের সহিত 
প্রশ্ন করেন, ‘এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল ?,১ 
এই জ্ঞানের সাধন-সন্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আর একটি 
আশঙ্কার আলোচন! ও তত্-সমাধানের চেষ্টা করিব। এ পর্যন্ত যাহা বিচার 
কর! হইল, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্নভ্ঘন করে নাই। যদি কোনও. 
ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে যে, একমাত্র, 
সত্তাই বর্তমান, আর সমুদয় কিছুই নয়, ততক্ষণ তাহার থামিবার উপায় নাই। 
যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই দিদ্ধান্ত-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই ৷. 
কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই £ যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ, তিনি এই-সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে ? এই; প্রশ্নই জগতের. 
সর্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আঁসিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় 
প্রশ্নটি এইরূপে করা হয়ঃ এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল? ইহাই প্রশ্নটির, 
চলিত ও ব্যাঁবহাঁরিক রূপ, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ । কিন্তু 
উত্তর একই। নানা স্তর হইতে নানাভাবে এ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাপিত হইয়াছে, 
কিন্ত নিম্নতরভাঁবে উপস্থাপিত হইলে প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় নাও 


১ কগতং কেন বা নীতং কুত্ৰ লীনমিদং জগৎ | __বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৫ 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কারণ আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে এই তত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। এ 
অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বালকোঁচিত, উহার উত্তরও তেমনি। কিন্ত বেদান্তে 
এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আঁকার ধারণ করিয়াছে__এই ভ্রম কিরূপে আনিল ? 
আর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এই £ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আঁশ! 
করিও না। এ প্রশ্নটির অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়] প্রশ্নটিই 
অসম্ভব। কেন? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহ! দেশ-কাল-নিমিত্তের 
অতীত, তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞাস! করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে 
অপূর্ণ হইল? ন্যায়শান্্সঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে 
দাড়ায়__যে-বস্ত কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্যরূপে পরিণত 
হয়?” এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই 
মানিয়া লইয়াছেন, উহা! কার্ধকাঁরণ-সন্বদ্ধের অতীত, তারপর জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, কিরূপে উহ কার্ধে পরিণত হয়? কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সীমার 
ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্যন্ত দেশ-কাঁল- 
নিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে। 
কিন্তু তাহার অতীত বন্তসন্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক ; কারণ প্রশ্নটি যুক্তি- 
বিরুদ্ধ হইয়া! পড়ে। দেশ-কাঁল-নিমিত্তের গণ্ডির ভিতরে কোঁনকাঁলে উহার 
উত্তর দেওয়| যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর 
পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জানা যাইতে পাঁরে। এই জন্য বিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে গীড়িত 
হয়, তখন “কিরূপে এ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে 
এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া! রোগ যাহাতে সারি যায়, তাহারই জন্ত 
প্রাণপণ যত্ব করে। 

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়। থাঁকে। ইহা একটু 
- নিয়ত স্তরের কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা! সমন্ধ 


১. বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্ট! 


[দেন্টে' আছে_ইঈগর আদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে সুজন 
করিয়| তাহাদিগকে ইডেন না: 


মক সুরম্য উগ্ভানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে প্র উগ্ভানস্থ জ্ঞান- 
বক্ষের ফলভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়। প্রথমে ইভকে প্রলোভিত 
করিয়া তংপর তাহার দ্বার 


| আদমকে এ বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের 
'ভালমন্দ-জঞান উপস্থিত হইয়। পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। 


টি 
চি 


রি মুক্ত আত্মা ৬৩ 


আছে এবং ইহাতে তত্ব অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আঁসে। প্রশ্নটি এই ই এই 
ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখন ভ্রম জন্মাইতে পারে ? কখনই 
নয়। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, 
সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে । ভ্রমই চিরকাল ভ্রম 
উৎপন্ন করিয়! থাকে । রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখন রোগ 
জন্মায় না। জল ও জলের তরন্দে কোন ভেদ নাই__কার্ধ কারণেরই আর এক 
রূপমাত্র । কার্ধ যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে । এই ভ্রম কে 
উৎপন্ন করিল? অবশ্য আর একটি ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের 
আর শেষ হইবে নাভ্রমের আর আদি পাঁওয়া যাইবে না। এখন 
আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবে £ ভমের অনীদিত্ব স্বীকার 
করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি 
জগতে দুইটি সত্তা স্বীকার করিতেছেন__একটি আপনি, আর একটি এ 
ভরম। ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা 
জীবনে সহস্র সহ স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের 
জীবনের অংশস্বরূপ নয়। স্বপ্ন আসে, আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন 
অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা ব। অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ 
যুক্তিমদ্দত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহ অযৌক্তিক কথামীত্র। অতএব 
জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্বন্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই 
আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম পিদ্ধীত্ত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে, এই যে-সকল বিভিন্ন উপাসনা প্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে ?_ 
এগুলি সবই থাঁকিবে। এ-সব কেবল আলোর জন্য অন্ধকারে হাঁতিড়াঁনো» 
আর এরূপ হাতিড়ীইতে হাঁতড়াইতে আলোক আপিবে। আমরা এইমাত্র 
দেখিয়া আপিয়াঁছি যে, আত্মা নিজেকে দেখিতে পাঁয় না । আমাদের সমুদয় 
জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার ) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাহিরে ; এই 
জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার সব কিছুই নিয়মীধীন। উহার বাহিরে আর কোন 
নিয়ম নাই। এই ব্ৰহ্মাণ্ড যতদুর, ততদূর পর্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার 
বাহিরে। যে পর্যন্ত আপনি দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, 
সে পন্ত আঁপনি মুক্ত__এ কথা বল! নিরর্থক। কারণ এ জালের মধ্যে 
সবই কঠোর নিয়মে-কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে ব্ধ। আপনি যে-কোন চিন্তা 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কারণ আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে এই তত্র কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। এ 
অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বাঁলকো চিত, উহার উত্তরও তেমনি। কিন্তু বেদান্তে 
এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে_-এই ভ্রম কিরূপে আপিল? 
আর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এই £ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আঁশ! 
করিও না। এ প্রশ্নটির অন্তর্গত বাক্যগুলি পরম্পর-বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটই 
অসম্ভব । কেন? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহ! দেশ-কাল-নিমিত্তের 
অতীত, তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞান| করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে 
অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাপ্রসদত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে 
দাড়ার_-ষে-বস্ত কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহ! কিরূপে কার্ধরূপে পরিণত 
হয়?” এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন । আপনি প্রথমেই 
মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্ধ-কাঁরণ-সন্বদ্বের অতীত, তারপর জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, কিন্ধপে উহ! কার্ধে পরিণত হয়? কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সীমার 
ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্যন্ত দেশ-কাঁল- 
নিমিতের অধিকার, ততদূর পর্যন্ত এই প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে। 
কিন্তু তাহার অতীত বস্তুহ্বদ্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক ; কারণ প্রশ্নটি যুক্তি- 
বিরুদ্ধ হইয়া! পড়ে। দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির ভিতরে কোনকাঁলে উহার 
উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর 
পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জান! যাইতে পারে | এই জন্য বিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে পীড়িত 
হয়, তখন “কিরূপে এ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা! প্রথমে জানিতে হইবে_ 
এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারির যায়, তাহারই জন্য 
প্রাণপণ যত্ব করে। 

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা একটু 
- নিষনতর স্তরের কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা স্ন্ধ 


বিতরন টেন্টামেণ্টে' আছে--ঈধর আদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে কজন 
বৃক্ষের ফলভঙ্ষণ হি নামক রম্য উদ্ধানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে এ উগ্চানস্থ জ্ঞান- 

ৰ রতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান নর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে ইভকে প্রলোভিত 
করিয়া তংপর তাহার দ্বার! আদমকে ও বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের 
'ভালমনদ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়। পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । 


৫ 
চর 
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আছে এবং ইহাতে তন্ব অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটি এই £ এই 
ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখন ভ্রম জন্মাইতে পারে? কখনই 
নয়। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়| থাকে, 
সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম 
উৎপন্ন করিয়। থাকে । রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখন রোগ 
জন্মায় না। জল ও জলের তরঘ্দে কোন ভেদ নাই-_কার্ধ কারণেরই আর এক 
রূপমাত্র । কার্ধ যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে | এই ভ্রম কে 
উৎপন্ন করিল? অবশ্য আর একটি ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের 
আর শেষ হইবে না ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন 
আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবে £ ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার 
করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি 
জগতে দুইটি সত্ব স্বীকার করিতেছেন_-একটি আপনি, আর একটি এ 
ভ্রম। ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা 
জীবনে সহজ সহ স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্ত সেগুলি আপনাদের 
জীবনের অংশস্বরূপ নয়। স্বপ্ন আসে, আবার চলিয়া যাঁয়। উহাদের কোন 
অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা ব। অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ 
যুক্তিপর্ঘত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহ অযৌক্তিক কথামাত্র। অতএব 
জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই 
আঁপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম দিদ্ধান্ত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে, এই যে-সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে? 
এগুলি সবই থাঁকিবে। এ-সব কেবল আলোর জন্য অন্ধকারে হাতড়াঁনো» 
আর এরূপ হাতিড়ীইতে হাঁতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র 
দেখিয়া আপিয়াঁছি যে, আত্মা নিজেকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় 
জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাহিরে ; এই 
জালের মধ্যে দাঁসত্ব, ইহার সব কিছুই নিয়মীধীন। উহার বাহিরে আর কোন 
নিয়ম নাই। এই ব্ৰহ্মাণ্ড যতদূর, ততদূর পর্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার 
বাহিরে । যে পর্যন্ত আপনি দেশ-কাঁল-নিমিভ্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, 
সে পন্ত আঁপনি মুক্ত-_-এ কথা বল! নিরর্থক । কারণ এ জালের মধ্যে 
সবই কঠোর নিয়মে__কার্-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যেকোন চিন্তা 


রঃ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করেন, তাহা পূর্ব কারণের কাঁধশ্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কাধ-রূপ। 
ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক । যখনই দেই অনন্ত সত্তা যেন এই 
মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা! 
মীয়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, স্থতরাং স্বাধীন ইচ্ছা" 
বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তি-সম্বন্ধে 
এই-সকল বাগাড়দ্বরও বৃথা । মায়ায় ভিতর স্বাধীনতা নাই । 

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় মনে কার্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার 
মতে| বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা 
আমার কথা শুনিতেছেন__এই উভয়ই কঠোর কার্ধ-কারণ-নিয়মের অধীন । 
মায়া হইতে যতদিন ন! বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা যুক্তি নাই। 
এ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনত|। কিন্তু মান্য যতই 
তীক্মৰুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই যে স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে 
না__এই যুক্তির বল মানুষ যতই স্পষ্টর্ূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া 
নিজেদের স্বাধীন বলিয়া! চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া! কেহ থাকিতে 
পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমর! স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাজ 
করাই সম্ভব নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা 
বলিয়া থাকি, তাহ! অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয় নির্মল নীলাকাশরূপ সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার চকিতদর্শন-মাত্র, আর নীলাকাশরপ প্রকৃত স্বাধীনতা 
অর্থাৎ মুক্তন্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই 
আমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই অর্থহীন সংসারে, ইন্দিয়-মন-দেহ- 
সমন্বিত এই বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। এই-সকল অনাদি অনন্ত স্বপ্ন__ 
যেগুলি আমাদের বশে নাই, যেগুলিকে বশে আনাও যায় না, যেগুলি অযথা- 
সম্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামগ্রস্ময়__সেই-সব স্বপ্নকে লইয়া আমাদের এই জগৎ । 
আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবাঁর জন্য 
আগিতেছে, আর আপনি তাঁহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে 
অলংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এ তো ঠিকই হইতেছে। 
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ভিতর যতদূর পর্যন্ত এই দেশ-কাঁল-নিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত 
স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই, আর এই বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী এই মায়ার 
অন্তর্গত । ঈশ্বরের ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা__সবই এই মায়ার মধ্যে, 
স্থতরাঁং সবই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমর! 
‘কতৃকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্গজ দেখিতে পাই । আপনারা যেন তাহাদের মতো 
তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাহারা 
বলেন, ঈশ্বর-ধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্ত এই জগতের ধারণা সত্য । প্রকৃতপক্ষে 
কিন্ত এই উভয় ধারণা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তীহারই কেবল 
যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগং উভয়ই 
অন্বীকার করেন। উভয়টিই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে 
ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আত্ৰক্মন্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব । একই প্রকার 
যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নান্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি 
ঈশ্বর-ধারণ। ভ্রমাত্মক জ্ঞান করে, তাহার নিজ দেহ এবং মনের ধারণাও 
ভমাত্মক জ্ঞান কর। উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মন 
উড়িয়। যায়, আর যখন উভয়ই লোপ পায়, তখনই যাহা যথার্থ সভা, তাহা 
চিরক'লের জন্য থাকিয়! যাঁয়। 

“সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নয়। 
আমর! তীহাঁকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না + 

ইহার তাৎপর্য আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর বাক্য, চিন্তা বা 
বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্যন্ত বন্ধনের 
ভিতর । সত্য উহাদের বাহিরে । সেখানে চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই 
পৌছিতে পারে না। 


এতক্ষণ পর্যন্ত বিচারের দ্বারা তো বেশ বুঝা গেল, কিন্তু এইবার সাধনের 
কথা আগিতেছে। এই-সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব- 
উপলব্ধির জন্য কোঁনপ্রকাঁর সাধনের প্রয়োজন আছে কি ?__নিশ্যয়ই আঁছে। 
সাধনার দ্বারা যে আপনাঁদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে তাহ! নয়, আপনার! 


১ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ।__কেন উপ, ১৩ 


৩-৫ 


৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তো পূর্ব হইতেই 'রহ্ষ” আছেন । আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূৰ্ণ 
হইতে হইবে, এ কথা সত্য নয়। আপনারা সর্বদা পূৰ্ণস্বরূপই আছেন, 
আর যখনই মনে করেন__ আপনারা পূর্ণ নন, দে তো! একটা ভ্রম। এই 
ভ্রম_যাহাঁতে আপনাদের বোধ হইতেছে, অমুক পুরুষ, অমুক নারী, তাহা 
আর একটি ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে, আঁর সাধন ব| অভ্যাসই সেই 
অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবেঁআপনারা একটি ভ্রম নাশ 
করিবার জন্য অপর একটি ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন। একখণ্ড 'মেঘ 
আদনিয়। এই মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়েই চলিয়া যাইবে। তবে এই 
সাধনাগুলি-কি? আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমর! যে মুক্ত 
হইব, তাহ! নয়) আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ_এরূপ ভাবনামাত্রই 
ভ্রম; আমরা সুখী ব| আমর! অস্থখী__এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। 
আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাঁসন। ও 
চেষ্টা করিতে হইবে ) এই ভ্রম আঁিয়। প্রথম ভ্রমটিকে মরাইয়৷ দিবে ; তখন 
উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে। 

মুসলমানের! শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়| থাকে, হিন্দুরাও 
তেমনি কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শিয়াল বা! কুকুর খাঁবার 
ছইলে উহ! ফেলিয় দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার উপায় নাই। 
কোন মুসলমানের বাটিতে একটি শিয়াল প্রবেশ করিয়৷ টেবিল হইতে কিছু 
খাদ্য খাইয়া পলাইল। লোকটি বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন 
অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল, আর .সেই ভৌজ্যদ্রব্য গুলি 
শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার উপায় নাই। 
কাজেকাজেই সে একজন মোল্লার কাঁছে গিয়। নিবেদন করিল, “সাহেব, 
গরিবের এক নিবেদন শুঙ্গন। একটা শিয়াল আপিয়া আমার খাদ্য হইতে 
খানিকটা খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা| উপাঁয় করুন। আমি অতি 
সথখাগ্ত সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম 
তৃপ্তির সহিত উহ? ভোজন করিব। এখন শিয়ালট! আসিয়া সব নষ্ট করিয়া 
দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন। মোল্ল| মুহূর্তের 
জন্য একটু ভাবিলেন, তারপর উহার একমাত্র দিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইহার 


একমাত্র উপায়_একটা কুকুর লইয়া আদিয়া যে খালা হইতে শিয়ানটা খাইয়া 


মুক্ত আত্মা ৬৭ 


গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো । এখন কুকুর-শিয়ালে 
নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের 
উচ্ছিষ্টটাঁও যাইবে, এ ছুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব 
শুদ্ধ হইয়া যাইবে । আমরাও অনেকটা! এইরূপ সমস্তায় পড়িয়াছি। আমরা 
য়ে অপূর্ণ, ইহা! একটি ভ্রম; আমর! উহা! দূর করিবার জন্য আঁর একটি ভ্রমের 
সাহায্য লইলাম-_ পূর্ণতা-লাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে । 
তখন একটি ভ্রম আর একটি ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটি 
কাট! তুলিবার জন্য আর একটি কাটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় 
কাটাই ফেলিয়া দিতে পাঁরি। এমন লোক আছেন, বাহাদের পক্ষে একবার 
‘তত্বমমি’ শুনিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ 
উড়িয়া যায়, আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর 
সকলকে এই বন্ধনের ধারণ! দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়। 
প্রথম প্রশ্ন এই £ জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহার1? যাহাঁদের 
নিন্নলিখিত সাধন-সম্পতিগুলি আছে। প্রথমতঃ 'ইহামুত্রফলভোগবিরাঁগ--এই 
জীবনে ব। পরজীবনে সর্বপ্রকার কর্মফল ও সর্বপ্রকার ভোঁগবাসন। ত্যাগ । 
যদি আপনিই এই জগতের শ্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাঁসনা করিবেন, তাহাই 
পাইবেন; কারণ আপনি উহ স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল 
কাহারও শীত্র, কাহারও বা বিলম্বে এ ফললাভ হইয়। থাঁকে। কেহ কেহ 
তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়; অপরের পক্ষে অতীত সংস্কারসমষ্টি তাহাদের 
বাসনাপৃতির ব্যাঘাত করিতে 'থাঁকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগ” 
বাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি । ইহ্জন্ম, পরজন্ম বা আঁপনার কোনরূপ 
জন্ম আছে-_ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কাঁরণ জীবন সৃত্যুরই 
নামান্তরমাত্র। আপনি যে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। 
জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র মৃত্যু উহার আঁর এক দিক 
মাত্র। স্থখ এই ভ্রমের এক দিক, দুঃখ আর একটা দিক। সকল বিষয়েই 
এইরূপ । আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ-সকলই তে! মনের 
সথষ্টিমীত্র। ইহাকেই 'ইহামুত্রফলভোগবিরাঁগ” বলে। 
তারপর ‘শম’ ব। মনঃসংযমের প্রয়োজন । মনকে এমন শান্ত করিতে 
যে, উহ! আর তরঙ্বাকারে ভগ্ন হইয়! সর্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র- হইবে না। 


বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা 


আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাঁগই এই-সকল বিভিন্ন যৌগপথের 
সন্ধিস্ল। কর্মী কর্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্বশক্তিমাঁন্‌ সর্বব্যাপী 
প্রেমন্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন) যোগী যাহ! কিছু 
অঙ্গতব করেন, তাহার যাহা কিছু অভিজ্ঞতা__-দব পরিত্যাগ করেন, কারণ 
তাহার যোগশাস্তরের শিক্ষা এই যে, সমগ্র প্রকৃতি যদিও আত্মার ভোগ ও 
অভিজ্ঞতার জন্য, তথাপি উহা শেষে তাহাকে জানাইয়! দেয়, তিনি প্রকৃতিতে 
অবস্থিত নন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য-স্বতন্্। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন, 
কারণ জ্ঞানশাস্ত্রের দিদ্ধান্ত এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোনকালেই 
প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি, এই-সকল উচ্চতর বিষয়ে 
এ প্রশ্নই করা যাইতে পারে নাঃ ইহাতে কি লাভ? লাভালাভের প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করাই এখানে অসম্ভব, আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা 
হইলেও আমরা উহা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই ?_ যাহা মানুষের 
সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার স্থথবৃদ্ধি করে না, তাহা 
অপেক্ষা যাহাতে তাঁহার বেশী সুখ, তাঁহার বেশী লাঁভ-_বেশী হিত 
তাহাই স্থখের আদর্শ। সমুদয় বিজ্ঞান ও এক লক্ষ্যসাঁধনে অর্থাৎ 
মন্স্রজাতিকে স্থখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, আর যাহা বেশী পরিমাণ 
সুখ আনে, মান্য তাহাই গ্রহণ করে ; যাহাতে অল্প সুখ, তাহা ত্যাগ করে। 
আমরা দেখিয়াছি, সখ হয় দেহে না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের 
এবং পশ্ুপ্রায় অনুন্নত মন্তস্তগণের সকল স্থুখ দেহে। একট! ক্ষুধার্ত কুকুর 
বা ব্যাস্ত যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। 
সুতরাং কুকুর ও ব্যাণ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মাহ্্যের ভিতর 
আমরা একটা উচ্চস্তরের চিন্তাগত সুখ দেখিয়া থাঁকি_মাহ্য জ্ঞানালোচনাঁয় 
সখী হয়। সৰ্বোচ্চ স্তরের সখ ভ্ঞানীর-_তিনি আত্মাননে বিভোর থাকেন । 
আত্মাই তাহার স্থখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্ম- 
জ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম স্থখ পাইয়া থাকেন । 
জড়বিষয়সমূহ বা ইন্রিয়-চরিভার্থতা তাহার নিকট সর্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে 
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পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে সেরূপ 
পান না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই সকলের একমাত্র লক্ষ্য, আর আমরা যত 
প্রকার স্থখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বোচ্চ সুখ। “যাহারা 
অজ্ঞানে কাজ করিয়] থাকে, তাহার! যেন দেবগণের ভারবাহী পশু'_এখানে 
“দব-অর্থে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে-সকল ব্যক্তি যন্ত্ৰত কাৰ্য ও 
পরিএম করিয়! থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে উপভোগ করে না, বিজ্ঞ 
ব্যক্তিই জীবনটাকে উপভোগ করেন। একজন বড় লোক হয়তো এক লক্ষ 
টাকা খরচ করিয়া একখান! ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, 
সেই উহা উপভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশৃন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে 
উহ্‌ নিরর্থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র। সমগ্র জগতে বিজ্ঞ বিচক্ষণ 
ব্যক্তিই কেবল সংসারের স্থখ উপভোগ করেন। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনও 
স্থখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসারে অপরের জন্যই পরিশ্রম 
করিতে হয়। 

এ পর্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিলাম, দেখিলাম 
তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা থাকিতে পারে না। 
আমর! দেখিলাঁম__সমগ্র জগতে একটি মাত্র সত্তা বিদ্যমান, আর সেই এক 
মত ইন্দিয়ণণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহীকেই এই জড়জগৎ বলিয়া! 
বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয় উহ! দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে 
চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে, আঁর যখন উহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক 
অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টি আপনারা বিশেষরূপে স্মরণ 
রাঁখিবেন_ইহা বলা ঠিক নয় যে, মা্গষের ভিতর একটি আত্মা আছে, 
যদিও বুঝাইব।র জন্য প্রথমে আমাকে এরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। 
বাস্তবিকপক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মী_-আঁর 
তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অন্থভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ 
বলে ; যখন উহা! চিন্তা ব| ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন 
বলে; আর যখন উহা স্ব-স্বরূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা! আত্মারপে__সেই 
এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা ঠিক নয় যে, 
দেহ, মন ও আত্মা_একত্র এই তিনটি জিনিস রহিয়াছে, যদিও বুঝাইবাঁর 
সময় এরূপে ব্যাখ্যা করায় বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল? কিন্ত 
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সবই সেই আত্মা, আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে কখন 
দেহ, কখন মন, কখন বা আত্মারপে কথিত হয়। একমাত্র পুরুষই 
আছেন, অজ্ঞানীরা তাহাঁকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই 
জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন নে সেই পুরুষকেই ভাঁবজগৎ বলিয়া 
থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সকল ভ্রম দূর হয়, তখন মানুষ দেখিতে 
পায়, এসবই আত্ম! ব্যতীত আর কিছু নয়। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, 'আমি 
সেই এক সত্তা’। জগতে দুইটি অথবা! তিনটি সত্তা নাই, সবই এক । সেই 
এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে 
সরপম হইয়া থাকে। সেই দড়িটাই সাপ বলিয়া দৃষ্ট হয়। এখানে দড়ি 
আলাদ। ও সাপ আলাদা__এরপ দুইটি পৃথক্‌ বস্তু নাই। কেহই সেখানে দুইটি 
বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ 
হইতে পারে, কিন্ত পূর্ণ অনুভূতির সময় আমর! একইসময়ে সত্য ও মিথ্যা 
কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জন্ম হইতে একত্ববাঁদী, উহা! 
হইতে পলাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই ‘এক’ দেখিয়া থাকি। 
যখন আমরা রজ্ছু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না; আবার যখন সর্প দেখি, 
তখন মোটেই রজ্ছ দেখি না_উহা। তখন, উড়িঘা যায়। যখন আপনাদের 
ভ্রম হয়, তখন আপনারা যথার্থ বস্তু দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে 
রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাহাকে অতি 
ভালভাবেই জানেন, কিন্তু আপনার সম্মুখে কুদ্বাটিকা থাকায় আপনি তাহাকে 
অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর 
লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে 
দেখিতেছেন না, তিনি অস্তহিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে 
দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে ‘ক’ বলিয়া অভিহিত করা গেল। 
তাহ! হইলে আপনি যখন ‘ক’কে ৭" বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 
‘ক’কে মোটেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই 
উপলদ্ধি হইয়া থাকে । যখন আপনি নিজেকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন 
আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নন, আর জগতের অধিকাংশ মানুষেরই 


এইরূপ উপলদ্ধি। তাহারা মুখে আত্মা মন ইত্যাদি কথ| বলিতে পারে, , 


কিন্ত তাহারা অঙ্গভব করে, এই স্থল দেহ-স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি। 
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আবাঁর কেহ কেহ কৌন চেতন অবস্থায় নিজদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে 
অনুভব করিয়া থাঁকেন। আপনারা অবশ্য স্যর হাঁশ্ফি, ডেভি সম্বন্ধে 
প্রচলিত গল্পটি জানেন । তিনি তাহার ক্লাসে 'হাস্তজনক বাপ’ (Laughing 
£৭5 ) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একট। নল ভাঙিয়া এ বাষ্প 


“বাহির হইয়া যায় এবং তিনি নিঃখাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক 


মুহূর্তের জন্য তিনি প্রস্তরমৃতির ন্যার নিশ্চলভাঁবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, 
আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা ভাবে 
গঠিত। এ বাঁপ্ের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দেহবোঁধ চলিয়া 
গিয়াছিল, আর যাহা পূর্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহাই এক্ষণে 
চিন্তা বা ভাঁবরূপে দেখিতে পাঁইলেন। যখন অন্থভূতি আরও উচ্চতর 
অবস্থায় যাঁয়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করা যায়, 
তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্ত রহিয়াছে, তাহা! প্রকাশ পাইতে থাঁকে। 
উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে-_সেই এক আত্মারূপে-_বিরাট 
পুরুষরূপে দর্শন করি। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকাঁলে অনির্বচনীয়, নিত্যবোধ, 
কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিফল, 
নিধিকল্প পূর্ণবরহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন” 

অদ্বৈতমত এই বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ ও নরকের এবং আমরা বিভিন্ন ধর্মে যে 
নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, সেই-সকলের কিরূপ ব্যাখ্যা করে? মানুষের 
মৃত্যু হইলে বলা হয় যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে 
যায়, অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহ্ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ 
করে। এ-সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায় না বা মরে না) 
স্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলৌকও নাই ; এই তিনটির কোন 
কালেই অস্তিত্ব নাই। একটি ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধাঁবেল! 
বাহিরে যাইতে বলো। একটা স্থাণু' রহিয়াছে । বালক কি দেখে? সে 
দেখে__একটা। ভূত হাঁত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিতে আপিতেছে। মনে করুন, 


১ কিমপি সততবৌধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্‌। 
নিরবর্ধি গগনাভং নি্চলং নিবিকলপং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্‌ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ 
__বিবেকচুড়ামণি, ৪১৯ 


৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণগ্নিনীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেছে__সে এ শু বৃক্ষকাঁগুটিকে তাহার প্রণগ়িনী মনে করে। 
একজন পাহারাঁওয়াল। উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোঁর 
উহাকে" পাহারাওয়ালা মনে করিবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট 
হুইতেছে। স্থাণুটিই সত্য, আর এই যে বিভিন্নভাবে উহাকে দর্শন করা_-তাহা 
নানাপ্রকার মনের বিকারমাত্র। একমাত্র পুরুষ__এই আত্মাই আছেন। তিনি 
কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মান্য স্বর্গ বা সেরূপ কোন স্থানে 
যাইবার বাসনা করে, সারাজীবন সে কেবল ক্রমাগত উহারই চিন্ত। করিয়াছে। 
এই পৃথিবীর স্বপ্র__যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্মরূপে 
দেখিতে পায়; দেখে_-এখানে দেব ও দেবদূতেরা বিচরণ করিতেছেন । 
যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন তাহার পূর্বপুরুষদ্িগকে দেখিতে চায়, 
সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ সে 
নিজেই উহাদিগকে স্থষ্টি করিয়া থাকে । যদি কেহ আরও অধিক অজ্ঞান 
হয় এবং ধর্মাদ্ধেরা! চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখায় তবে সে মৃত্যুর 
পর এই জগংকেই নরকরূপে দর্শন করে, আর ইহা দেখে যে, সেখানে 
লোকে নানাবিধ শান্তিভোগ করিতেছে। মৃত্যু ব জন্মের আর কিছুই অর্থ 
নাই, কেবল দৃষ্টির পরিবর্তন। আপনি কোথাও যান না, বা যাহ! কিছুর 
উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, পেগুলিও কোথাও যায় না। আপনি তো 
নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া-আঁদা কি? ইহা অসম্ভব, 
আপনি তো সর্বব্যাপী। আকাশ কখন গতিশীল নয়, কিন্তু উহার উপরে মেঘ 
এদিক ওদিক যাইয়া থাকে__আমরা মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে। 
রেলগাঁড়ি চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও 
ঠিক দেরূপ। বাস্তবিক পৃথিবী তো নড়িতেছে না, রেলগাড়িই চলিতেছে । 
এইরপে আপনি যেখানে ছিলেন দেখানেই আছেন, কেবল এই সকল বিভিন্ন 
বপন মেঘগুলির মতো এদিক ওদিক যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আঁর 
একটা স্বপন আসিতেছে-_ইগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম 
বা দ্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমর ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ 
আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ “এলিসের অদ্ভূত দেশদর্শন” ( Alice in 
9/০545104) নামক প্রস্থ পড়িয়াছেন। এই শতাবীতে শিশুদের অন্ত 


[ 
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| 
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বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা ৭৫ 


লেখা এ একখানি আশ্চর্য পুস্তক । আমি এ বইখানি পড়িয়৷ বড়ই আনন্দলাভ 
করিয়াছিলাম__আমার মাথায় বরাবর ছোটদের জন্য এরূপ বই লেখার ইচ্ছা 
ছিল। এই পুস্তকে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই ভাঁবটি যে, 
আপনার! যাহ! সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে_ 
,কৌনটির সহিত কোনটির কোন সমন্ধ নাই । একটা ভাব আগিয়া যেন 
আর একটার ঘাড়ে লাঁফাইয়া পড়িতেছে_পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই । যখন 
আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন__এগুলির মধ্যে অভূত সম্বন্ধ 
আছে। এই গ্রন্থকার তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি_শৈশবাবস্থায় যাহা 
তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, সেইগুলি লইয়! শিশুদের 
জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আঁর অনেকে ছোটদের জন্য যে- 
সব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলিতে বড় হইলে তাহাদের যেসকল চিন্তা ও 
ভাব আঁপিয়াছে, সেই সব.ভাব ছোটদের গিলাইবাঁর চেষ্টা করেন, কিন্তু এ 
বইগুলি তাহাদের কিছুমাত্র উপযোগী নয়__বাঁজে অনর্থক লেখামাত্র। যাহা 
হউক, আমরাও সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র! আমাদের জগৎ্ও এরূপ 
অমম্থদ্ব_যেন এ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য_কোনটির সহিত কোনটির কোঁন- 
প্রকার সমন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে 
একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাঁহাকেই কীর্-কাঁরণ নামে 
অভিহিত করি, আঁর বলি, উহা! আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া 
গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহীকেও ইহারই মতে! সহদ্ধযুক্ত 
বোধ হইবে । স্বপ্রদর্শনের সময় আমরা যাহ কিছু দেখি, সবই সম্বন্বযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বদ্ধ বা অস্গত 
মনে করি না__কেবল যখন জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে 
পাঁই। এইরূপ যখন আমরা এই জগদ্রূপ ্বপরদর্শন হইতে জাগিয় উঠিয়া 
স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন এ সমুদয়ই অমশ্বদ্ধ : 
ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে_-কতকগুলি অদম্বন্ধ জিনিস যেন 
আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল কোথা হইতে আসিল, কোথায় 
যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমর! জানি যে, উহা শেষ হইবে। 
আঁর ইহাকেই "মায়া বলে। এই সমুদয় পরিমাণশীল বস্ত_রাশি রাশি 
সঞ্চরমাণ মেষলোমতুল্য মেঘের ন্যায় এবং তাঁহার পশ্চাতে অপরিণাঁমী স্র্থ 
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আপনি স্বয়ং। যখন সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন 
তাহাকে 'ঈশ্বর’ বলেন, আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ 
আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পুথক্‌ 
দেবতা বা ঈশ্বর নাই, আপনা অপেক্ষা-_যথার্থ যে আপনি তাহা অপেক্ষা 
মহতর দেবতা নাই) সকল দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুদ্বতর ; ঈশ্বর, 
্বন্থ পিতা প্রভৃতি সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিশ্বমাত্র । ঈশ্বর স্বয়ং 
আপনার প্রতিবিদ্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। ঈশ্বর মাহুষকে নিজ প্রতিবিশ্বরূপে 
সষ্টি করিলেন এ কথা ভুল। মা্ষ নিজ প্রতিবিশ্ব অনুযায়ী ঈশ্বরকে স্থটি 
করে-_এই কথাই সত্য। সমগ্র জগতে আমর! আমাদের প্রতিবিদ্ব অনুযায়ী 
ঈশ্বর বা দেবত। স্থষ্টি করিতেছি। আমরাই দেবতা স্থ্টি করি, তাঁহার 
পদতলে পতিত হইয়া তাহার উপাসনা করি, আর যখনই এ স্বপ্ন আমাদের 
নিকট আসে, তখন আমর! তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকি। 

এই বিষয়টি বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, আজ সকালের বক্তৃতার 
সার কথাটি এই যে, একটি সত্তামাত্র আছে, আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন 
মধ্যবর্তী বন্তর ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী স্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর 
ভতপ্রেত মানব বা দৈত্য, জগৎ বা এই সব যত কিছু বোধ হয়। কিন্তু 
এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাহার কখন পরিণাম হয় ন।_যিনি এই 
চঞ্চল মৰ্ত্য জগতের একমাত্র জীবনম্বন্ূপ, যে পুরুব বহু ব্যক্তির কাম্যবস্ত 
বিধান করিতেছেন, তাহাকে যে-সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে 


অবস্থিত বলিয়। দর্শন করেন, ভাহাদেরই নিত্য শাস্তিলাভ হয়__আঁর কাহারও 
নয়।১ 


সেই ‘এক সত্তা'র সাক্ষাৎ লাভ 


করিতে হইবে। কিরূপে তাঁহার 
অপরোক্ষাঙ্গভূতি হইবে__কিরূপে ত 


হার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, ইহাই এখন 


১. কঠোপনিষদ্‌, ৫1১৩ 
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গলিয়া যাইতেছি, আঁবার আর একজনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি__ 
ভালমন্দ স্থখদুঃখ আমাদিগকে নাঁচাইতেছে ! কি ভয়ানক পরনির্ভরতা, কি 
ভয়ানক দাসত্ব! আমি, যে সকল স্থখছুঃখের অতীত, সমগ্র জগৎই যাহার 
প্রতিবিত্বস্বরূপ, সূর্য চন্দ্র তার! যাহার মহাঁপ্রাণের ক্ষুদ্র উৎসমাত্র_সেই আমি 
এইরূপ ভয়ানক দাঁসভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটা 
চিমটি কাটিলে আমার ব্যথা লাগে। কেহ যদি একটি মিষ্ট কথা বলে, 
অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে । আমার কি দুর্দশা দেখুন__দেহের দাস, 
মনের দান, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একট! মন্দ কথার দাস, 
বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাঁস_সব জিনিষের দাস ! 
এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে ? 

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, উহ! লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার 
করিতে হইবে, অতঃপর উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে ।* 

অদ্বৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধনপ্রণালী । সত্যের সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, 
পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটি মনে 
মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে । সর্বদাই ভাবুন_-আমি ব্রঙ্গী অন্য চিন্তা. 
ছুর্বলতাঁজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে-কোন চিন্তায় 
আপনাঁদিগকে নর-নারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়। দিন। দেহ যাঁক, 
মন যাঁক, দেঁবতাঁরাও যাক, ভূত-প্রেতাদিও যাক, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর 
সবই যাঁক। 

যেখানে একজন অপর কিছু দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্য 
কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম; আর যেখানে একজন অপর কিছু দেখে না, 
একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভুম! অর্থাৎ 
মহাঁন্‌ বা অনন্ত।২ ৮ 

তাহাই সর্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যাঁয়। যখন 

আমিই শোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য ও আমিই শিশ্য, যখন 

আমিই অষ্টা ও আমিই স্থষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যাঁয়। কারণ আমাকে 

১ বৃহ উপ., ৫1৬ 


২ যত্ৰ নান্যং পঠ্তি নান্তচ্ছবশোতি নান্যদ্‌ বিজানাতি ন ভূমা 
অথ যত্রান্তৎ পগ্যতান্তচ্ছণোত্যন্যদ্‌ বিজানাতি তদললম্‌ সোল উপ., 9২৪ 


ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই 
নাই, তখন আমাকে ভর দেখাইবে কে? দিনের পর দিন এই তত্ব শুনিতে 
হুইবে। অন্ত সকল চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সব কিছু দূরে ছুড়িয়া 
ফেলিয়। দিন, নিরন্তর ইহাই আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ ন! উহা হৃদয়ে পৌছায়, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক স্বায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি প্রত্যেক শোঁনিত- 
বিন্দু পর্যন্ত “আমি দেই, আমিই সেই'_এইভাঁবে পূর্ণ হইয়া! যায়, ততক্ষণ 
কর্ণের ভিতর দিয়া এ তত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে । এমন কি 
মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন_-“আমিই সেই? ভারতে এক সন্যাসী ছিলেন, 
তিনি “শিবোহহং, শিবোহহং আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা! ব্যান 
আনিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়| পড়িল এবং তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়। 
মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ ‘শিবোহহং, 
শিবোহহং’ ধ্বনি শুনা গিয়াছিল ! মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, 
সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্বতশিখরে, গভীরতম অরণো__যেখীনেই থাকুন না কেন, 
সর্বদা মনে মনে বলিতে থাকুন_-“আমি সেই, আমিই সেই” । দিনরাত্রি 
বলিতে থাকুন_-“আমিই সেই ।” ইহা শ্রেষ্ঠ তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম। 
দুর্বল ব্যক্তি কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।১ কখনই বলিবেন 
না, “হে প্রভো, আমি অতি অধম পাগী।১ কে আপনাকে সাহায্য করিবে? 
আপনি জগতের সাহাষ্যকর্তা_আপনাঁকে আবার এ জগতে কে সাহায্য 
করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন্‌ মান্য, কোন্‌ দেবতা ব| 
কোন্‌ দৈত্য সমর্থ? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাটিবে? 
আপনিই জগতের ঈশ্বর_-আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ করিবেন? 
যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর 
কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর 
পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার 
উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতমারে আপনি স্বয়ং সেই প্রার্থনার উত্তর 
দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি 
সাগ্রহে কল্পন৷ করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ 


> নাঃমাসস! বলহীনেন ভ্যঃ।-_যুণ্ডকোপনিষদ্‌, এ২॥৪ 


বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা ৭ল 


করিতেছে । আপনার বাহিরে আপনার সাহাষ্যকর্তা আর কেহ নাই__ 
আপনিই জগতের স্রষ্টা । গুটিপোকার মতো আপনিই আপনার চারিদিকে 
গুট নির্ধাণ করিয়াছেন। কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার এ 
গুটি কাটিয়া ফেলিয়।. সুন্দর প্রজাপতিরূপে_ মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া! 


‘আস্থন। তখনই-_কেবল তখনই আপনি সত্যদ্শন করিবেন। সর্বদা 


নিজের মনকে বলিতে থাকুন, ‘আমিই সেই”। এই বাক্যগুলি আপনার মনের 
অপবিভ্রতারূপ আবর্জনারাঁশি পুড়াইয়া ফেলিবে, আপনার ভিতরে পূর্ব 
হইতেই যে মহাশক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, আপনার হৃদয়ে যে 
অনন্ত শক্তি স্থপ্তভাবে রহিয়াছে, তাঁহা৷ জাগাইয়া তুলিবে। সর্বদাই সত্য 
কেবল সত্য শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে । ' যেখানে 
দুর্বলতার চিন্তা আছে, সেদিকে খেঁধিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, 
সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করুন। 

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব 
দূর করুন। যতদুর পারেন, যুক্তি-তর্ক-বিচার করুন। তারপর যখন মনের 
মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই-_কেবল ইহাই সত্য, আর কিছ 
নয়, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বদ্ধ করুন। তখন 
আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্বযুক্তির 
প্রয়োজন কি? আপনি তো বিচার করিয়! তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, আপনি 
তে! সমস্তাঁর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আর এখন বাকি কি? এখন সত্যের 
সাক্ষাঘকার করিতে হইবে । অতএব বৃথ। তর্কে এবং অমূল্যকাল-হরণে কি 
ফল? এখন ওঁ সত্যকে ব্যান করিতে হইবে, আর যে-কোন চিন্তা 
আপনাকে তেজন্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং যাহা দুর্বল করে, 
তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মৃত্তি-প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান 
করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে 
অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কেন্দ্র বা 
চক্রের উপর ধ্যান করেন এবং মনৌমধ্যস্থ শক্তিসমূহ পরিচালন! করেন। 
জ্ঞানী বলেন, মনের অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তা 
দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের চিন্তা করা অজ্ঞানৌচিত কার্য । 
এরূপ করা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার 


৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মতো।। জ্ঞানীর ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠিন_নেতি নেতি ; তিনি সব কিছুই 
অস্বীকার করেন, আর যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম ) সাধন। জ্ঞানী কেবল বিশ্লেণ- 
বলে জগত্টা আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। “আমি জ্ঞানী’ 
এ কথা বল! খুব সহজ, কিন্তু যথাৰ্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ 
বলিতেছেন ঃ 

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া ভ্রমণ ; কিন্তু নিরাশ 
হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন ন! সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিতেছ, ততদিন 
ক্ষান্ত হইও ন।1১ 

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার ? জ্ঞানী দেহমন-বিষয়ক সর্বপ্রকার চিন্ত 
অতিক্রম করিতে চান। তিনি যে দেহ, এই ধারণা দূর করিয়া দিতে চান। 
ৃ্টান্তত্বূপ দেখুন, যখনই আমি বনি, ‘আমি স্বামী অমুক” তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব 
আসিয়|। থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর সবলে আঁঘাঁত 
করিয়া বলিতে হইবে, “আমি দেহ নই, আমি আত্মা! রোগই আস্থক, 
অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যুই আপিয়া উপস্থিত হউক, কে তাহা গ্রাহ্‌ 
করে? আমি দেহ নই। দেহ সুন্দর রাঁখিবাঁর চেষ্টা কেন? এই মায়! এই 
ভরান্তি-আর একবার উপভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? 
দেহ যাক, আমি দেহ নই। ইহাই জ্ঞানীর সাঁধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন, 
প্রভু আমাকে এই ভীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, 
অতএব যতদিন না। সেই যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্পূর্ববক রক্ষা 
করিতে হইবে’ যোগী বলেন, “আমাকে অবশ্যই দেহের যত্ন করিতে হইবে, 
যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইয়! পরিণামে মুক্তিলীভ করিতে 
পারি।' জ্ঞানী মনে করেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন ন|। তিনি 
এই মুহূর্তেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবেন। তিনি বলেন, ‘আমি নিত্যমুক্ত, কোন 
কালেই বদ্ধ নই অনন্তকাল ধরিয়া আমি এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে 
আবার পূর্ণ করিবে কে? আমি নিত্য পূর্ণ্বূপ ৷ যখন কোন মানুষ স্বয়ং 


ই. তুলনীয় ৪ উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরন্ত 
র ধার তা দুরত) ্ 
পথস্তং করয়ো বদন্তি -_কঠ. উপ, ১৩1১৪ lh RIE 


বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা ৮১ 


পূর্ণতা লাভ করে, সে অপরের মধ্যেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। যখন অপরের 
মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ-মনেরই ভাব বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, 
বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে 
কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা বা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ 
রুরেন না। তাহার পক্ষে উহাদের কোঁনটিরই অস্তিত্ব নাই। যখন তিনি 
মুক্ত হন, তখন হইতেই তিনি আর ভাল-মন্দ দেখেন না। ভালমন্দ কে দেখে ? 
__যাঁহাঁর নিজের ভিতর ভাল-মন্দ আছে। দেহ কে দেখে ?_-যে নিজেকে 
দেহ মনে করে। যে মুহূর্তে আপনি দেহভাব-রহিত হইবেন, সেই মুহুর্তেই 
আপনি আর জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহ চিরদিনের জন্য অস্তহিত 
হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচার-জনিত: দিদ্ধাস্তবলে এই জড়বন্ধন 
হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই “নেতি, নেতি' 
মার্গ। J | 


আত্মার একত্ব 


পূর্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বার! 
দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ্+ হইতে কিছু পাঠ করিয়া 
শুনাইৰ। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কিরূপে এই- 
সকল তত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত । 

যাজ্বক্য নামে একজন মহষি ছিলেন। আপনার! অবশ্য জানেন, ভারতে 
এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বয়স হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে । 
স্থতরাং সনত্যাস-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, 
‘প্রিয়ে মৈত্ৰেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়| চলিলাম, এই আমার যাহা-কিছু 
অর্থ, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়। লও ।” 

মৈত্রেয়ী বলিলেন, ‘ভগবান্‌, ধনরত্বে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী যদি আমার হয়, 
তাহা হইলে কি তাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিব ? 

যাক্ঞবস্ক্য বলিলেন, ‘না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা 
যেরূপে জীবনধারণ করে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে ; কারণ ধনের 
দ্বার! কখনও অমৃতত্ব লাভ কর! যায় ন! 1 

মৈত্ৰেয়ী কহিলেন, ‘যাহা দার! আমি অমৃত লাভ করিতে পারি, তাহা 
লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি সে-উপায় আপনার 
জানা থাকে, আমাকে তাহাই বলুন ।” 

যাজ্ঞবন্য বলিলেন, ‘তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এখন এই 
প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে । এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে 
তোমার জিজ্ঞাসিত তত ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহ! শুনিয়া ধ্যান করিতে 
খাকো।” যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন ঃ 

'হে মেতে, হী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর অন নয়, 
কিন্ত আত্মার অন্ত ্ী ্বামীকে ভালবাসে? কারণ সে আঁকে ভালবাসি 
খাকে। ত্বীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্ত যেহেতু সে আত্মাকে 


তীয় অধ্যায়, হর্থ ব্রাহ্মণ ও ৪ 
শের ভাবান্বাদ ও ব্যাখ্যামাত্র। 


১. বুহদারণ্যক উপনিষদের দ্বি 


র্থ অধ্যায়, ৫ দ্রষ্টব্য । 
এই অধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই এ দুই অ ম ব্ৰাহ্মণ দ্রষ্টব্য 


আত্মার একত্ব ৮৩ 


ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। সন্তানগণকে কেহ 
তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্ত যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই 
হেতুই সন্তানগণকে ভালবাপিয়া থাকে । অর্থকে কেহ অর্থের জন্যই ভালবাসে 
না, কিন্ত যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু অর্থ ভাঁলবাঁসিয়া থাকে । 


ব্রাহ্ণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে 


ভালবাসে বলিয়াই লোকে ত্রাঙ্ণণকে ভালবাসিয়া থাকে । ক্ষত্রিয়কেও লোকে 
ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে 
ভালবাসিয়া থাকে । এই জগংকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের 
জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু জগং তাহার প্রিয় । 
দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা দেই দেবগণের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু 
সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু দেবগণ তাহার প্রিয়। অধিক কি, কৌন 
বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নয়, কিন্ত তাহার যে 
আত্মা বিদ্যমান, তাঁহার জন্যই সে এ বস্তুকে ভালবাসে । অতএব এই আত্মার 
সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, 
তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, 
আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত 
হয়’ 

এই উপদেশের তাংপর্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন । আমর! 
জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্মা প্রকাশ 
পাঁইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্বপ্রকার প্রেমই স্বার্পরতা__ 
স্বার্থপরতার যতদূর নিশ্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই 
স্বার্থপরতাপ্রস্থত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেইহেতু অপরকে 
ভালবাঁপিয়। থাকি । বর্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, ধাহাদের মত 
এই যে, স্বার্থ ই জগতে সকল কার্ষের একমাত্র প্রেরণাঁদীয়িনী শক্তি এ-কথা 
এক হিসাবে সত্য, আবাঁর অন্য হিসাবে ভুল। আমাদের এই ‘আমি’ সেই 
প্রকৃত ‘আমি’ বা আত্মার ছাঁয়ামাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াঁছেন। 
আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র “আমির উপর ভালবাস! অন্তাঁয় ও মন্দ বলিয়া! 
বোধ হয়। বিশ্ব-আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাঁহাঁই সসীমভাবে দৃষ্ট হইলে 
মন্দ বলিয়। বোধ হয়, স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়। এমনকি স্ত্রীও যখন 


৮9 স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে 
ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতাঁ-রূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে উহা! আত্মপরতা বা আত্মভাবেরই ক্ষুদ্র অশ। যখনই কেহ কিছু 
ভালবাসে, তাঁহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভাঁলবাঁসিতে হয়। 

এই আত্মাকে জানিতে হুইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়! 
উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা । যাহারা আত্মাকে 
জানিয়া উহাকে ভালবাগেন, তাঁহাদের ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, 
তাহারা পরম জ্ঞানী। কেহই ব্রাঙ্গণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না, কিন্ত 
ত্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া যে আত্ম! প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে 
বলিয়াই সে ত্ৰাহ্মণকে ভালবাসে । 

ব্রাহ্মণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ত্রাঙ্গণকে আত্ম হইতে পৃথক্‌ 
দেখেন ও ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে 
পৃথক দেখেন ; লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ দেখেন; দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি 
দেবগণকে আত্মা হইতে পুথক্‌ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ...সকল বস্তই 
তাহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্রূপে দর্শন 
করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লৌকসমূহ, এই দেবগণ...এমন কি 
যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্ম ৷” 

এইরূপে যাজ্ঞবন্য ভালবাসা বলিতে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহ! 
বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি, 
তখনই যত গোলমাল । মনে করুন, আমি, কোন নারীকে ভালবাসি, যদি 
আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথক্ভাবে, বিশেষ ভাবে দেখি, তবে উহা 
আর শাশ্বত প্রেম হইল ন!। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর ছুঃখই 
উহার পরিণাম; কিন্তু যখনই আমি দেই নারীকে আত্মারপে দেখি, তখনই 
সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ 
যখনই আপনারা সমগ্র জগং হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক্‌ করিয়া জগতের 
কৌন এক বস্তুতে আসক্ত হন, তখনই. তাহাতে প্রতিক্রিয়া আনিয়া থাকে। 
আত্মা ব্যতীত যাহ। কিছু আমর! ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও ছুঃখ। 
কিন্ত যদি আমরা সমুদয় বস্তকে আত্মার অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্ম-রূপে 


আত্মার একত্ব j ৮৫ 


সম্ভোগ করি, তাহা হইতে কোন দুঃখ.কষ্ট ব৷ প্রতিক্রিয়া আসিবে না। 
ইহাই পূর্ণ আনন্দ । 

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবন্্য এ অবস্থা লাভ করিবার 
প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্ৰহ্মাণ্ড অনন্ত ; আত্মাকে না জানিয়া জগতের 

“প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়! উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে? 

ঘিদি দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহ হইতে উৎপন্ন শব্দ-লহরীগুলি 
পৃথকৃভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্ত দুন্দুভির সাধারণ ধ্বনি বা 
আঘাঁত হইতে ধ্বনিসমূহ গৃহীত হইলে ওঁ বিভিন্ন শব্দলহরীও গৃহীত হইয়া 
থাকে। 

শঙ্খ নিনাদিত হইলে উহার স্বরলহরী পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করিতে 
পারি না, কিন্তু শঙ্খের সাধারণ ধ্বনি অথব। বিভিন্নভাবে নিনাদিত শব্দরাঁশি 
গৃহীত হইলে ওঁ শব্দলহরীগুলিও গৃহীত হয়। 

“বীণা বাজিতে থাকিলে উহার বিভিন্ন স্বরগ্রাম পৃথকৃভাবে গৃহীত হয় না, 
কিন্তু বীণার সাধারণ স্থর অথবা বিভিন্নরূপে উখিত স্থরসমূহ গৃহীত হইলে এ 
ন্বরগ্রামগুলিও গৃহীত হয়। 

‘যেমন কেহ ভিজা কাঠ জালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানা প্রকার 
ধূম ও স্ফুলি্দ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান্‌ পুরুষ হইতে খথেদ, যজুর্বেদ, 
সামবেদ, অথর্বার্দিরদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সুত্র, 
অনুব্যাখ্য| ও ব্যাখ্যা-_এই-সমস্ত নিঃশ্বাসের স্যাঁয় বহির্গত হয়। সমস্তই তাহার 
নিঃশ্বাস-স্বরূপ। 

‘যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের 
একমাত্র আশ্রয় ত্বক, যেমন সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, যেমন 
সমুদয় রসের একমাত্র আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় 
চক্ষু, যেমন সমুদয় শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমুদয় চিন্তার একমাত্র 
আশ্রয় মন, যেমন সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের 
একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন সমুদয় বাক্যের একমাত্র আশ্রয় বাগিন্দ্িয়, যেমন 
সমুদ্র-জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহ! চক্ষুদ্বার। দেখা যায় না, 
সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখ! যায় না, কিন্ত তিনি এই 
জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিন সবকিছু । তিনি বিজ্ঞানঘন। সমুদয় 


৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জগৎ তাহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাহাতেই ডুবিয়া যাঁয়। কারণ 
তাহার নিকট পৌছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই ৷? 

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলি্দাকারে 
তীহা হইতে বহি হইয়াছি, আর তাহাকে জানিতে পাঁরিলে তাহার নিকট 
ফিরিয়! গিয়। পুনরায় তাহার সহিত এক হইয়া যাই। 

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, সর্বত্রই লোকে যেমন হইয়া থাকে। 
মৈত্রেরী বলিলেন, ‘ভগৰন্‌, আপনি এইখানে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়। দিলেন। 
দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, ‘আমি’-জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে 
এ-কথা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন । যখন আমি এ 
অবস্থায় পৌছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব ? অহং-জ্ঞান 
হারাইয়া তখন অভ্ঞান-অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা! আমি তাহাকে জানিতেছি, 
এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, 
কাহাকেও ভালবাপিবার, কাহাঁকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না ? 

যাজ্ঞবন্ধযা বলিলেন, “মৈত্রেয়ি, মনে করিও না যে আমি মোহজনক কথা' 
বলিতেছি, তুমি ভয় পাইও না। এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য ৷ 
যে অবস্থায় ‘দুই’ থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতীবস্থা, তাহ! নি্নতর অবস্থ।। যেখানে 
দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ভ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন 
করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন 
অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জাঁনে। কিন্ত যখন সবই আত্মা 
হইয়া যার, তখন কে কাহার প্রাণ লইবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাঁহাকে 
শুনিবে, কে কাহাঁকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাঁকে জানিবে? যাহা দারা, 
জানা যায়, তাহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল ‘নেতি নেতি 
(ইহা নয়, ইহা নয়) এইরপে বর্ণনা কর! যাইতে পাঁরে। তিনি অচিন্ত্য, তাহাকে 
বুদ্ধি দ্বার! ধারণ| করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাহার কখন 
ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। 
তিনি পূর্ণ, সমুদয় স্থখদুঃখের অতীত । বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? 
কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয়। হে: 
মৈত্রেয়ি, ইহাই খধিদিগের চরম সিদ্ধান্ত । সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় 
যাইলেই তাহাকে লাভ করা হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয় ৷? 


আত্মার একত্ব ৮৭ 


এতদূর পর্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই-সমুদ্য়ই এক অনস্ত পুরুষ 
আর তাহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব_সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, 
ভ্রমাত্মক নিম্ভাবগুলির কিছুই নাই । কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের 
ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে ২ সমুদয়ই 
আত্মার অভিব্যক্তিমীত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাকে লাভ করিব? 
যাজ্ঞবন্ধ্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, ‘প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে 
হইবে, তারপর বিচার করিতে হইবে, তারপর উহার ধ্যান করিতে হইবে৷? 
ও পর্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ববস্তর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তারপর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের শীন্তভাব সম্বন্ধে বিচার 
করিয়৷.তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞীতা আত্মীকে 
সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা জানা অসম্ভব। যদি আত্মাকে জানিতে না পাঁরা যায়, 
তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবন্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে 
জানা যায় না, তথাপি তীহাকে উপলব্ধি কর! যাইতে পারে । স্থতরাং তাহাকে 
কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাঁণকাঁরী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের 
কল্যাণকারী ; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশী-_-একের উন্নতি অপরের উন্নতির 
সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাঁণকারী বা সাহায্যকারী কেহ 
হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ ও অনন্তস্বপ। জগতে যত কিছু আনন্দ 
আছে, এমন কি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইহাঁরই প্রতিবিস্বমাত্র। যাহা 
কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিশ্বমাত্র, আর এ প্রতিবিশ্ব যখন 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাঁহাঁকেই মন্দ বলা যাঁয়। যখন এই আত্মা কম 
অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে) যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, 
তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভালমন্দ কেবল 
মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম বেশী অভিব্যক্তি লইয়া । আমাদের নিজেদের 
জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ছেলেবেলা কত জিনিসকে আমর! ভাল বলিয়৷ 
মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ। আবার কত জিনিসকে মন্দ বলিয়! দেখি, 
বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়! একটা 
ভাঁব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে! আমর! এক সময়ে যাহা খুব 
ভাল বলিয়া ভাবিতাঁম, এখন আর তাহা সেরূপ ভাল ভাবি না। এইবূপে 


৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভালমন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাঁদের 
অস্তিত্ব নাই। প্রতেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার 
প্রকাশমাত্র । আত্মা সব কিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন ; কেবল তাহার প্রকাশ 
অল্প হইলে আমর! মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্ত আত্মা 
স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সবকেই: 
প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বর্ূপের 
অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন ; তিনি পূর্ণ, আর পূর্ণ বস্তু কেবল 
একটিই হইতে পারে। ভাল জিনিস অনেক প্রকাঁর হইতে পারে, মন্দও 
অনেক থাকিতে পারে, ভাঁল-মন্দের মধ্যে গ্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে 
পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই ; ও পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ . প্রকার 
বরণের মধ্য দিয়! দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়। আমরা অভিহিত 
করি, অন্য প্রকার আবরণের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইলে উহাকেই আমর! 
মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল, ওঁ বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ__ 
এরূপ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রক্ুতপক্ষে এই পর্যন্ত বল! যায় যে, এই জিনিস 
বেশী ভাল, ওঁ জিনিস কম ভাল, আর কম-ভাঁলকেই আমরা মন্দ বলি। 
ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সর্বপ্রকার দ্বৈত ভ্ৰম প্ৰস্থত হইয়াছে । 
উহার! সকল যুগের  নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে 
দূঢ়-নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে দ্বণা করি, তাঁহার কারণ 
শৈশবকাঁল হইতে অভ্যস্ত এই-সব মূৰ্খজনোচিত ধারণ] । মানবজাতি সম্বন্ধে 
আমাদের বিচার একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমর। এই সুন্দর পৃথিবীকে 
নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্ত যখনই আমর! ভাঁল-মন্দের এই ভ্রান্ত 
ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হুইবে। 

এখন যাঁজ্ঞবন্ক্য তাহার স্ত্রীকে কি উপদেশ দিতেছেন, শোনা যাক £ 

এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল 
প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু__উভয়েই পরস্পরকে সাহায্য করিয়। 
খাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে 
আদিতেছে।” 

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই 
মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখ। যায়, সাঁধুতেই হউক, 


আত্মার একত্ব ৮৯ 


পাঁপীতেই হউক, মহাঁপুরুষেই হউক বা হত্যাঁকারীতেই হউক, দেহেই হউক, 
মনেই হউক বা ইন্্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি আছেন। সেই এক 
পুরুষ ব্যাতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিন্নতম ইন্জরিয়স্থখও তিনি, 
আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে 
পারে না। যাজ্ঞবস্য ইহাই বলিতেছেন । যখন আপনি এ অবস্থায় উপনীত 
হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন ; যখন মাতালের পানাপক্তি ও 
সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব_এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই 
বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি 
বুঝিবেন_্থখ কাহাকে বলে, শাস্তি কাঁহাঁকে বলে, প্রেম কাহাঁকে বলে। 
কিন্ত যতদিন পর্যন্ত আঁপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মতো 
ছেলেমানুষী . কুসংস্কারগুলি রাঁখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ 
আঁসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিতিম্বরূপ 
উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন__-দবই তাহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র। 
এই দেহটিও যেন ক্ষুদ্র ত্রহ্মাগুত্ববূপ-_আর সেই দেহের সমুদয় শক্তির 
ভিতর দিয়া, মনের সর্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় 
পুরুষ প্রকাশ :পাঁইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ 
রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা । “এই জগ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং 
সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়” কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ 
এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরপ । আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দন্বরূপ | 
তিনিই ব্ৰহ্ম । 

‘এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, আর এই বায়ুর নিকটও সকল 
প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বায়ুতেও রহিয়াছেন 
এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাঁণরূপে প্রকাশ পাঁইতেছেন ।? 

‘এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সর্ষের পক্ষেও সকল 
প্রাণী মধুন্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ স্থর্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই 
প্রতিবিষ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাহার 
প্রতিবিদ্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও 
রহিয়াছেন এবং তাহারই এ প্রতিবিশ্ব-বলে আমরা আলোক-দর্শনে সমর্থ 
হইতেছি ॥ 


৯5 স্বামীজীর বাঁণা ও রচনা 


“এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল 
প্রাণী মধুস্বরূপ, কাঁরণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা- 
স্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মন-রূপে প্রকাশ পাঁইতেছেন ৷” 

“এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে 
মধুন্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর, 
তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম ৷ 

‘সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা সকল প্রাণীর রাঁজ]।, 

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী ; এগুলি ধ্যানের জন্য 
উপদিষ্ট। দৃষটান্তস্বূপ £ পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন। পৃথিবীকে চিন্তা 
করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহ! আছে, আমাদের দেহেও 
তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহ এক করিয়া ফেলুন, আর দেহস্থ 
আত্মার সহিত পৃথিবীর অন্তর্বর্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে 
বায়ুর ও আপনার অভ্যন্তরবর্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। 
এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এ-সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য-_এই একত্ব উপলব্ধি করা, 
আর যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা। করিতে ছিলেন। 


| 


ৰ জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ 

অন্যকার বক্তৃতাতেই সাংখ্য ও বেদাস্তবিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সমাপ্ত 
হইবে ; অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, 
অন্য সংক্ষেপে তাঁহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের 
অতি প্রাচীন ধর্মভাবের কয়েকটির বিবরণ পাইয়া থাকি । মহষি কপিল খুব 
প্রাচীন বটে, কিন্তু এই-সকল ভাব তাহ! অপেক্ষা প্রাচীনতর | সাংখ্যদর্শন 
কপিলের উদ্ভাবিত নৃতন কৌন মতবাদ নয়। তাহার সময়ে ধর্মসন্বদ্ধে যে 
সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভীবলে তাহা 
হইতে একটি যুক্তিসঙ্দত ও সামগ্স্থপূর্ণ প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
মাত্র। তিনি ভারতবর্ষে এমন এক ‘মনোবিজ্ঞান’ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, যাহা! হিন্দুদের বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদীয়সমূহ 
এখনও মানিয়। থাকে । পরবর্তী কোন দার্শনিকই এ পর্যন্ত মানবমনের 
এ অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের 
উপরে যাইতে পারেন নাই ; কপিলই নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাঁদের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়া যান; তিনি যতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াঁছিলেন, তাহা গ্রহণ 
করিয়া অদ্বৈতবাদ আঁর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ 
সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাঁদ ছাঁড়াইয়া চরম একত্বে পৌছিল। 

কপিলের সময়ের পূর্বে ভারতে যে-সকল ধর্মভাব প্রচলিত ছিল_ 
আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্মভাবগুলির কথাই বলিতেছি, খুব নিন গুলি 
তো ধর্-নাঁমের অযোগ্য__সেগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, প্রথমণ্ডলির 
ভিতরও প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শান্ত প্রভৃতির ধারণা ছিল। অতি প্রাচীন 
অবস্থায় স্থষ্টির ধারণ! বড়ই বিচিত্র ছিল £ সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে 
হুষ্ট হইয়াছে, আঁদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শুন্য 
হইতেই এই সমুদয় আপিয়াছে। পরবর্তী মোপানে আমর! দেখিতে পাই, এই 
দিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা৷ হইতেছে । বেদীন্তের প্রথম সোপানেই এই 
প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ঃ অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে সতের (অস্তিত্বের ) 
উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? যদি এই জগৎ সং অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, 
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"তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে । প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে 
পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহ! শুন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে । 
মনুন্য-হস্তের দ্বারা যাহা কিছু রুত হয়, তাহারই তো উপাদান-কারণ 
প্রয়োজন । অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতই এই জগৎ ঘে শূন্য হইতে কষ্ট 
হইয়াছে, এই প্রাথমিক ধারণ! ত্যাগ করিলেন, আর এই জগংস্থট্টির 
কারণীভূত উপাদান কি, তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে 
সমগ্র জগতের ধর্ষেতিহাস--“কোন্‌ পদার্থ হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল ?? 
_ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় উপাঁদীন-কারণের অন্বেষণমীত্র। নিমিত্ত- 
কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগত স্থষ্টি করিয়াছেন কিনা_এই 
প্রশ্ন ব্যতীত, চিরকালই এই মহীপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ‘ঈশ্বর কী উপাদান 
লইয়া এই জগত সৃষ্টি করিলেন?” এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন 
নির্ভর করিতেছে। 

একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা__তিনই 
নিত্য বস্তু, উহার! যেন তিনটি সমান্তরাল রেখার মতো অনন্তকাল পাশাপাশি 
চলিয়াছে ; উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহার! অ-স্বতন্ত্র তত্ব এবং 
ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক 
আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছাঁর সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার 
করিলেন, তখন পূর্ব হইতেই এই-সকল ও অন্তান্ত অনেক প্রকার ধর্মসন্দ্বীয় 
ধারণ বিদ্যমান ছিল। এ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ান্রভূতির প্রণালী এইরূপ £ 
প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইন্দিত প্রদত্ত হয়, তাহ! ইন্জিয়-সমূহের 
শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দরিয়দারে বাহ্‌ 
বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে 
€ সামুকেন্দ্র ), ইন্দরিয-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে 
এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তনন্বরূপ-_উহাঁকে তাহার! “আত্মা” 
বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, 
সর্বপ্রকার বিষয়াহ্থভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাহার! আবিষ্কার 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিয়শ্রেণীর কেন্দ্ৰসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, 
আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্ধের সাহত ঠিক মিলে, কিন্ত তাহারা 
এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, 
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সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শাঁরীরবিজ্ঞান তাঁহার 
উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়?' 
মস্তিত্কেন্দ্রমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর- 
কেন্ত্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে । অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য- 
মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য এই 
একীভাব, যাহার উপর বিষয়ান্ুভৃতিগুলি প্রতিবিশ্বিত হইবে, এমন কিছু 
প্রয়োজন । সেই. ‘কিছু’ না থাকিলে আমি আপনার বা ও ছবিখানার বা 
অন্য কোন বস্তরই কোন জ্ঞানলাঁভ করিতে পারি না। যদি আমাদের 
ভিতরে এই একত্ব-বিধায়ক কিছু না থাঁকিত, তবে আমরা হয়তো কেবল 
দেখিতেই লাঁগিলাম, খাঁনিক পরে শুনিতে লাঁগিলাম, খানিক পরে স্পর্শ অনুভব 
করিতে লাঁগিলাম, আর এমন হইত যে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, 
কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। 
এই দেহ জড়পরমাণুগঠিত, আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সুক্ষ 
শরীর বল! হয়, তাহাঁও এরূপ । সাংখ্যের মতে স্ুক্ম শরীর অতি সুষম 
পরমাণুগঠিত একটি ক্ষুদ্র শরীর-__উহার পরমাণুগুলি এত সুস্্ম যে, কোনপ্রকার, 
অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও এগুলি দেখিতে পাঁওয়া যায় না। এই স্স্মদেহের 
প্রয়োজন কি? আমরা যাহাঁকে ‘মন’ বলি, উহ তাহার আঁধারস্বরূপ । 
যেমন এই স্থূল শরীর স্থলতর শক্তিসমূহের আঁধার, সেরূপ স্ুক্ম শরীর চিন্তা 
ও উহার নানাবিধ বিকারহ্বরূপ সুক্মতর শক্তিসমূহের আঁধার। প্রথমতঃ 
এই স্থূল শরীর- ইহা স্থূল জড় ও স্থল শক্তিময়। জড় ব্যতীত শক্তি থাকিতে 
পারে না, কারণ কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে 
পাঁরে। অতএব স্থলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য করিতে 
পারে এবং অবশেষে এগুলি সুক্মতর রূপ ধারণ করে। যে-শক্তি স্থুলভাঁবে' 
কার্ধ করিতেছে, তাহাই স্থস্্রতররূপে কার্য করিতে থাকে এবং চিন্তারূপে 
পরিণত হয় । উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটি 
স্থূল ও অপরটি সুন্ম প্রকাশ মাত্র । স্বন্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও 
উপাদানগত কোন ভেদ নাঁই। স্থন্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সুক্্ম জড়। 
এই-সকল শক্তি কোথা হইতে আসে? বেদাস্তদর্শনের মতে-_প্রকৃতি ছুইটি- 
বস্তুতে গঠিত। একটিকে তাহারা ‘আকাশ’ বলেন, উহ! অতি স্ুক্ম জড়, আর, 
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অপরটিকে তাহার] ‘প্রাণ’ বলেন। আপনার! পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহ! কিছু 
‘দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বার| অনুভব করেন, তাহাই জড় ; এবং সবগুলিই এই 
আকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন রপমাত্র । উহা! প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন 
সুক্ষ্ম হইতে সুক্ম্মতর হয়, কখন স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও 
সর্বব্যাপী__র্ববস্ততে অঙ্ণন্থ্যত। আকাশ যেন জলের মতো এবং জগতে আর 
যাহ! কিছু আছে, সবই বরফখণ্ডের মতো, এগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া 
জলেই ভামিতেছে ; আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহ! আকাশকে এই বিভিন্রূপে 
পরিণত করিতেছে। 
পৈশিকগতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথ। বলা! প্রভৃতি প্রাণের স্থলরূপ 
প্রকাশের জন্য এই দেহযন্ত্র আকাশ হইতে নিসিত হইয়াছে। স্থন্ম শরীরও 
‘মেই প্রাণের চিন্তারূপ সুক্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাঁশ হইতে__ 
আকাশের সুক্মতর রূপ হইতে নির্মিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে এই স্থল 
শরীর, তারপর স্ুক্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা__উহাই যথার্থ মানব। 
যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেল! যাইতে পারে, কিন্ত 
উহা আমাদের শরীরেরই অংশ, উহা! হইতে পৃথক্‌ নয়, তেমনি আমাদের 
শরীর দুইটি নয়। মানুষের একটি সৃন্ম শরীর আর একটি স্থল শরীর 
আছে, তাহা নয় ; শরীর একই, তবে সুল্মীকারে উহ! অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
থাকে, আর স্থুলটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বংসরে শতবার এই 
নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেরূপ এক যুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল 
করিতে পারি, কিন্ত সুন্মম শরীর থাঁকিয়া 
অর্থাৎ যথার্থ ‘মানুষ’ সুন্ম_অতি সুক্ষ । 


এতদূর পর্যন্ত আমর! দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থুল শরীর, 
যাহ| অতি শীত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর সুন্ম শরীর-_উহ্‌! যুগযুগ ধরিয়া! 
বর্তমান থাকে, তারপর জীবাত্ম|। বেদান্তদর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, 
নিই তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য । 
» কিন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া উহার 

বিভিন্ন আকারে পরিবতিত হইতেছে । জড় 


ও শক্তি নিত্য, কিন্ত উহাদের 
সমবায়সমূহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব 


আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই 
নির্মিত নয়, উহা অ-জড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ 


শরীর ত্যাগ 
যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব 
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‘ও আকাঁশের কোনরূপ সংযোগের ফল নয়, আর যাহা সংযোগের ফল 
নয়, তাহা কখন নষ্ট হইবে না ; কাঁরণ বিনাঁশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। 
যে-কোন বন্ত যৌগিক নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পাঁরে না। স্থূল শরীর 
আকাশ ও প্রাণের নানারূপ সংযোগের ফল, স্থতরাং উহা! বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে । 


স্থন্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, 


সুতরাং উহ! কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না । এ একই কারণে আমর! বলিতে 
পারি না, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম 
হইতে পারে না ; কেবল যাহা যৌগিক, তাহাঁরই জন্ম হইতে পারে । 

লক্ষ কোটি প্রকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন । 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে 
পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রতিই তীহাঁর শাসনাধীনে রহিয়াছে। 
কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাঁই__থাঁকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই 
দ্বৈত বেদান্তের উপদেশ । 

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছে ঃ ঈশ্বর যদি এই জগতের শাস্তা হন, 
তবে তিনি কেন এমন কুৎসিত জগৎ স্যষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত 
কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে ঃ ইহাতে ঈশ্বরের 
কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি । 
আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপ শস্তই পাইয়! থাকি। ইশ্বর 
আমাদিগকে শান্তি দিবার জন্য কিছু করেন না । যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, 
অন্ধ বা খঞ্জ হুইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে সে এভাবে জন্মিবাঁর 
পূর্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এইরূপ ফল প্রসব করিয়াছে । জীব 
চিরকাল বর্তমান আছে, কখন স্্ট হয় নাই; চিরকাল ধরিয়৷ নানারপ 
কার্য করিতেছে । আমরা যাহা কিছু করি, তাঁহাঁরই ফলভোগ করিতে 
হয়। যদি শুভকর্ম করি, তবে আমরা স্ুখলাঁভ করিব, অশুভ কর্ম করিলে 
দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব শ্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাঁদী বলেন, 
অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে । যেমন অসৎ কর্মের দ্বার! উহা 
নিজেকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তেমনি শুভকর্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ 
পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তেমনই শুদ্ধ। প্রত্যেক জীব 
স্বরূপতঃ শুদ্ধ। যখন শুভকর্মের দ্বারা উহার পাপ ও অশুভ কর্ম ধৌত 


ন্৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয়, আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে 
মৃত্যুর পর দেবযান-পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে 
সাধারণভাবে ভাল লোক হয়, সে পিতিলোঁকে গমন করে । 

স্থলদেহের পতন হইলে বাগিন্জিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতাঁত 
চিন্ত। করিতে পার যায় না যেখানেই বাক্য, সেখানেই চিন্তা বিদ্যমান । 
মন আবার প্রাণে লীন হয়, প্রাণ জীবে লয়প্রীপ্ত হয়; তখন দেহত্যাগ 
করিয়া জীব তাহার অতীত জীবনের কর্ম দ্বারা অর্জিত পুরস্কার বা শান্তির 
যোগ্য এক অবস্থায় গমন করে। দেবলোক-অর্থে দেবগণের বাঁসস্থান। দেব? 
শব্দের অর্থ উজ্জল বা প্রকাশস্বভাব-_খ্রীষ্টান ও মুসলমানের! যাহাকে এঞ্জেল 
(Angel) বলেন, ‘দেব’ বলিতে তাহাই বুঝায় । ইহাঁদের মতে-_দাস্তে 
তাঁহার ‘ডিভাইন কমেডি’ ( Divine Comedy ) কাব্যগ্রন্থে যেরূপ নানাবিধ 
স্র্গলোকের বর্ণন। করিয়াছেন, কতকটা তাঁহারই মতে৷ নানা প্রকার ক্বর্গলোক 
আছে। যথা-পিতুলৌক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুলোক, সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্র্থলোক-ব্রঙ্গার স্থান। ব্র্গলৌক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব 
ইহলোকে ফিরিয়া আনিয়া আবার নর-জন্ম গ্রহণ করে, কিন্ত যিনি ব্ৰহ্মলোক 
প্রা্থ হম, তিনি সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে-সকল শেঠ 
মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাহার! সমুদয় বাসন! ত্যাগ 
করিয়াছেন, যাহার! ঈশ্বরের উপাসন। ও তদীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়! ব্যতীত আর 
কিছু করিতে চান না, তাহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়। ইহাদের অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ নিনস্তরের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! শুভকর্ম 
করেন বটে, কিন্তু সেজন্য পুরস্কারের আকাজ্ফা করেন, তাহার! এ শুভকর্ণের 
বিনিময়ে স্বর্গে যাইতে চাঁন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবাত্মা চন্দ্রলোকে 
গিয়া স্বর্ন্থথ ভোগ করিতে থাকেন। জীবাত্বা দেবতা হন। দেঁবগণ 
অমর নন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। ন্বর্ণেও সকলেই মরিবে। ৃত্যুশৃন্ত 
স্থান কেবল ত্রদ্ধলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমাদের 
পুরাণে দৈত্যগণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহাঁরা সময়ে সময়ে 
দেবগণকে আক্রমণ করেন। -সর্বদেশের পুরাণেই এই দেব-দৈত্যের সংগ্রাম 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। সময়ে সময়ে টত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ 
করিয়া থাকে । সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয় যায় যে, দেবগণ 
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সুন্দরী মাঁনব-ছুহিতাদের ভাঁলবাঁসে। দেবরূপে জীব কেবল তাঁহার অতীত . 
কর্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন নৃতন কর্ম করেন না। কর্ম-অর্থে 
যে-সকল কার্য ফলগ্রসব করিবে, সেইগুলি বুঝাইয়। থাকে, আবার ফলগুলিকেও 
বুঝাইয়া থাকে। মানুষের খন মৃত্যু হয় এবং সে একটি দেব-দেহ লাভ করে, 
খুন সে কেবল সথখভোগ করে, নৃতন কোন কর্ম করে না। সে তাঁহার 
অতীত শুভক্ণের পুরস্কার ভোগ করে মীত্র। কিন্তু যখন এঁ শুভকর্ণের ফল 
শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অন্ত কর্ম ফলোন্মুখ হয়। 

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাঁণকারগণ-__ 
আমাদের পরবর্তী কালের শাস্ত্রকীরগণ__ভাঁবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে 
কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, স্থতরাং তীহীরা নানাবিধ নরক কল্পনা 
করিলেন। দান্তে তাঁহার ‘নরকে’ (Infe:n০) যত প্রকার শাস্তি কল্পন৷ 
করিয়াছেন, ইহার! ততপ্রকার, এমন কি, তাহ! অপেক্ষা অধিক প্রকার 
নরক-যন্ত্রণার কল্পন! করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই 
শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র । ওঁ অবস্থায় অশুভ কর্ণের ফলভোগ হইয়া উহা 
ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার 
উন্নতি করিবার স্থযোগ পায় । এই মানবদেহেই উন্নতিমাধনের বিশেষ সুযোগ 
পাঁওয়া যায়। এই মানবদেহকে 'কর্শদেহ' বলে, এই মানবদেহেই আমরা 
আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তপথে 
ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু, যেখানে 
আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই কারণেই অন্যান্য সর্বপ্রকার দেহ 
অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । দেবগণ অপেক্ষাও 
মানুষ মহত্তর। দেবগণও মনৃগ্তজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পর্যন্ত 
দ্বৈত-বেদান্তের আলোচনা! । 
তারপর বেদাস্ত-দর্শনের আর এক উচ্চতর ধারণা আঁছে_সেদিক হইতে 
দেখিলে এগুলি অপরিণত ভাব । যদি বলেন ঈশ্বর অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত 
এবং প্রক্ুতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা৷ বাঁড়াইতে 
পারেন, কিন্তু এইরূপ করা অযৌক্তিক) কারণ এই “অনন্গুলি পরস্পরকে 
সসীম করিয়া! ফেলিবে এবং প্রকৃত অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে নাঁ। ঈশ্বরই 
জগতের নিমিত্ব- ও উপাদীন-কাঁরণ ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগত 


৩-৭ 


৯৮ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন । এ-কথার অর্থ কি এই যে, ঈশ্বরই এই দেওয়াল, 
এই টেবিল, এই পশু, এই হত্যাকারী এবং জগতের যা কিছু মন্দ সব হইয়াছেন? 
ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ ; তিনি কিরপে এ-সকল মন্দ জিনিস হইতে পারেন? 
না, তিনি এ-সব হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এসকল পরিণাম প্রকৃতিতে ; 
_যেমন আমি অপরিণামী আত্মা, অথচ আমার দেহ আঁছে। এক অর্থে _এই 
দেহ আম| হইতে পৃথক্‌ নয়, কিন্তু আমি_যথার্থ আমি কখনই দেহ 
নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বা! বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে 
আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহা যে আত্মা, সেই 
আত্মাই থাঁকে। এইরূপে প্রকৃতি এবং অনস্ত-আঁত্মা-সমন্বিত এই জগৎ যেন 
ঈশ্বরের অনন্ত শরীর। তিনি ইহার সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তিনি 
একমাত্র অপরিণামী। কিন্তু প্রকৃতি পরিণাঁমী এবং আত্মাগুলিও পরিণাঁমী। 
প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয়? প্ররুতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবতিত 
হইতেছে, উহা! নৃতন নৃতন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু আত্মাতো 
এইরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্গোচ 
ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম দ্বারা সন্বোচ-প্রাপ্ত হয়। 
যে-সকল কার্ধের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিভ্রত। সঙ্কুচিত হয়, 
নেগুলিকেই “অশ্তভ কর্ণ” বলে। যে-সকল কর্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক 
মহিম! প্রকাশ করে, সেগুলিকে “শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব 
ছিল, কিন্তু নিজ নিজ কর্মদ্ারা সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরের রুপায় 
ও শ্ুভকর্ণের অঙ্ষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা আবার বিকাঁশপ্রাপ্ত হইবে ও পুনরায় 
শুদ্বস্বরূপ হুইবে। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান স্থযোগ ও সম্ভাবনা 
আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধশ্বরূপ হুইয়! প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । 
কিন্তু তাহা হইলেও এই জগৎ শেষ হইয়া যাইবে না, কারণ উহা! অনন্ত। 
ইহাই বেদাস্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটিকে ‘দ্বৈত বেদান্ত’ বলে) 
আর দ্বিতীয়ট-_যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আত্মা 
ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরপ আর এ তিনে মিলিয়া এক-_ইহাঁকে ‘বিশিষ্টাদ্বৈত 
বেদান্ত” বলে। আর এই মতাঁবলঙ্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে। 

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। এই মতেও ঈশ্বর এই জগতের 
নিমিত- ও উপাদান-কারণ ছুই-ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন। 


জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ নন 


“ঈশ্বর আত্মা-স্বরপ আর জগ যেন তীহার দেহস্বরূপ, আর সেই দেহের 
পরিণাম হইতেছে_বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদীর এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী স্বীকার 
করেন না। তাহার! বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান- 
কাঁরণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদানকাঁরণ অর্থে যে-কাঁরণটি কার্ধরূপ 
ধারণ করিয়াছে । কাধ কারণের রূপান্তর বই আর কিছুই নয়। 
যেখানেই কার্ধ দেখা যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত 
হইয়। অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, 
তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তরমীত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের 
শরীর, আর এ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া হুক্মাকীর ধারণ করিয়া কারণ 
হয় এবং পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে 
অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এখন একটি অতি 
সুক্ষ প্রশ্ন আসিতেছে । যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া! থাকেন, তবে সবই 
ঈশ্বর । অবশ্য সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর আমার মনও ঈশ্বর, 
আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর 
কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনস্ত 
পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে 
বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিভাবে সেই শুদ্ধসত্ত। ( সৎস্বরূপ ) এই জগৎ 
হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়! থাকেন, তবে তিনি পরিণাঁমী, পরিণামী 
হইলেই তিনি প্রন্কৃতির অন্তর্গত, যাহ! কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত তাঁহারই জন্মমৃত্যু 
আছে। যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাহারও একদিন মৃত্যু হইবে । এইটি 
মনে রাঁখিবেন । আর একটি প্রশ্ন £ ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে ? যদি 
বলেন, ঈশ্বরের “ক” অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর ‘ঈশ্বর? ক) অতএব 
সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই; কারণ তীহাঁর 
কিছুটা অংশ জগৎ হইয়াঁছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের 
বাস্তবিক সত্ব। নাই, ইহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, 
স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্তসংখ্যক আত্মা আদিতেছে, যাইতেছে__এই-সবই কেবল 
্বপ্নমীত্র ৷ সমুদয়ই সেই এক অনন্তত্বরূপ। একই সুর্য বিবিধ. জলবিন্দুতে 
গ্রতিবিধিত হুইয়! নাঁনারূপ দেখাঁইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ 
সর্ষের প্রতিবিষ্ব পড়িয়াছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই”সুর্ষের সম্পূর্ণ শ্রতিমূতি 


১০০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রহিয়াছে; কিন্ত সর্ব প্রকৃতপক্ষে একটি । এই-সকল জীব সম্বন্ধেও সেই 
কথা-_তাহাঁরা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিশ্বমাত্র। স্বপ্ন কখন সত্য 
ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য-_সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, 
মন বা জীবাত্মাভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থ স্বরূপ 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই-সব জন্ম, পুনর্দনা, 
এই আসা-যাওয়া এ-সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ | 
আপনি আবার কোথায় যাইবেন? স্র্য, চন্দ্র ও সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড আপনার 
যথার্থ স্বরূপের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ 
কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না) আত্মার 
কোন কালে পিতামাতা, শক্র-মিত্র কিছুই নাই ; কারণ আত্মা অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ । 

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানুষের চরম লক্ষ্য কি?__এই জ্ঞানলাভ কর। ও 
জগতের সহিত এক হইয়া যাওয়া । যাহার! এই অবস্থা লাভ করেন, 
তাহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত নষ্ট হইয় যায়, এই- 
সমুদয় স্বপ্ন ভাঙিয়| যায়, আর তাঁহার! নিজদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর 
বলিয়া দেখিতে পাঁন। তাঁহারা তাহাদের যথার্থ ‘আমিত্ব’ লাভ করেন__ 
আমর! এখন যে ক্ষুদ্র অহংকে এত বড় একটা জিনিস বলিয়৷ মনে 
করিতেছি, উহ! তাহা হইতে অনেক দূরে । আঁমিত্ব নষ্ট হইবে না_অনস্ত ও 
সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বস্তুতে স্থখবোঁধ আর থাকিবে না। 
আমরা এখন এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া স্থখ পাইতেছি। 
যখন সমুদয় ্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহ বলিয়া বোধ হইবে, তখন 
আমরা কত অধিক স্থখ পাইব? এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেহে যদি এত স্থখ 
থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক 
সুখ! যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই মুক্তিলাভ করিয়াছে, 
সে এই স্বপ্ন কাটাই তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থ শ্বরূপ 
জানিয়াছে। ইহাই অদ্বৈত-বেদাস্তের উপদেশ। 

বেদাস্তদর্শন একটির পর একটি এই সৌপাঁনত্রয় অবলম্বন করিয়া অগ্রপর 
হইয়াছে, আর আমরা ওঁ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়। আর অগ্রসর 
হইতে পারি না, কারণ আমরা একত্বের পর আর যাইতে পারি ন1। 


জ্ঞানযোগের চরমীদর্শ ১০১: 


যাহা হইতে জগতের সব কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ একস্বরূপের ধারণার 
বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। এই অদ্বৈতবাঁদ সকলে গ্রহণ করিতে 
পারে নাঃ সকলের দ্বারা গৃহাত হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন। প্রথমতঃ 
বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ব বুঝা অতিশয় কঠিন। ইহা বুঝিতে তীক্ষতম 
বুদ্ধির প্রয়োজন, নির্ভীক বৌধশক্তির প্রয়ৌজন। দ্বিতীয়তঃ উহা! অধিকাংশ 
ব্যক্তিরই উপযোগী নয়। 

এই তিনটি সোপাঁনের মধ্যে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করা ভাল। এ প্রথম 
সোপানটির সম্বন্ধে চিন্তাপূর্বক ভাল করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টি আপনিই খুলিয়া 
যাইবে । যেমন একটি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতি-সৌপাঁনে অগ্রসর হয়, 
ব্যক্তিকেও সেইরূপ করিতে হয়। ধর্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে 
মানবজাতিকে যে-দকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও 
তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে । কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মাঁনবজাঁতির 
এক সোপান হইতে সোপানীন্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, 
কিন্তু ব্যক্তি মানব কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া 
ফেলিতে পারেন, অথবা আরও শীঘ্র হয়তো ছয় মাসের মধ্যেই পারেন। 
কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই এই সোঁপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। 
আপনাদের মধ্যে যাঁহার! অদ্বৈতবাদী, তাঁহার! যখন ঘোঁর দ্বৈতবাঁদী ছিলেন, 
নিজেদের জীবনের সেই সময়ের কথা অবশ্যই মনে করিতে পারেন। যখনই 
আপনারা নিজদিগকে দেহ ও মন বলিয়। ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই 
. স্বপ্নের সমগ্রটাই লইতে হইবে। একটি ভাব লইলেই সমুদয়টি লইতে হইবে। 
যে ব্যক্তি বলে, জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ ; কারণ যদি 
জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই 
ঈশ্বর। কার্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে, অবশ্য জানিতে হইবে। যখন 
জগৎ অস্তহিত হইবে, তখনই ঈশ্বরও অস্তহিত হইবেন। যখন আপনি ঈশ্বরের 
সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে আর এই জগৎ 
খাঁকিবে না। কিন্তু যতদিন এই স্বপ্ন আছে, ততদিন আমরা আমাদিগকে 
জন্বমৃত্যুশীল বলিয়া মনে করিতে বাধ্য, কিন্ত যখনই “আমরা দেহ’__এই স্বপ্ন 
অন্তহিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ‘আমর! জন্মাইতেছি ও মরিতেছি'__এ স্বপ্নও 
অন্তহিত হইবে, এবং “একটা জগৎ আছে"_এই স্বপ্নও চলিয়া যাইবে। 


১০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যাহাঁকে আমরা এখন এই জগৎ বলিয়! দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট 
ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং যে-ঈশ্বরকে এতদিন আমর! বাহিরে 
অবস্থিত বলিয়। জাঁনিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মারূপে 
প্রতীত হইবেন । অদ্বৈতবাদের শেষ কথা “তত্বমসি*_তাহাই তুমি । 


ধর্ম-সমীক্ষা 


লণ্ডনে স্থামীজী, ১৮৯৩ 


ধর্ম কি? 

রেল লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন সশব্দে চলিয়াছে ; একটি 
চা কীট লাইনের উপর দিয়! চলিতেছিল, গাঁড়ি আসিতেছে জানিতে পারিয়। 
মে আস্তে আস্তে রেল লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। 
যদিও এ ক্ষুদ্র কীটটি এতই নগণ্য যে, গাঁড়ির চাপে যে-কোন মুহূর্তে নিষ্পেষিত 
হইতে পারে, তথাপি সে একটা জীব- প্রাঁণবাঁন্‌ বস্তু; আর এত বৃহৎ, এত 
প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটি একট! যন্ত্র মাত্র। আপনার! বলিবেন, একটির জীবন আছে, 
আর একটি জীবনহীন জড়মাত্র__উহাঁর শক্তি, গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক 
না কেন, উহ! প্রাণহীন জড় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ ক্ষুদ্র 
কীটটি যে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং ইঞ্জিনের স্পর্শমাত্রেই যাহার 
নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ওঁ প্ৰকাণ্ড রেলগাঁড়িটির তুলনায় মহিমীসম্পন্ন। উহা 
যে সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং সেইজন্য এই শক্তিশালী 
ইঞ্জিন অপেক্ষাও মহৎ। কেন উহার এই মহত্ব হইল? জড় ও প্রাণীর 
পার্থক্য আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? যন্ত্রকর্তা যন্ত্রটি যেরূপে পরিচালিত 
করিতে ইচ্ছা করিয়! নির্মাণ করিয়াছিল, যন্ত্র মেইটুকু কার্যই সম্পাদন 
করে, যন্ত্রের কার্য গুলি জীবন্ত প্রাণীর কার্ধের মতে| নয়। তবে জীবন্ত ও 
প্রাণহীনের মধ্যে গ্রভেদ কিরূপে করা যাইবে? জীবিত প্রাণীর স্বাধীনতা 
আছে, জ্ঞান আছে, আর মৃত জড়বস্ত কতকগুলি নিয়মের গপ্ডিতে বদ্ধ এবং 
তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার জ্ঞান নাই। যে-স্বাধীনতা থাকায় 
যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব_সেই মুক্তিলীভের জন্যই আমর। সকলে চেষ্টা 
করিতেছি । অধিকতর মুক্ত হওয়াই আমাদের সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য, 
কারণ শুধু পূর্ণ মুক্তিতেই পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে। আমরা জানি বা না জানি, 
মুক্তিলাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্বপ্রকার উপাসনা-প্রণালীর ভিত্তি। 

জগতে যত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আঁছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, অতি অসভ্যজাতিরা ভূত, প্রেত ও পূর্বপুরুষদের 
আত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। সর্পপূজা, পূর্বপুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, 
উপজাতীয় দেবগণের উপাঁনা__ এগুলি লোকে কেন করিয়! থাকে? কারণ 


১০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


লোকে অনুভব করে যে, কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দেবগণ ও পূর্বপুরুষের। 
তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড়, বেশী শক্তিশালী এবং তাহাদের 
স্বাধীনতা সীমিত করিতেছেন। স্থতরাং অসভ্যজাতিরা এই-সকল দেবতা 
ও পূর্বপুরুষকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহারা তাহাদের কোন 
উৎপীড়ন ন! করিতে পারেন অর্থাৎ যাহাতে তাহার! অধিকতর স্বাধীনতালাভ 
করিতে পারে। তাহারা এ-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষের পুজ1 করিয়। 
তাহাদের কৃপা লাভ করিতে প্রয়ানী এবং যে-সকল বস্ত মাছষের নিজের 
পুরুষকারের দ্বারা উপার্জন করা উচিত, সেগুলি ঈশ্বরের বরস্বরূপ পাইতে 
আকাজ্কা করে । মোটের উপর এই-সকল উপাসনা-প্রণালী আলোঁচন! করিয়া 
ইহাই উপলদ্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একট! কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আশা 
করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে কখনই একেবারে পরিত্যাগ করে না, 
আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমর! সকলেই অদ্ভূত ও অসাধারণ 
ব্যাপারগুলির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও রহস্যের অবিরাম 
অন্ুদন্ধান ছাড়া মন বলিতে আর কি বুঝায় ? আমর! বলিতে পারি, 
অশিক্ষিত লোকেরাই এই আজগুবির অঙ্গসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু 'তাহারাই 
বা কেন উহার অঙ্গসদ্ধান করিবে__এ প্রশ্ন তো আমর! সহজে এড়াইতে 
পারিব না। ইহুদীরা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাজঙ্ষ। প্রকাশ 
করিত। ইহুদীদের মতো সমগ্র জগংই হাজার হাজার বর্ষ বরিয়। এইরূপ 
অলৌকিক বস্ত দেখিবার আকাঙ্ষা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন, 
জগতে সকলের ভিতরেই একটা অপন্তোষের ভাব দেখিতে পাঁওয়| যায়। 
আমর! একটা আদর্শ গ্রহণ করি, কিন্তু উহার দিকে তাড়াহুড়া করিয়া 
অগ্রসর হইয়া অর্ধপথ পৌছিতে ন! পৌছিতেই নৃতন আর একটা আদর্শ ধরি! 
বসিলাম। নিদিষ্ট একট] লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্ত কঠোর চেষ্টা করি, কিন্তু 
তারপর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারবার আমাদের 
এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি শুধু অদন্তোযই আসিতে থাকে, 
তাহা হইলে আমাদের মনের কি অবস্থা হয়? এই সর্বজনীন অসন্তোষের অর্থ 
কি? ইহার অর্থ এই--মুক্তিই মাহুষের চিরন্তন লক্ষ্য। যতদিন না মানুষ এই 
মুক্তিলাভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খু'জিবেই। তাহার সমগ্র জীবনই এই 
মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র । শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 


ধর্মকি? ১০৭ 


শিশুর প্রথম শব্দক্ষুরণ হইতেছে ক্রন্দন__যে-বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ 
দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ । মুক্তির এই আঁকাঁঙ্ষা হইতেই এই 
ধারণা জন্মে যে, এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ 
মুক্তস্বভাব। ইশ্বর-ধারণাই মাঙ্গষের প্রকৃতির মূল উপাঁদান। বেদীস্তে 
সচ্চিদানন্দই মাঁনবমনের ইঈশ্বরসন্বদ্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা । ঈশ্বর চিদ্ঘন ও 


: স্বভাবতই আনন্দঘন। আঁমরা অনেক দিন. ধরিয়া ও অন্তরের বাঁধীকে 


চাপিয়৷ রাখিবাঁর চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করিয়া 
মনুয়প্রক্ৃতির স্কতিতে বাঁধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতির 
নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সহজীত প্রবৃত্তি আমাঁদের মধ্যে আছে। 
আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় 
ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের, নিন্নস্তরের মনের সহিত উচ্চতর মনের 
সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এই সংগ্রাম নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব_যাহাঁকে আমরা 
আমাদের আমিত্ব ব ব্যক্তিত্ব বলি__রক্ষা করিবার একটা চেষ্টা। 

এমনকি নরকও এই অদ্ভূত সত্য প্রকাশ করে যে, আমরা জন্ম হইতেই 
বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য-_জীবনীশক্তির চিহ্ন এই 
যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি--“কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা 
চলিব না'। যতদিন আমর! প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন 
আমরা যন্ত্রের মতো-ততদিন জগত্প্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে, উহার 
শৃঙ্খল আমর] ভাঁডিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া! যায় । 
যখনই আমর! প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙিয়! মুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই 
উচ্চস্তরের জীবনের প্রথম ইর্দিত বা চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়। যায়। ‘মুক্তি, অহো 
মুক্তি! মুক্তি, অহো মুক্তি '__আত্মার অস্তস্তল হইতে এই সঙ্গীত উখিত 
হইতেছে । বন্ধন হাঁয়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই জীবনের অদৃষ্ট বা 
পরিণাম বলিয়া মনে হয়। 

_ অতিপ্রারুত শক্তিলাভের জন্য সর্প ও ভূতপ্রেতের উপাঁসনা এবং বিভিন্ন : 
ধর্মমত ও সাধন-প্রণাঁলী থাকিবে কেন? বস্তুর সত্তা আছে, জীবন আছে 
এ-কথা আমরা কেন বলি? এই-সব অন্গসন্ধানের জীবন বুঝিবার এবং সত্তা 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। ইহা অর্থহীন ও বৃথা 
হইতে পারে না। ইহা মানুষের মুক্তিলাভের নিরন্তর চেষ্টা। যে বিদ্যাকে 


১০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমরা এখন ‘বিজ্ঞান’ নামে অভিহিত করি, তাহা সহল্র সহজ বর্ষ যাবৎ 
মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং মাহ এই মুক্তিই চায় । তথাপি 
প্রকৃতির ভিতর তো মুক্তি নাই। ইহা নিয়ম__কেবল নিয়ম। তথাপি মুক্তির 
চেষ্টা চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়। পরমাণুটি পর্যন্ত 
সমুদয় প্ররুতিই নিয়মাধীন-_এমনকি মাহুষেরও স্বাধীনতা নাই। কিন্ত আমর! 
একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমর! প্রথম হইতেই প্রক্তির নিয়মাবলী 
আলোচনা করিয়া আপিতেছি, তথাপি আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারিনা; 
শুধু তাই নয়, বিশ্বাস. করিব না যে, মান্য নিয়মের অধীন। আমাদের 
আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত মুক্তি! মুক্তি!_এই ধ্বনি উখিত 
হইতেছে। নিত্যমুক্ত সত্বারূপে ঈশ্বরের ধারণা করিলে মান্য অনন্তকাঁলের 
জন্য এই বন্ধনের মধ্যে শান্তি পাইতে পারে না। মান্গযকে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য 
না হইত, তবে পে এই চেষ্টাকে এক অতি কঠোর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। 
মানুষ নিজের দিকে তাঁকাইয়া বলিয়া থাকে, আমি জন্সাবধি ক্রীতদাস, আমি 
বদ্ধ ; তাহা হইলেও এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ 
নন_-তিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু ৷? 
সতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেন্য ও মূল অংশ, ঈশ্বরধারণাও 
তদ্রপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেগ্ভ। এই মুক্তির ভাব হইতেই উভয়ের উদ্ভব । 
এই মুক্তির ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতরও জীবনীশক্তি থাকিতে পারে 
না। উদ্ভিদে অথবা কীটের ভিতর & জীবনীশক্তিকে ব্যষ্টিগত ধারণার স্তরে 
উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞাতসারে ও মুক্তির চেষ্টা উহাদের 
ভিতর কার্য করিতেছে, উদ্ভিদ্‌ জীবনধারণ করিতেছে__ইহাঁর বৈচিত্র্য, নীতি ও 
ন্ূপ রক্ষা করিবার জন্য, প্রকৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। প্রকৃতি 
. উন্নতির প্রত্যেকটি সোপান নিয়মিত করিতেছে--এইরূপ ধারণ! করিলে 
মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটি একেবারে উড়াইয়! দিতে হয়। জড়জগতের 
ভাব আগাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও আগাইয়া চলিয়াছে। 
তথাপি ক্রমাগত সংগ্রাম চলিতেছে। আমর! বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের 
বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্ত মত ও সম্প্রদায়গুলি ন্যায়সন্ত ও স্বাভাবিক, 
উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, ছন্দ স্বাভাবিকভাবে ততই 


ধর্মকি? ১০৯ 


বাঁড়িতেছে, কিন্ত যদি আমরা শুধু জানি যে, আমরা সকলে সেই একই লক্ষ্যে 
পৌছিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহ! হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে ন1। 

মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ প্রকৃতির প্রভুকে আমরা ‘ঈশ্বর’ বলিয়া 
থাঁকি। আপনার! তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার কারণ 
মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনার! এক মুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে 
পারেন না। যদি আপনার! নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, 
তবে কি কখনও এখানে আমিতেন? খুব সম্ভব, প্রাণিতত্ববিৎ এই মুক্ত 
হইবার অবিরাম চেষ্টার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেন। এ-সবই 
মানিয়া লইতে পারেন, তথাপি এ মুক্তির ভাবটি আমাদের ভিতর থাঁকিয়! 
যাইতেছে । ‘আপনার! প্রক্ৃতির অধীন'_এই ভাবটি যেমন আপনার! 
অতিক্রম করিতে পারেন না, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য । 

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ__এ ছন্দ থাঁকিবেই । বুঝিতে 
হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে 
রহিয়াছে। একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও তেমনি সত্য হইবে । এই 
মুক্তির ধারণা অবশ্যই থাকিবে। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর বন্ধনের 
ধারণা দেখিতে পাই, এবং এ ধারণাকে মুক্তির চেষ্টা বলিয়! এখন বুঝিতে পারি 
না, তথাপি এ মুক্তির ভাব তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্বর 
মানুষের মনে পাপ ও অপবিভ্রতার বন্ধনের চেতনা অতি অল্প, কারণ তাহার 
প্রকৃতি পশুভাব অপেক্ষা বড় বেশী উন্নত নয়। সে দৈহিক বন্ধন, 
দেহ-সস্তোগের অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্ত এই নিম্নতর চেতনা 
হইতে ক্রমে মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক 
মুক্তির আঁকাঁজ্ষা জাগে এবং বৃদ্ধি পায়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, 
সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 
প্রথমতঃ এ আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং সেই দিব্যজ্যোতি প্রায় 
আচ্ছাদিত থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জ্যৌতি-_সেই মুক্তি ও পূর্ণতার উজ্জল 
অগ্নি সদ! পবিত্র ও অনির্বাণ রহিয়াছে। মানুয এই দিব্যজ্যোতিকে বিশ্বের 
নিয়ন্তা, একমাত্র মুক্ত পুরুষের প্রতীক বাঁলয়৷ ধারণ করে। সে তখনও 
জানে না যে, সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বস্ত_প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, 
ধারণার তারতম্যে । 


নয স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সমগ্র প্রক্কতিই ঈশ্বরের উপাপনা-্বরূপ। যেখানেই জীবন আছে, 
সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-্ূপ। এই মুক্তি 
দ্বারা অবশ্যই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় এবং জ্ঞান ব্যতীত 
মুক্তি অসম্ভব । আমর! যতই জ্ঞানী হই, ততই গ্রকুতির উপর আধিপত্য 
লাভ করিতে পারি। প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিলেই আমরা শক্তিসম্পন্ন 
হই? এবং যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত প্রকৃতির প্রভু, 
তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হইবেন। 
মুক্তির সঙ্গে এগুলি অবশ্য থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এইগুলি লাভ করিয়াছেন, 
কেবল তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন। 

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে-সকল তত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি। 
এই মুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শাস্তি ধর্মের উচ্চতম ধারণ] । ইহা 
সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা__যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকিতে পারে না, যেখানে 
প্রকৃতি নাই, পরিবর্তন নাই, এমন কিছ নাই, যাহ! তাহাতে কোন পরিণাম 
উৎপন্ন করিতে পারে। এই একই মুক্তি আপনার ভিতর, আমার ভিতর 
রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ মুক্তি। 

ঈশ্বর সর্বদাই নিজ মহিমময় অপরিণামী ন্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্ত আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যাপার, ধন, নামযশ, মানবীয় প্রেম এবং এ-সব পরিণামী প্রাকৃতিক 
বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রকৃতি প্রকাশ 
পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের 
প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সুর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নয়। 
যেখানেই কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সর্ষের আলোকেই হউক অথবা আমাদের 
চেতনাতেই হউক, উহা! তিনিই । তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সব কিছু 
প্রকাশ পাইতেছে। 


আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ ; ইনি ব্যক্তি নন, অথচ সর্বজ্ঞ, 


ন প্রভু। সকল উপাসনার মূলেই তিনি 
বা না পারি, তীহারই উপাসনা হইতেছে। 
অগ্রসর হইয়! বলিতে চাই-_যাহা দেখিয়া 


রহিয়াছেন ; আমর! বুঝিতে পারি 
শুধু তাহাই নয়, আমি আর একটু 


ধর্ম কি? ১১১ 


সকলে আশ্চর্য হয়, যাহাকে আমরা মন্দ বলি, তাঁহাঁও ঈশ্বরেরই উপাসনা । 
তাঁহাও মুক্তিরই একটা দিকমাত্র । শুধু তাহাই নয়_আপনারা হয়তো আমার 
কথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন মন্দ কাজ 
করিতেছেন, এ প্রবৃত্তির পিছনেও রহিয়াছে সেই মুক্তি। এ প্রেরণা হয়তো 
ভুল,পথে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেরণা সেখানে রহিয়াছে। পিছনে মুক্তির প্রেরণা 
মা থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না। 
বিশ্বের স্পন্দনের মধ্যে এই মুক্তি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। সকলের হৃদয়ে যদি 
একত্ব না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বের ধারণাই করিতে পারিতাম না, 
উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ । সময়ে সময়ে এই ধারণ! আঁরও উচ্চতর 

স্তরে উঠিয়াছে-উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করে, যাঁহী 
দেখিয়। আমর! প্রথমে একেবারে স্তম্ভিত হই। সেই আদর্শ এই_স্বরূপতঃ 
আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। যিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ এবং 
ফুটন্ত গোলাপকলি, তিনিই শক্তিরূপে চারাগাছ ও প্রজাপতিতে বিরাজমান । 
যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ 
করিতেছেন। তাহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব, আবার ভীষণ 
মৃত্যুও তাহারই শক্তি । তাহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাহার ছায়াই অমৃতত্ব। 
আরও এক উচ্চতর ধারণার কথ! বলি। যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা 
হইতেই আমর! সকলে ব্যাধ-কর্তৃক অনুস্থত শশকের মতো! পলায়ন করিতেছি 
এবং তাহাদের মতোই মাথা লুকাইয়া নিজেদের নিরাপদ ভাবিতেছি। 
সমগ্র জগৎই যাহ! কিছু ভয়াবহ, তাহা! হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। 
এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়া যাইতেছিলাম, উহার এক 
পাশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপর পাশে একটা উচু দেয়াল। 
মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাঁশীর বানরগুলি দীর্ঘকাঁয় জানোয়ার 
এবং অনেক সময় অশিষ্ট। এখন এ বানরগুলির মাথায় খেয়াল উঠিল যে, 
তাহার। আমাকে সেই রাম্ত। দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক 
চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পা জড়াইয়া 
ধরিল। তাহারা আমার আরও কাছে আসিতে থাকায় আমি দৌড়াইতে 
লাগিলাম$ কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তাহারা আরও নিকটে আসিয়। 
আমাকে কামড়াইতে লাগিল। বানরদের হাত এড়ানো অসম্ভব বোধ 


১১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হইল_-এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়া 
বলিল, “বানরগুলির সন্মুখীন হও।” আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের 
দিকে মুখ করি৷ দীড়াইলাম, অমনি তাহার! পিছু হটিয়। পলাইল। 
সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষা পাইতে হইবে_যাহ1 কিছু ভয়ানক, 
তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের সহিত উহা রুখিতে হইবে । জীবনের 
দুঃখকষ্টের ভয়ে ন! পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই বাঁনরদলের মতো সেগুলি 
হটিয়া যায়! যদি আমাদিগকে কখন মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে 
হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহ! লাভ করিব, প্রক্কৃতি হইতে পলায়ন 
করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে ন]। যদি 
আমর! চাই_ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাক, তাহা 
হইলে আমাদিগকে এগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে । 

মৃত্যু কি? ভয় কাহাঁকে বলে? এই-সকলের ভিতর কি ভগবানের মুখ 
দেখিতেছ না? দুঃখ ভয় ও কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন কর, দেখিবে সেগুলি 
তোমাকে অনুমূরণ করিবে। এগুলির সম্মুখীন হও, তবেই তাহার! পলাইবে। 
সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক ; যাহা দুঃখকর, তাহার উপাঁসন। করিতে 
খুব অল্প লোকেই সাহস করে। সুখ ও দুঃখ উভয়কে অতিক্রম করাই 
মুক্তির ভাব। মান্য এই দ্বার অতিক্রম ন| করিলে মুক্ত হইতে পারে ন|। 
আমাদের সকলকেই এগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে । আমরা ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ_-প্ররুতি, ভগবান্‌ ও 
আমাদের মধ্যে আনিয়। আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে 
বসের মধ্যে, লজ্জা দুঃখ দুবিপাক ও পাপতাপের মধ্যে তাহাকে উপাসন। 
করিতে ও ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ পুণ্যের ঈশ্বরকে 
চিরকাল প্রচার করিয়া আদিতেছে। আমি একাধারে পুণ্য ও পাপের 
ঈশ্বরকে প্রচার করি। যদি সাহস থাকে, এই ঈশ্বরকে গ্রহণ কর-_এই ঈশ্বরই 
মুক্তির একমাত্র পথ? তবেই সেই একত্বরপ চরম সত্যে উপনীত হইতে 
পারিবে। তবেই একজন অপর অপেক্ষা বড়__এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই 
আমরা এই মুক্তির নিয়মের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরে শরণাঁগত হই, 
ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে 
ণারকে পৃথক্ভাবে দেখিব.না, যাুষে মান্গষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না, 
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“আমি জগতের যে-কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ ৷ যতদিন আমর! সেই প্রভু 
ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও ন! দেখি, ততদিন এই সব দুঃখকষ্ট 
আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, এবং আমর! এই-সকল ভেদ দেখিব ; কারণ 
সেই ভগবানেই__সেই আত্মীতেই আমরা সকলে অভিন্ন, আর যতদিন ন! 
আমর। ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একত্বান্রভূতি হইবে না। 

একই বৃক্ষে স্থন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখা স্বরূপ দুইটি পক্ষী; রহিয়াছে__তাহাঁদের 
মধ্যে একটি বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটি নিয়ে। নীচের বন্দর পক্ষীটি বৃক্ষের স্বাদু 
ও কটু ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে__একবার একটি স্বাদু, পরমূহূর্তে আবার 
কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে । যে মুহুর্তে পক্ষীটি কটু ফল খাইল, তাহার দুঃখ 
হইল, কিয়ংক্ষণ পরে আর একটি ফল খাইল এবং তাঁহাও যখন কটু লাগিল, 
তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল__অপর পক্ষীটি স্বাদু বা কটু কোন 
ফলই খাঁইতেছে না, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধার ভাবে বগিয়! আছে। 
তারপর বেচারা! নীচের পাখিটি সব ভুলিয়া আবার স্বাদু ও কটু ফলগুলি 
খাইতে লাগিল; অবশেষে অতিশয় কটু একটি ফল খাইল, কিছুক্ষণ 
থামিয়। আবার সেই উপরের মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। 
অবশেষে এ উপরের পর্দীটির দিকে অগ্রসর হইয়া সে যখন তাহার খুব সন্নিহিত 
হইল, তখন সেই উপরের পক্ষীর অপ্রজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল 
ও তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে তখন দেখিল, সে নিজেই উপরের 
পক্ষীতে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে; দে শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইয়া গিয়াছে 
এবং দেখিল-_বৃক্ষে বরাবর একটি পক্ষীই রহিয়াছে । নীচের পক্ষীটি উপরের 
পক্ষীটির ছাঁয়ামাত্র। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্ত 
যেমন এক সর্ব লক্ষ শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিস্বিত হইয়া! লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সুর্যরূপে 
প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমর 
আমাদের প্ররুত ব্রহ্বস্ব্ূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিধিষ্ব দূর 
হওয়া আবশ্তক। এই বিশ্প্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে 
না। সেজন্যই রুপণ অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, দস্থ্য অপহরণ করে, 
পাপী পাঁপাচরণ করে, তোমরা দর্শনশাস্্ শিক্ষা কর। সকলেরই এক উদ্দেশ্য } 
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এই মুক্তি লাভ করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাতমারে 
ব। অজ্ঞাতপারে আমর। সকলেই পূর্ণভাঁলাভের চেষ্ট। করিতেছি। প্রত্যেকেই 
এই পূর্ণতা লাভ করিবে । 

ষেবব্যক্তি পাপতাপের মধো অন্ধকারে হাঁতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের 
পথ বছিয়। লইয়াছে, সেও এই পূর্ণতালীভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব 
হইবে । আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। ওঁ পথে চলিতে চলিতে 
সে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে ; 
অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরত ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া 
পাইবে । সকলে অজ্ঞাতসারে যাহা করিতেছে, তাহাই আমর! জ্ঞাতসারে 
করিবার চেষ্টা! করিতেছি । সেণ্ট পল এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, 'তোমর! 
যে-ঈশ্বরকে অজ্ঞাতদারে উপাঁদন। করিতেহ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের 
নিকট ঘোষণ। করিতেছি । সমগ্র জগংকে এই শিক্ষা খিখিতে হইবে। 
দর্শনশান্্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই-সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি এগুলি 
জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌছিতে সাহায্য না করে? আমরা যেন 
বিভিন্ন বস্তুতে ভেদ জ্ঞান দূর করিয়া! সর্বত্র সমদর্শী হই-_মানুষ নিজেকে সকল 
বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমর! ঘেন ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণ ধারণ! লইয়া 
ধর্মমত বা সপ্প্রদাঁঃসঘূহের উপাসক আর ন! হই, এবং জগতের সকলের ভিতর 
তাহাকে দর্শন করি। আপনার! যদি ব্রন্ধজ্ঞ হন, তবে নিজেদের হৃদয়ে ধাহাকে 
উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাকেই সর্বত্র উপাসনা করিবেন। 

প্রথমতঃ এ-সকল সন্ধীর্ণ ধারণা ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই 
ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিণি সকল হাত দিয়া কাধ করিতেছেন, সকল পা দিয়া 
চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাদ করেন, 
সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ__-আম|দের নিকট 
হইতে নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম-ইহা জানাই বিশ্বাদ। প্রভু রুপা 
করিয়া আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন! আমরা যখন সমগ্র জগতের 
এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন অমৃতত্ব লাভ করিব। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে 
দেখিলেও আমর! অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক । যতদিন এ জগতে এক- 
জনও বাচিয়া থাকে, আমি তাগার মধ্যে জীবিত আছি। আমি এই সঙ্ধীরণ 
ক্ষুদ্র ব্যইি জীব নই, আমি সমটিস্বরূপ। অতীতে যত প্রাণী জন্নিয়াছিল, 


টিক সরা 
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আমি তাহাদের সকলের জীবনম্বরূপ ; আমিই বুদ্ধের, যীশুর ও মহম্মদের 
আত্মা।। আমি সকল আচার্ধের আত্মা, যে-সকল দন্থ্য অপহরণ করিয়াছে, 
যে-সকল হত্যাকারীর ফাঁসি হইয়াছে, আমি তাহাদের স্বরূপ, আমি সর্বময় । 
অতএব উঠ- ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা । তুমি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। 
ইহাই যথার্থ বিনন-_ হাটু গাড়িয়৷ করজৌড়ে কেবল ‘আমি পাঁপী, আমি 
পাপী’ বলার নাম বিনয় নয়। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন হয়, তখনই 
সর্বোচ্চ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । সমগ্র জগতের অখগুত্বই__ 
একত্বই শ্রেষ্ট ধর্মমত । আমি অনুক ব্যক্তি-বিশেষ__ইহা তো অতি সঙ্ধীর্ণভাব__ 
পাকা “আমি'র পক্ষে ইহা সত্য নয়। আমি সর্বময়-_এইভাঁবের উপর 
দণ্ডায়মান হও এবং নেই পুরুষোত্তমকে সর্বোচ্চভাবে সতত উপাসনা! কর, 
কারণ ঈশ্বর চৈতন্যন্বরূপ এবং তীহাঁকে সত্য ও চৈতন্যরূপে উপাঁসনা করিতে 
হইবে । উপাসনার নিম্নতর প্রণালী অবলম্বনে মাহষের জড়বিষয়ক চিন্তাগুলি 
আধ্যাত্মিক উপাদনায় উন্নীত হয়, এবং অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বর 
চৈতন্তের মধ্য দিয়া উপাসিত হন। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড় ; চৈতন্তই 
কেবল. অনন্ত। ঈশ্বর ঠৈতন্থস্বরূপ বলিয়া অনন্ত মানুষ চৈতন্তস্বরূপ, 
সুতরাং অনন্ত এবং কেবল অনন্তই অনন্তের উপাঁদনায় সমর্থ । আমর! 
সেই অনন্তের উপাঁপনা করিব ; উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাঁসন]। 
এ-সকল ভাবের মহত্ব উপলব্ধি করা কত কঠিন! আমি যখন কেবল 
কল্পনার সাহায্যে মত গঠন করি, কথা বলি, দার্শনিক বিচার করি এবং পর 
মুহূর্তে কোন কিছু আমার প্রতিকূল হইলে অজ্ঞাতসাঁরে ক্রুদ্ধ হই, তখন 
ভুলিয়া যাই যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আঁর 
কিছু আছে; তখন বলিতে ভুলিয়া যাই যে, আমি চৈতন্তম্বরূপ, এ 
অকিঞ্চিংকর জগৎ আমার নিকট কি? আমি চৈতন্তস্বরপ । আমি তখন 
ভুলিয়া যাই যে, এ-সব আমারই খেলা--ভুলিয়া যাই ঈশ্বরকে, ভুলিয়া যাই 
যুক্তির কথা । 

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ, ছুরধিগম্য ও কঠিন__ইহা! 
অতিক্রম করা কঠিন» খধির। এ-কথা বাঁরবাঁর বলিয়াহেন। তাঁহা হইলেও 


১. ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা ছুরতায়। ছূর্গম্‌ পথন্তৎ কবয়ে| বদন্তি।__কঠ. উপ. ১1৩১৪ 


১১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এ-সকল দুর্বলতা ও বিফলত। যেন তোমাকে বদ্ধ না করে৷ উপনিষদের বাণী £ 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবৌধত।” উঠ-_জাগো, যতদিন না সেই লক্ষ্যে 
পৌছাইতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও এ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় 
দু্গম__দুরতিক্রম্য, দীর্ঘ ও কঠিন $ আমর] ইহা অতিক্রম করিবই করিব। 
মানুষ সাধনাবলে দেবান্ছরের প্রভু হয়। আমর! ব্যতীত আমাদের দুঃখের 
জন্য আর কেহই দায়ী নয়। তুমি কি মনে কর, মানুষ যদি অমৃতের 
অঙ্ণসন্ধান করে, তৎপরিবর্তে সে বিষলাভ করিবে? অমৃত আছেই এবং যে 
উহা! পাইবার চেষ্টা করে, সে পাইবেই। স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন £ সকল 
ধর্মীধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আঁমি তোমাকে 
ভবসাগরের পরপারে লইয়। যাইব, ভীত হইও না।১ 

এই বাণী জগতের সকল ধর্মশান্ত্রেই আমরা শুনিতে পাই। সেই একই 
বাণী আমাদিগকে শিক্ষা! দেয়, '্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি_তোমার 
ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ সবই তোমার রাজত্ব, তোমার শক্তি, তোমার 
মহিমা ২ কঠিন_বড় কঠিন কথা। আমি নিজে নিজে বলি, ‘হে প্রভু, 
আমি এখনই তোমার শরণ লইব-_প্রেমময় তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ 
করিব, তোমার বেদীতে যাহা কিছু সং, যাহ। কিছু পুণ্য-_সবই স্থাপন 
করিব। আমার পাপতাপ, আমার ভালমন্দ__সবই তোমার চরণে সমর্পণ 
করিব। তুমি সব গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না।, এক 
মুহূর্তে বলি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ; পর মুহূর্তেই একটা কিছু আসিয়া 
উপস্থিত হয় আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তখন আমি ক্রোধে লাফাইয়া। 
উঠি। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্ধ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন। 
এই মিথ্যা “আমি"কে মারিয়া ফেলো, তাহ! হইলেই পাক! ‘আমি’ বিরাজ 
করিবে। হিক্ত শান্ত বলেন, ‘তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরারণ ঈশ্বর 
আমার সম্মুথে তোমার অন্য দেবতাদের উপাসনা করিলে চলিবে নাত 
সেখানে একমাত্র ঈশ্বরই রাজত্ব করিবেন। আমাদের বলিতে হইবে__“নাহং 
নাহং, তুহু তুহু আমি নই, তুমি। তখন নেই প্রভুকে ব্যতীত 


৯. সবধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রল। গীতা ১৮1৫৬ 
২ Lord’s Prayer, N. T. Matt. VT, 10. 
৩ 0.T. Exodus, XX, 5. 


ধর্ম কি? ১১৭ 


আমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে ; তিনি, শুধু তিনিই রাজত্ব করিবেন। 
হয়তো আমরা খুব কঠোর সাধনা করি, তথাপি পরমুহূর্তেই আমাদের 
পদস্খলন হয় এবং তখন আমরা জগজ্জননীর নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা 
করি ; বুঝিতে পারি, জগজ্জননীর সহায়ত! ব্যতীত আমরা দাড়াইতে পারি 
না? জীবন অনন্ত, উহার একটি অধ্যায় এই £ ‘তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক ৷’ 
এবং জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মর্মগ্রহণ করিতে না পারিলে সমগ্র জীবন 
উপলব্ধি করিতে পারি না। ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক’_প্রতি মুহূর্তে 
বিশ্বাসঘাতক মন এই ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি কাঁচা “আমি'-কে জয় 
করিতে হইলে বারবার এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। আমর! বিশ্বাস- 
ঘাতকের সেব| করিব অথচ পরিত্রাণ পাঁইব__ইহ। কখনও হইতে পারে না। 
বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সকলেই পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন আমরা আমাদের 
পাকা আমি’র বাণী অমান্য করি, তখনই বিশ্বাপঘাতক-_নিজেদের বিরুদ্ধে 
এবং জগজ্জননীর মহিমাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হই । যাহাই 
ঘটুক ন! কেন, আমাদের দেহ ও মন সেই মহান্‌ ইচ্ছাময়ের নিকট সমর্পণ 
করিব। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন £ যদি মানুষ দুবার উচ্চারণ 
করে, ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক’, সে পাঁপাচরণ করে। “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হুউক*_ইহার বেশি আর কি প্রয়োজন? উহ! দুবার বলিবার আবশ্যক 
কি? যাহা ভাল, তাহা তো ভালই । একবার যখন বলিয়াছি, তখন ওঁ কথা 
ফিরাইয়া লওয়া চলিবে ন|। '্বির্গের ন্যায় মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, 
কারণ তোমারই সব রাজত্ব, সব শক্তি, সব মহিম। চিরদিনের জন্য তোমারই ! 


১২০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সেখানে মানবমন যেন বহির্জগতের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর আভাঁদ পাঁওয়াঁর জন্য 
. চেষ্টিত বলিয়া বোধ হয় । উষা, সন্ধা, বঞ্চা__প্রকৃতির অদ্ভুত ও বিশাল শক্তি- 
সমূহ ও সৌন্দৰ্য মানবমনকে আকর্ষণ করে। সেই মানবমন প্রকৃতির পরপারে 
যাইয়া, দেখাঁনে যাহা আছে, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে আকাঁজ্া 
করে। এই প্রচেষ্টায় তাহার! প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আঁত্ম। ও শরীরঃদি 
দিয়| মানবীয় গুণরাশিতে ভূষিত করে। এগুলি তাঁহার ধারণায় কখন 
সৌনর্ধমণ্ডিত, কখন বা ইন্দ্রিয়র অতীত। এই-সব চেষ্টার অন্তে এই 
প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিগুলি তাহার নিকট নিছক ভাঁবময় বস্ত, মাঁনবধর্মী 
হউক বা না হউক । প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রকার ধাঁরণা দেখিতে 
পাওয়া যায় ; তাহাদের পুরাঁণসমূহ কেবল এই ভাঁবময় প্রকৃতির উপাসনায় 
পূর্ণ। প্রাচীন জার্মান, স্কাণ্ডিনভীর এবং অন্যান্য আর্ধজাতিদের মধ্যেও 
অনুরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সুতরাং এই পক্ষেও সুদৃঢ় প্রমাণ 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে 
কল্পন| করা হইতেই ধর্মের উংপত্তি হইয়াছে । 
এই মতদ্বয় পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও তৃতীয় এক ভিত্তি অবলম্বনে 
উহাদের সামগ্র্ত-বিধান করা যাইতে পারে; আমার মনে হয়, উহাই ধর্মের 
প্রকৃত উৎস এবং ইহাকে আমি ‘ইন্দরিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা, বলিতে 
ইচ্ছা করি। মান্য একদিকে তাহার পিতৃপুক্রষগণের আত্মার অথবা 
প্রেতাত্মার অস্থসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ শরীর-নাঁশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, 
তাহার কিঞ্চিং আভাপ পাইতে চায়; কিংবা অপর দিকে এই বিশাল 
জগত প্রপঞ্চের অন্তরালে যে-শক্তির ক্রিয়৷ চলিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিতে 
সচেষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মান্য যে উপাঁয়ই অবলগ্গন করুক না কেন, 
ইছ। সুনিশ্চিত যে, দে তাহার ইন্জিয়মমূহের সীম] অতিক্রম করিতে চাঁয়। 
ইন্জিয়ের গণ্ডির মধ্যেই সে মন্থষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্তিয় অবস্থায় 
যাইতে চায়। 


এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্তপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট 
ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়! বোধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর 
দিয়াই আমে। অমরত্থের প্রথম ধারণ! মানুষ স্বপ্নের ভিতর দিয়! অনায়াসে 
পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয়? আমর! জানি 


ধর্মের প্রয়োজন ১২১ 


যে, শিশুগণ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁহাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নীবন্থার মধ্যে 
অতি অল্প পার্থকা অনুভব করে। স্বপ্নাবস্থায় দেহ মৃতবং পড়িয়া থাকিলেও 
মন যখন এ অবস্থায়ও তাঁহার সমুদয় জটিল কার্য চীলাইয়া যাইতে থাকে, 
তখন অমরত্ব-বিষয়ে এ-সব ব্যক্তি যে সহজলভ্য গ্রমীণ পাইয়া থাকে, উহা 
অপ্রেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে? অতএব 
মান্য যদি তৎক্ষণাৎ, এই গিদ্ধান্ত করিয়! বসে যে, এই দেহ চিরকালের মতে৷ 
নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ববং ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
আমার মতে অলৌকিক তব্ব-বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর স্বাভাবিক এবং 
এই স্বপ্রীবস্থার ধারণা অবলম্কনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্বে উপনীত 
হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, কালে অধিকাংশ মানুষই বুঝিতে পারিয়াছিল, 
জাগ্রদবস্থায় তাহাদের এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং স্বপ্নাবস্থায় 
যে মানুষের কোঁন অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাঁও নয়; পরন্ত মে তখন 
জাগ্র২-কাঁলীন অভিজ্ঞতাঁগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র । 

কিন্ত ইতিমধ্যে মানব-মনে সত্যান্সসদ্ধিৎস। অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে এবং 
উহার গতি অন্তমুখে চলিয়াছে। মান্ষ এখন তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি 
আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থা 
অপেক্ষাঁও উচ্চতর একটি অবস্থা আবিষ্কার করিল। ভাঁবাবেশ বা! ভগবংপ্রেরণা 
নামে পরিচিত এই অবগ্থাটির কথা আমরা পৃথিবীর সকল স্ুপ্রতিষিত ধর্মের 
মধ্যেই পাই । সকল সু্রতিষিত ধর্মেই ঘোষিত হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা 
অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ঈশদূতগণ মনের এমন সব উচ্চতর অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা নিদ্রা ও জাগরণ হইতে ভিন্ন এবং সেখানে তাহারা 
অধ্যাত্ম-জগৎ নামে পরিচিত এক অবস্থাবিশেষের সহিত সন্বন্ধঘুক্ত অভিনব 
সত্যপমৃহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । আমর| জাগ্রদবন্থায় পারিপাখিক অনস্থা- 
সমূহ যেভাবে অনুভব করি, তাহারা পূর্বোক্ত অবস্থায় পৌছিয়া সেগুলি আরও 
স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করেন। 

দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণদের ধর্মকে লওয়া যাঁক। বেদসমুহ খধিদের দ্বারা 
লিপিবদ্ধ বসিয়া উল্লিখিত হয়। এই-সকল খষি কতিপয় সত্যের ভুষ্টা মহাপুরুষ 
ছিলেন। সংস্কৃত 'ঝষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্তুত্রষ্ট। অর্থাৎ বৈদিক সু তিসমূহের 
বা চিন্তারাশির প্রত্যক্ষ দ্রষ্ট।। খধিগণ বলেন, তাহারা কতকগুলি সত্য অনুভব 


১২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি “অতীন্দ্রিয়' বিষয় সম্পর্কে ‘প্রত্যক্ষ 
কথাটি ব্যবহার কর! চলে । এই সত্যসমূহ তাঁহার! লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 
এই একই সত্য ইহুদী এবং শ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিঘোঁবিত হইতে দেখা ঘাঁয়। 

বৌদ্ধ-মতাবলম্থী হীনযান’ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা উঠিতে পাঁরে। জিজ্ঞাস্ত 
এই যে, বৌদ্ছের। যখন কোন আত্মা বা! ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তখন তাঁহাদের 
ধর্ম কিক্ূপে এই অতীন্ত্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে ? ইহার উত্তর এই যে, 
বৌদ্বেরাও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাদী এবং দেই নীতি-প্ধান আমরা 
যে অর্থে ‘যুক্তি’ বুঝি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্ত অতীন্দ্িয় অবস্থায় 
পৌছিয়া বুদ্ধদেব উহ প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি ও আবিষ্কার করিয়।ছিলেন। আপনাদের 
মধ্যে যাহার! বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, এমন কি ‘এশিয়ার আলো' 
(The Light of Asia) নামক অপূর্ব কাব্য গ্রন্থে নিবদ্ধ অতি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষ- 
মূলে ধ্যানস্থ হই! অতীন্ধিয় অবস্থায় পৌহিয়াছিলেন। তাহার উপদেখসমূহ 
এই অবস্থা হইতেই আসিগনাছে, বুদ্ধির গবেষণ| হইতে নয়। 

অতএব সকল ধর্মেই এই এক আশ্চর্য বাণী ঘোষিত হয় যে, মানব-মন কোন 
কোন সময় শুধু ইন্দ্িয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম 
করে। তখন এই মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে, যেগুলির ধারণ! সে 
কোন কালে করিতে পারিত না এবং যুক্তির দ্বারাও পাইত ন1। এই তথ্য- 
সমূহই জগতের সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। অবশ্য এই তথ্যগুলি সমন্ধে আপত্তি 
উত্থাপন করিবার এবং যুক্তির কষ্টিপাঁথরে পরীক্ষা করিবার অধিকার আমাদের 
আছে) তথাপি জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমতেই দাবি কর! হয় যে, মানব- 
মনের এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে সে ইন্দ্রিয় ও বিচার-শক্তির 
সীমা অতিক্রম করিতে পারে) অধিকন্ত তাহারা এই শক্তিকে একটি বাস্তব 
সত্য বলিয়াই দাবি করে। 

নকল ধৰ্মে স্বীকৃত এই সকল তথ্য কতদূর সত্য ; তাহা বিচার ন! করিয়াও 
আমরা তাহাদের একটি সাধারণ বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ 
পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত স্থুল তথ্যগুলির তুলনায় ধর্মের আবিষ্কারগুলি 
অতি সুস্ম, এবং যে-সকল ধর্ম অতি উন্নত প্রণালতে স্বপ্রতিষিত হইয়াছে, 
সেগুলি সবই এক সুক্মতম তত স্বীকার করে ; কাহারও মতে উহ! হয়তো এক 


ধর্মের প্রয়োজন ১২৩, 


নিরপেক্ষ সুক্স সত্তা, অথব| সর্বব্যাপী পুরুষ, অথব] ঈশ্বর-নামধেয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি- 
বিশেষ, অথবা নৈতিক বিধি; আবার কাহারও মতে উহ। হয়তো সকল সত্তার 
অন্তনিহিত সার সত্য। এমন কি আধুনিক কালে মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার 
উপর নির্ভর না করিয়। ধর্মমত প্রচারের যত প্রকার চেষ্টা কর! হইয়াছে, 
তঃহাতেও প্রাচীনদের স্বীকৃত পুরাতন হুক্মভাঁবগুলিই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং 
এগুলিকে নীতি-বিধাঁন (০৮৭! Law), আদর্শগত এক্য (Ideal Unity) 
প্রভৃতি নৃতন নামে অভিহিত করা হইতেছে এবং ইহ! দ্বার! দেখানো হইয়াছে 
যে, এই-সকল স্ুক্ম তত্ব ইন্দিয়গ্রাহ নয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ পৰ্যন্ত 
কোন আদর্শ মান্য দেখে নাই, তথাপি আমাদিগকে এরূপ এক বাক্তিতে 
বিশ্বাসী হইতে বলা হয়। আমাদের মধ্যে কেহই এপর্যন্ত পূর্ণ আঁদর্শ মানুষ 
দেখে নাই, তথাপি সেই আদর্শ ব্যতীত আমর! উন্নতি লাভ করিতে 
পারিনা। বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক স্থক্ষ্ 
অখণ্ড সত্তা আছে, যাঁহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষ রূপে, অথবা 
নীতিবাঁদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে, অথবা সর্বান্ুস্যত সারবসন্তরূপে 
উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা 
করিতেছি। প্রত্যেক মান্য যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার 
অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একট! নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম 
আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, 
সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনস্ত শক্তি 
অর্জনের, এই অপীম আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু অল্প- 
সংখ্যক লোক অচিরেই বুঝিতে পারে যে, যদিও তাহার! অনন্ত শক্তিলাভের 


প্রচেষ্টায় নিরত রহিয়াছে, তথাপি সেই শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নয়। 


তাঁহার! অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে, ইন্জিয় দ্বারা সেই অনন্ত সুখ লাভ করা 
যায় না। অন্যভাবে এরূপ বলা চলে যে, ইন্দরিয়গুলি ও দেহ এত সীমাবদ্ধ যে, 
সেগুলি অপীমকে প্রকাশ করিতে পারে না। অসীমকে সীমার মধ্য দিয়। 
প্রকাশ কর! অসম্ভব ; কালে মান্য অসীমকে সসীমের ভিতর দিয়! প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা! ত্যাগ করিতে শেখে। এই ত্যাগ, এই চেষ্টা! করাই নীতি- 
শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ত্যাগের ভিত্তির উপরই নতিশান্ত্র প্রতিষ্ঠিত । এমন 
কোন নীতি কোন কালে প্রচারিত হয় নাই, যাহার মূলে ত্যাগ নাই। 


১২৪ ন্বামীজীর বাণী ও রচনা 


“নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু”_ইহাই নীতিশাস্তের চিরন্তন বাণী। নীতি- 
শাস্বের উপদেশ স্বার্থ নয়, পরার্থ ৷ নীতিশাস্র বলে, সেই অনন্ত শক্তি বা 
অনন্ত সুখকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া লাভ করিতে সচেষ্ট মানুষ নিজের স্ব!তন্ত্য 
সম্বন্ধে একটা যে মিথ্যা ধারণ! আকড়াইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। 
নিজেকে সর্বপশ্চাতে রাখিয়া অন্যকে প্রাধান্য দিতে হইবে । ইন্জিয়দমূহ বলে, 
“আমারই হইবে প্রথম স্থান৷? নীতিশাস্র বলে, 'না, আমি থাকিব সর্বশেষে ! 
সুতরাং সকল নীতিশাস্বই এই তাগের-_জড়জগতে স্বার্থবিলোপের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, স্বার্থরক্ষার উপর নয়। এই জড়জগতে কখনও সেই অনস্তের পূর্ণ 
অভিব্যক্তি হইবে না, ইহা অসম্ভব অথবা কল্পনারও অযোগ্য । 

সুতরাং মানুষকে জড়জগৎ ত্যাগ করিয়। সেই অনন্তের গভীরতর প্রকাশের 
অন্বেষণে আরও উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিতে হইবে । এই ভাবেই বিভিন্ন 
নৈতিক বিধি রচিত হইতেছে ; কিন্তু সকলেরই সেই এক মূল আদর্শ__চিরন্তন 
আত্মত্যাগ । অহঙ্কারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্তরের আদর্শ। যদি মাকে 
তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে সে শিহরিয়। উঠে। 
তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। অথচ 
সেই-সব লোকই আবার প্রচার করে যে, নীতিশাপ্তের উচ্চতম আদর্শগুলিই 
যথার্থ ; তাহারা একবারও ভাবিয়। দেখে না যে, সকল নীতিশান্ত্রের গণ্ডি, 
লক্ষ্য এবং অন্তনিহিত ভাঁবই হইল এই ‘অহং-এর নাশ, উহার বুদ্ধি নয়। 

হিতবাদের আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, 
কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার কর! 
যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অশ্নভূতি 
বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। 
অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। যে- 
কোন নীতিশাস্ত মানুযকে তাহার নিজ সমাজের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে 
ইচ্ছা করে, তাহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা 
করিতে অক্ষম। হিতবাদীরা অনস্তকে পাইবার সাধনা এবং অতীন্ত্রিয় বস্ত 
লাভের আশা ত্যাগ করিতে বলেন 5 তাহাদের মতে ইহা অসাধ্য ও 
অযৌক্তিক। আবার তাহারাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে 


নীতি অবলঙ্কন এবং 
সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে বলেন। 


কেন আমর! কল্যাণ করিব? হিত 
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করা তো গৌণ ব্যাপার । আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক । নীতিশান্ 
তো লক্ষ্য নয়, উহ! উদ্দেশ্ত সাধনের উপায় মাত্র । লক্ষ্যই যদি না থাকে, 
তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন? কেন আমি অন্যের অনিষ্ট না করিয়া. 
উপকার করিব? স্থখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন আমি নিজেকে 
সথবী এবং অপরকে দুঃখী করিব না? আমাকে বাধা দেয় কিসে? দ্বিতীয়তঃ 
হিতবাদের ভিত্তি অতীব সন্ধীর্ণ। যে-সকল সামাজিক রীতিনীতি ও 
কাঁ্ধারা প্রচলিত আছে, সেগুলি সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই গৃহীত 
হইয়াছে । কিন্তু খিতবাদীদের এমন কি অধিকার আছে যে, তাহারা সমাজকে 
চিরন্তন বলিয়া কল্পন। করিবেন? বহযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব 
সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাঁশের দিকে 
অগ্রপর হইবার পথে এই সমাজবব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সৌপান। শুধু 
সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং 
সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হিতবাদ-সন্তৃত 
মতগুলি বড়জোর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কার্যকর হইতে পারে। তাহার 
বাহিরে উহাদের কোন মূল্য নাই । কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে উদ্ভুত, 
চরিত্রনীতি ও নৈতিক বিধির কার্ধক্ষেত্র বা পরিধি সমষ্টি মানবের সমগ্র দিক। 
ইহ। ব্যা্টির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলেও ইহার সম্পর্ক সমষ্টির সহিত। সমীজও- 
ইহার অন্তভু ক্র, কারণ সমাজ তো ব্যষ্টিনিচয়ের সমষ্টি ছাড়া আঁর কিছুই নয়। 
যেহেতু এই নৈতিক বিধি ব্যষ্টি ও তাহার অনন্ত সম্পর্ক গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 
সেহেতু সমাজ যে-কোন সময়ে যে-কোন অবস্থায় থাকুক ন! কেন, ইহা সমুদয় 
সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোৌজা | এইবূপে দেখা যাঁয় যে, মানব জাতির পক্ষে 
আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন সর্বদাই আছে। জড় যতই সুখকর হউক ন! কেন, 
মানুষ সর্বদ। জড়ের চিন্ত। করিতে পারে না। 

লোকে বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিলে আমাদের 
ব্যাবহারিক জগতে প্রমাদ ঘটে । স্থদূর অতীতে চৈনিক ঝষি কন্ছ্যসিঘাসের 
সময় বলা হইত-_“আগে ইহলোকের স্থব্যবস্থা করিতে হইবে ; ইহলোঁকের 
ব্যবস্থা হইয়া গেলে পরলোকের কথা ভাবিব।” ইহা! বেশ সুন্দর কথা যে, 
আমরা ইহ-জগতের কার্ধে তৎপর হইব, কিন্তু ইহাও তষ্টব্য যে, যদি 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগের ফলে ব্যাবহাঁরিক জীবনে কিঞ্চিৎ 


১২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা - 


ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত বান্তব-জীবনের প্রতি অত্যধিক মনো- 
নিবেশের ফলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই ক্ষতি হইয়া 
থাকে । এইভাবে চলিলে মানুষ জড়বাদী হইয়া পড়ে, কারণ প্রক্বৃতিই 
মানুষের লক্ষ্য নর_ মাগ্ষের লক্ষ্য তদপেক্ষা উচ্চতর বন্ত। 
যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ 
তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে। এই প্রকৃতির দুইটি বূপ-_অন্তঃগ্রকূতি ও 
বহিঃপ্রকৃতি। যে নিয়মগুলি আমাদের বাহিরের ও শরীরের ভিতরের জড় 
কণিকাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল সেগুলিই প্রকৃতির অস্তভুক্ত নয়, পরস্থ 
সস্মতর অন্তঃপ্রকৃতিও উহার অন্তভূক্ত ; বস্তুতঃ এই স্থহ্মতর প্রক্লতিই বহি- 
জগতের নিয়ামক শক্তি । বহিঃপ্রকূতিকে জয় কর! খুবই ভাল ও বড় কথা; 
কিন্তু অস্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও মহত্তর। যে-সকল নিয়মানুসারে গ্রহ- 
নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি জান! উত্তম, কিন্ত যে-সকল নিয়মাঁছসারে 
মাঙ্জযের কামনা, মনোবৃত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জান অনন্তগুণে 
মহত্তর ও উতকষ্ট। অন্তর্যানবের এই জয়, মানব-মনের যে-সকল সুক্ষ ক্রিয়া- 
শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলির রহস্ত জানা__মবই সম্পূর্ণরূপে ধর্মের অন্তর্গত । 
মানব প্রক্কতি-_ আমি সাধারণ মানব-প্রকুতির কথা৷ বলিতেছি-বড় বড় 
প্রাকৃতিক ঘটন! দেখিতে চাঁয়। সাধারণ মা্য সুম্ম বিষয় ধারণ! করিতে 
পারে না। ইহা বেশ বলা হয় যে, সাধারণ লোকে মহম্তর মেষশাঁবক- 
হত্যাকারী পিংহেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারা! একবারও ভাবে না 
যে, ইহাতে এক হাজার মেষের মৃত্যু ঘটিল, যদিও পিংহটার ক্ষণস্থায়ী জয় 
হইয়াছে) তাহারা কেবল শারীরিক শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অন্গভব করে। 
সাধারণ মানবের মনের ধারাই এইরূপ । তাঁহার! বাহিরের বিষয় বোঝে 
এবং তাহাতেই সখ অনুভব করে; কিন্ত প্রত্যেক সমাজে একশ্রেণীর লোক 
আছেন, যাহাদের আনন্দ ইস্রিয়গ্রাহ বস্তুর মধ্যে নাই, অতীন্দ্ৰিয় রাজ্যে; 


তাঁহারা মাঝে মাঝে জড়বস্ত অপেক্ষা উচ্চতর কিছুর আভাস পাইয়া থাকেন 
এবং উহ! পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। 


পাঠ করিলে আমর! সর্বদা দেখিতে 


২ অনন্তের অন্সন্ধান বন্ধ 
তবাদীরা এই অন্সসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক 
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না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার 
আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই এ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আনিয়া 
তাঁহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়। 

এইরূপে ধর্ম হইতে আমরা যে-সকল তথ্য ও তন্ন শিক্ষা করিতে পাঁরি, 
যে-সাননা পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম অন্যতম বিজ্ঞান অথবা 
গবেষণার বস্তু হিসাবে মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অঙ্গশীলনের 
বিষয়। অনন্তের এই অনুসন্ধীন, অনন্তকে ধাঁরণ। করিবার এই সাধনা, 
ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক 
মানবের ক্রমবিকাশ-পাঁধনের এই প্রচেষ্ট।_অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে 
একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়ান_-এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব 
ও মহত্বের বিকাশ । কেহ কেহ ভোজনে সর্বাধিক আনন্দ পায়, আমাদের 
বলিবাঁর কোন অধিকার নাই যে, তাহাদের উহাতে আনন্দ পাওয়া উচিত 
'অয়। আবার কেহ কেহ দামাগ্ত কিছু লাভ করিলেই অত্যন্ত সখ বোধ করে) 
তাহাদের পক্ষে উহ! অগ্চিত__এরূপ বলিবাঁর অধিকার আমাদের নাই। তেমনি 
আবার যে-মাহুষ ধর্মচিন্তায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাঁইতেছে, তাহাকে বাধা দিবারও 
উহাদের কোন অধিকার নাই। যে-প্রাণী যত নিয্নস্তরের হইবে, ইন্দিয়- 
স্থখে সে তত অধিক সুখ পাইবে। শুগাল-কুকুর যতখানি আগ্রহের সহিত 
ভোজন করে, কম লোকই সেভাবে আহার করিতে পারে। কিন্তু শৃগাল- 
কুকুরের ুখান্ুভূতির সবটাই যেন তাহাদের ইন্দ্িয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত 
হইয়া রহিয়াছে । সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের! 
ইন্দরিয়ের সাহায্যে স্থখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা 
চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই স্থখ পাইয়া থাকে । আধ্যাত্মিকতার 
রাজ্য আরও উচ্চতর | উহার বিষয়টি অনন্ত হওয়ায় এ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং 
যাহার! উহ! সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে এ স্তরের 
স্থখও সর্বোৎকুষ্ট। সুতরাং "মান্থযকে সুখানুসন্ধান করিতে হইবে'__হিতবাঁদীর 
এই মত মানি: লইলেও মানুষের পক্ষে ধর্মচিন্তার অনুশীলন করা উচিত; 
কারণ ধর্মান্ুশীলনেই উচ্চতম সখ আঁছে। স্থতরাং আমার মতে ধর্মীুশীলন 
একান্ত প্রয়োজন । ইহার ফল হইতেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি। 
মানব-মনকে গতিশীল করিবার জন্য, ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। ধর্ম 


টু স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আঁমাঁদের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্য কোন আদর্শ 
তাহা পারে না। মাঁনব-জাতির ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে 
অতীতে এইবূপই হইয়াছে, এবং ধর্মের শক্তি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। 
কেবল হিতবাঁদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে 
পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিদোষ, 
নীতিপরায়ণ এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলনের অষ্টা, যাহার! জগতে যেন চৌন্বকশক্তিরাঁখি সঞ্চারিত করেন, 
ধাহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, খাঁহাদের জীবন 
অপরের জীবনে আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের 
মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা দেখিতে পাই। তাঁহাদের 
প্রেরণা-শক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে । যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত 
অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাঁহা উপলদ্ধি করিবার জন্য ধর্মই সর্বাপেক্ষা" 
বেশী প্রেরণ! দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্ধ-সম্পাদনে, নিজের ও 
অপরের জীবনে শান্তিছ্থীপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি; অতএব সেই 
দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অন্ুবীলন কর! উচিত। পূর্বাপেক্ষা উদার ভিত্তিতে 
ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক । সর্বপ্রকার সঙ্ধীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দূর 
করিতে হইবে । সকল সাম্প্রদায়িক, স্বজীতীয় ব! স্বগোত্রীয় ভাব পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ঈশ্বর থাকিবেন এবং অপর 
সকলের ঈশ্বর মিথ্য।_-এই-জাতীয় ধারণা কুসংগ্কার, এগুলি অতীতের গর্ভেই 
বিলীন হওয়া উচিত। এই ধরনের ধারণা ্ুলি অবশ্য বর্জনীয় । 

মানবমনের যতই বিস্তার হয়, তাঁহার আধ্যাত্মিক পোঁপানগুলিও ততই 
প্রসার লাভ করে। এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন ম'নুষের চিন্তাগুলি 
লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে আমরা 
শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সংস্পর্শে আপিয়াছি, আুতরাঁং 
ভাবী ধর্মসমূহকে একদিকে যেমন সৰ 
হইবে। 


জগতে যাহা কিছু সং ও মহৎ, তাহার সবই ভাবী ধর্মাদর্শের অস্তভুক্ত 
হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উহ 


হাতে ভাবী উন্নতির অনন্ত সুযোগ নিহিত 


জগতের 
জনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে 


ধর্মের প্রয়োজন ১২ন 


থাঁকিবে। অতীতের যাহা কিছু ভাল, তাহার সবই সুরক্ষিত হইবে, এবং 
পূর্বে সঞ্চিত ধর্মভাগারে নৃতন ভাঁবসংযৌগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে 
হইবে । অধিকন্ত প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া 
আবশ্যক ১ পরন্ত ঈশ্বর-সন্বন্ধীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে 
করিয়া নিন্দা করা উচিত নয়। আমার জীবনে আমি এমন অনেক ধাঁমিক 
ওৎবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দেখিয়াছি, বাহাদের ঈশ্বরে__অর্থাৎ আমর! যে-অর্থে 
ঈশ্বর মানি, সেই ঈশ্বরে আঁদৌ বিশ্বান নাই, হয়তো আমাদের অপেক্ষা 
তীহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঁলরূপে বুঝিয়াছেন। ভগবানের সাকার বা নিরাকার 
রূপ, অসীম সত্তা, নীতিবাদ অথবা আদর্শ মনুষ্য প্রভৃতি যত কিছু মতবাদ 
আছে, সবই ধর্মের অন্তভূর্ত হওয়া চাই । সকল ধর্ম যখন এইভাবে উদারতা 
লাভ করিবে, তখন তাঁহাদের হিতকারিণী শক্তিও শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। 
ধর্মসমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও এগুলি শুধু সঙ্ধীর্ণত। 
ও অন্ুদারতাঁর জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে । 

বর্তমান সময়েও আমর! দেখিতে পাই, বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই 
আঁদর্শ অনুসরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, কারণ এক 
সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতো নিজের আদর্শগুলি ঠিক ঠিক উপস্থাপিত 
করিতে চায় না। এইজন্য ধর্মগুলিকে উদার হইতে হুইবে। ধর্মভাবগুলিকে 
সর্বজনীন, বিশাল ও অনন্ত হইতে হইবে, তবেই ধর্মের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, 
কারণ ধর্মের শক্তি সবেমাত্র পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরস্ত করিয়াছে। 
কখন কখন এইরূপ বলিতে শোনা যায় যে, ধর্মভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত 
হইতেছে। আমার মনে হয়, ধর্মভাঁবগুলি সবেমাত্র বিকশিত হইতে আরম্ভ 
করিয়াছে। সহীর্ণতামুক্ত ও আবিলতাশুন্ঠ হইয়া ধর্মের প্রভাব মানবজীবনের 
প্রতিস্তরে প্রবেশ করিতে আরস্ত করিয়াছে । যতদিন ধর্ম মুষ্টিমেয় ‘িশ্বর- 
নির্দিষ্ট”, ব্যক্তিদের বা পুরোহিতকুলের হাতে ছিল, ততদিন উহা! মন্দিরে, 
গির্জায়, গ্রন্থে, মতবাদে, আঁচার-অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই আমরা 
ধর্মের যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধারণায় উপনীত হইব, তখন এবং 
কেবল তখনই উহা প্রকৃত ও জীবন্ত হইবে__ইহা৷ আমাদের স্বভাবে পরিণত 
হইবে, আমাদের প্রতি গতিবিধিতে প্রাণবন্ত হইয়া থাকিবে, সমাজের শিরায় 
শিরায় প্রবেশ করিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণ কল্যাঁণকারিণী শক্তি হইবে । 


৩-৯ 


১৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উত্থান বা পতনের প্রশ্ন যখন একসঙ্গে গ্রথিত, 
তখন প্রয়োজন পারস্পরিক অদ্ধা ও মর্যাদা হইতে উদ্ভুত গৌভ্রাত্র, কিন্ত 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে প্রচলিত অনেক বর্ণের প্রতি বিনীত, সাক্গ্রহ ও 
কুপণোচিত সদিচ্ছা প্রকাশ নয়। সর্বোপরি ছুই প্রকার বিশেষ মতবাদের 
মধ্যে এই ভ্রাতবভাব স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; ইহার 
মধ্যে প্রথম দলের ধর্মের বিবিধ বিকাশ মনস্তত্বের আলোচনা হইতে উদ্ভুত 
হয়-_দুরদৃষ্টশতঃ তাহারা এখনও দাবি করেন যে, তাহাদের বর্মই একমাত্র 
ধর্মী নামের যোগ্য । দ্বিতীয় আর একদল আছেন, ধাহাদের মস্তি স্বর্গের 
আরও রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদের পদতল মাটি আকড়াইয়া 
থাকে-এখানে আমি তথাকথিত জড়বাদী বৈভ্ঞানিকদের কথাই বলিতেছি। 

এই সমন্বয় আনিতে হইলে উভয়কে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে "হইবে 5 
কখন এই ত্যাগ একটু বেশী রকমের দরকার, এমন কি কখন ঘন্ত্রণাদায়কও 
হইতে পারে, কিন্ত এই ত্যাগের ফলে প্রত্যেক দল নিজেকে এক উচ্চতর স্তরে 
উন্নীত ও সত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। এবং পরিণামে 
যে.জ্ঞানকে দেশ ও কালের মধ্যে পরিচ্িন্ন রাখা হইয়াছে, তাহা পরস্পর 
মিলিত হইয়! দেশকালাতীত এমন এক সত্তার সহিত একীভূত 


ভূত হইবে, যেখানে 
মন ও ইন্দরিয়সযূহ যাইতে অক্ষম, যাহা সর্বাতীত, অনন্ত ও একমেবাদিতীয়মূঃ। 


যুক্তি ও ধর্ম 
ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা 

নারদ নামে এক খষি সত্যলাঁভের জন্য সনৎকুমার নামক আর একজন 
খধির কাছে গিয়াছিলেন। সনত্কুমীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করিয়াঁছ? নারদ বলিলেন, “বেদ, 
জ্যোতিষ এবং আরও বহু বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা 
সত্বেও তৃপ্ত হইতে পারি নাই।, আলাপ চলিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে 
সনৎকুমার বলিলেন £ বেদ জ্যোতিষ ও দর্শন-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গৌণ; 
বিজ্ঞানগুলিও গৌণ। যাহা দ্বারা আমাদের ব্রহ্দোপলন্ধি হয়, তাঁহাই চরম 
জ্ঞান__সর্বোচ্চ জ্ঞান। এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, এবং 
এইজন্যই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধর্মের দাবি চিরন্তন। বিজ্ঞানগুলির জ্ঞান যেন 
আমাদের জীবনের একটু অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে 
যে জ্ঞান লইয়া আসে, তাহা চিরন্তন ; ধর্ম যে সত্যের কথা প্রচার করে, সেই 
সত্যের মতো৷ এ জ্ঞানও সীমাহীন। দুর্ভীগ্যের বিষয়, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাঁবি 
লইয়! ধর্ম বারবার সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছে, শুধু তাই 
নয়, জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়। সমখিত হইতেও বহুবার 
অস্বীকার করিয়াছে । ফলে জগতের সর্বত্র ধর্মজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের 
মধ্যে একট! বিরোধ লাগিয়াই আছে। একপক্ষ আচার্য, শাস্ত্র প্রভৃতির 
অভ্রান্ত প্রমাণকে পথ-নির্দেশক বলিয়া দাবি করিয়াছে এবং এ-বিষয়ে 
জাগতিক জ্ঞানের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছুতেই কান দিতে 
চায় নাই। অপর পক্ষ যুক্তিরপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ধর্ম যাহ। কিছু 
বলিতে চায়, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক 
দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। বর্ম বারবার 
পরাজিত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে ঘযুক্তি-দেবতাঁর 
উপাসনা” ফরাসী-বিপ্বের সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নাই ; এইজাতীয় 
ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছিল, ফরাসী-বিশ্রবের সময় উহার পুনরভিনয় মাত্র 
হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে উহা! অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। জড়- 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিজ্ঞানগুলি এখন পূর্বাপেক্ষা আরও ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে ; আর বর্ণের 
প্রস্ততি সে-তুলনীয় কমিয়া গিয়াছে, ভিতিগুলি শিথিল হইয়! গিয়াছে। 
আর আধুনিক মানুষ প্রকান্তে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের 
গোপন প্রদেশে এবোধ জাগ্রত যে, সে আর “বিশ্বাস করিতে পারে না। 
আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদীয় তাহাকে বিশ্বীন করিতে 
বলিতেছে বলিয়াই, কোন শান্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা 
চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস কর! তাঁহার পক্ষে অসস্ভব। অবশ্য এমন কিছু 
লোক আছে, যাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে সম্মত বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু একথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাঁহার! বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে 
না। তাহাদের বিশ্বাসের ভীবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা” আখ্যা দেওয়া 
চলে । এই সংগ্রাম এভাবে আর বেশীদিন চলিতে পারে না; চলিলে ধর্মের সব 
সৌধই ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। 

প্রশ্ন হইল_ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় আছে কি? আরও 
্পষ্টতাবে বলিলে বলিতে হয়ঃ অন্যান বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল 
আবিফারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের 
জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
তবান্সন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলঙ্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই 
একই পদ্ধতি অবলঙ্ষিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়। উচিত। আমি 
ইহাঁও মনে করি, যত শীঘ্র তাহা হয়, ততই মন্বল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে 
কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে__সেই ধর্ম 
বরাবরই অনাবশ্তক কুসংস্কার-মাত্র ছিল) ফতশীত্ উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল । 
সামার দৃঢ় বিশ্বাস, উহার বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে 
ধর্মের ভিতর যা-কিছু খাদ আছে, সে-সবই দূরীভূত হুইবে নিঃসন্দেহ, কিন্ত 


গীরবে মাথা তুলিয়া 
গুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, 
শুধু তাই নয়, বরং আরও 


5 কীরণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য 
মন মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্ত ধর্মের তাহা 
|| 


যুক্তি ও ধর্ম ১৩৩ 


যে-সব ব্যক্তি ধর্মের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত তত্বন্দন্ধীনের উপযোগিতা 
অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা যেন কতকটা স্ববিরোধী 
কাজ করিয়া থাকেন। যেমন খ্রীষ্টানরা দাবি করেন যে, তীহাঁদের ধর্মই 
একমাত্র সত্য ধর্মঃ কারণ অমুক-অমুক ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। মুমলমাঁনরাঁও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে একই দাবি জানান যে, 
একমাত্র তাহাদের ধর্মই সত্য, কারণ এই এই ব্যক্তির কাছে তাহ৷ 
প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বলেন, ‘তোমাদের নীতি- 
শাপ্তের কয়েকটি বিষয় ঠিক বলিয়া মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিই। দেখ, 
ভাই মুসলমান, তোমার শাত্ত বলে যে, কাঁফেরকে জোর, করিয়া! মুসলমান 
কর! চলে; আর সে যদি মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে ন! চায়, তবে 
তাঁহাকে হত্য। করাও চলে । আর এরূপ কাঁফেরকে ষে-মুমলমাঁন হত্যা করে, 
সে যত পাপ, যত গহিত কৰ্মই করুক না কেন, তাহার হ্বর্গলাভ হইবেই ।, 
মুসলমানর! এ-কথার উত্তরে বিদ্রপ করিয়া বলিবে, “ইহা যখন শাস্ত্রের আদেশ, 
তখন আমার পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত। এরূপ না করাটাই আমার পক্ষে 
অন্তায়।” খ্ৰীষ্টানরা বলিবে, ‘কিন্তু আমাদের শাম এ-কথা বলে না।” 
মুসলমানরা তাহার উত্তরে বলিবে, ‘তা আমি জানি না। তোমার শাস্ত্র-প্রমীণ 
মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার শাস্ত্র বলে, সব কাঁফেরকে হত্যা কর। 
কোন্ট! ঠিক, কোন্ট! ভুল, তাহ! তুমি জানিলে কিরপে? আমার শাস্ত্রে 
যাহা লিখিত আছে, নিশ্চয়ই তাহা সত্য । আর তোমার শাস্ত্রে যে আঁছে, 
হত্যা করিও না, তাহা ভুল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমিও তো! এই কথাই বলো! তুমি 
বলো যে, জিহোব! ইহুদীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যথাৰ্থ কর্তব্য ; 
আর তিনি তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা কর! 
অন্তায়। আমিও তাহাই বলি; কতকগুলি বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া এবং 
কতকগুলি বিষয়কে অকর্তব্য বলিয়া আল্লা আমার শাস্ত্রে অন্ুজ্ঞা দিয়াছেন; 
ন্যায়-অন্তায় নির্ণয়ের তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ" খ্রষ্টানর! কিন্তু ইহাতেও খুশী 
নয়। তাঁহার! ‘শৈলোপদেশের’ (Sermon on the Mount ) নীতির 
সহিত কোরানের নীতি তুলনা! করিয়! দেখাইবার জন্য জিদ করিতে থাঁকে । 
ইহার মীমাংসা হইবে কিরূপে ? গ্রন্থের দারা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর- 
বিবদমান গ্রন্থগুলি বিচারক হইতে পারে না। কাজেই এ-কথা আমাদের 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই-সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন কিছু 
একটা আছে ; একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্ আঁছে, সেগুলি 
অপেক্ষা উচ্চতর ; একটা কিছু আছে, যাহা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা- 
শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। আমরণ 
দৃঢকঠে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে 
যে, বিচারের জন্য আবেদন লইয়া আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে 2 এই যুক্তির আলোক অনুপ্রেরণাগুলিকে পরস্পরের 
সহিত তুলন! করিয়া বিচার করিতে সমর্থ কিন; যেখানে আচার্ষের সহিত 
আচার্ধের বিরোধ, সেখানেও যুক্তি নিজের প্রভাব অঙ্গুগ্ রাখিতে পারিবে 
কি না এবং ধর্ম-সংক্রান্ত সব বিষয়ই বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি না ? 
যদি না থাকে, তবে আচার্ষে আচার্ধে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে যে জঘন্য বিরোধ যুগমুগ 
ধরিয়া চলিয়। আসিতেছে, কোন কিছু দ্বারাই তাহার মীমাংসা হওয়। সম্ভব 
নয়; কারণ তাহার অর্থ এই দাড়ায় যে, সব ধর্মই শুধু মিথ্যা ও অতিমাত্রায় 
পরস্পর-বিরোধী এবং সেগুলির মধ্যে নীতির কোন স্থায়ী মান নাই। বর্গের 
প্রমাণ মাহুষের প্রকৃতিগত সত্যের উপর নির্ভর করে, কোন গ্রন্থের উপর নয়। 
এগুলি তো মানবের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ, তাঁহার পরিণাম। মীন্যই এই 
গ্রন্থগুলির অরষ্টা। মানুষকে গড়িয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের 
নজরে পড়ে নাই। যুক্তিও সমভাবে সেই সাধারণ কারণ- মনুয্য-প্রকৃতির। 
একপ্রকার বিকাশ । এই মনত্-প্রক্কতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে 
হইবে। তবু একমাত্র যুক্তিই এই মানব-প্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত ;. 
পেজ বতক্ষণ তাহা মানব-প্রক্ূতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় 
লওয়া উচিত। যুক্তি বলিতে আমি কি বুঝাইতে চাহিতেছি? আধুনিক 
কালের প্রত্যেক নরনারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে 
চাহিতেছি__জাগতিক জ্ঞানের আবিষকারগুলিকে ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে 
বলিতেছি। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা, 
ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় আরও ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানের 


দ্বার|; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতাঁর গিয়া পৌছাই, ততক্ষণ এইভাবেই 
চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ নিয়ম বলিতে কি বুঝ 


ট য়, সে ধারণা আমাদের; 
আছে। একটা কিছু ঘটলে আমাদের যদি বিশ্বাস হয় যে, কোন একটি 


যুক্তি ও ধর্ম ॥ ১৩৫ 


নিয়মের ফলেই তাহা ঘটিয়াছে, তাহ! হইলে আমরা তৃপ্ত হই ; আমাদের 
কাছে উহাই কা্যটর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-অর্থে আমর] ইহাই বুঝাঁইতে 
চাই £ যে কার্যটি দেখিয়া আমর] অতৃপ্ত ছিলাম, এখন প্রমাণ পাইলাম যে, 
এই ধরনের হাজার হাজার কার্ষ ঘটিয়া থাকে ; এটি সেই সাধারণ কাঁ্ষের 
অন্তর্গত একটি বিশেষ কার্য মাত্র। ইহাঁকেই আমরা ‘নিয়ম’ বলি। একটি 
আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু যখন 
তিনি দেখিলেন যে, সব আপেলই পড়ে, মাধ্যাকর্ষণের জন্য ইহ! ঘটে, তখন 
তিনি তৃপ্ত হইলেন। মানুষের জ্ঞানের ইহা একটি নিয়ম । আমি কোন বিশেষ 
জিনিসকে-_একটি মানুষকে রাস্তায় দেখিলাম 3 মানুষ সম্বন্ধে বৃহত্তর ধারণার 
সহিত তাঁহার তুলন। করিলাম এবং তৃপ্ত হইলাম ; বৃহত্তর সাধারণের সহিত 
তুলনা করিয়। আমি তাঁহাকে মান্য বলিয়া জানিলাম। কাজেই বিশেষকে 
বুঝিতে হইলে সাধারণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, সাধারণকে বৃহত্তর 
সাধারণের সঙ্গে এবং সবশেষে সব-কিছুকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখিতে হইবে। অস্তিত্বের ধারণাই আমাদের সর্বশেষ ধারণা, সর্বাধিক 
বিশ্বজনীন ধারণ! । অস্তিত্বই হইল বিশ্বজনীন বোধের চূড়ান্ত । 

আমর! সবাই মানুষ; ইহার অর্থ-মন্নস্যজাতি-রূপ যে সাধারণ ধারণা, 
আমরা যেন তাঁহার অংশ-বিশেষ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর-_এ-সবই প্রাণী। 
মান্য, কুকুর, বিড়াল-_এই-সব বিশেষ উদীহরণগুলি প্রাণিরূপ বৃহত্তর ও 
ব্যাপকতর সাধারণ জ্ঞানের অংশ । মাহ্ষ, বিড়াল, কুকুর, লতা, বৃক্ষ_ 
এসবই আবার জীবন-রূপ আরও ব্যাপক ধারণার অস্তভূক্ত। এগুলিকে এবং 
সব জীব, সব পদার্কেই আবার অস্তিত্ব-রূপ একটি ধারণার অস্তভুক্ত করা 
যায়; কারণ আমরা সবাই সেই ধারণার মধ্যে পড়ি । এই ব্যাখ্যা বলিতে 
শুধু বিশেষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানের অস্তভুক্ত করা এবং আরও কিছু সমধ্মী 


. বিষয়ের সন্ধান করা বোৌবাঁয়। মন যেন তাহার ভাগারে এই ধরনের অসংখ্য 


সাধারণজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মনের মধ্যে. যেন অনেকগুলি প্রকো্ঠ 
আছে, সেগুলির মধ্যে এই-সব ধারণা ভাঁগে-ভাগে সাজানো থাকে ; আর 
যখনই আমরা কোন নৃতন জিনিস দেখি, মন তৎক্ষণাৎ এই প্রকোষ্টগুলির 
কোন একটি হইতে তাহার অনুরূপ জিনিস বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। 
যদি কোন খোপে আমার অন্ররূপ জিনিস খুজিয়া পাই, তবে নৃতন জিনিসটিকে 


তি স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সেই খোপে রাখিয়া দিই। আমরা তখন তৃপ্ত হই ও ভাবি, জিনিসটি সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিলীম। জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায়, ইহার বেশী কিছু নয়। 
মনের কোন খোপে অনুরূপ জিনিস দেখিতে না পাইলে আমরা অতৃপ্ত হই। 
ইহার জন্য মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান এমন একটি শ্রেণীবিভাগ খুজিয়া 
বাহির না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই জ্ঞান বলিতে 
শ্রেণীবিভাগ বুঝায় এ-কথ৷ পূর্বেই বলিয়াছি। তাছাড়া আরও আঁছে। 
জ্ঞানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কোন বস্তুর ব্যাখ্যা অবশ্যই উহার ভিতর হইতে 
আসা চাই, বাহির হইতে নয়। একথও পাথর উপরে ছুড়িয়া দিলে উহা! 
আবার নীচে পড়িয়। যায় কেন? লোকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে, কোন 
দৈত্য সেটিকে টানিয়া নামাইয়া৷ আনে । বহু ঘটন। সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল 
যে, সেগুলি কেহ অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ঘটায়; আসলে কিন্তু সেগুলি 
পরাক্কতিক ঘটন ছাড়া আর কিছুই নয়। শৃহ্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন 
দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাখর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, 
আিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাঁট 
কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অত্যন্তর হইতে 
আমিতেছে। দেখা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করার ঝৌক আধুনিক চিন্তার 
সর্বত্র পরিব্যাঞ্ত। এক কথায় বল৷ যায়, বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর 
ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে; বিশ্বের ঘটনাঁবলীর ব্যাখ্যার জন্ত 
বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না। 
রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য রসায়নবিদের কোন দানব বা 
ভৃত-প্রেত বা এই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন পদার্থবিদের 
বা অন্ত কোন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তাহাদের বিষয়বস্তর ব্যাখ্যার জন্য 
এই-সব দৈত্য-দানবাদির কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা টি 
এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। দেখা যায়, ধর্মগুলির 


যুক্তি ও ধর্ম ১৩৭ 


বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, অতিপ্রাক্কতিক একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রহিয়াছে; 
এই ঈশ্বর ইচ্ছামাত্র বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন, এবং ধর্ম বিশ্বাস করে, তিনিই 
বিশ্বের নিয়ন্ত।। এ-সব যুক্তি তো আছেই, তাছাড়া দেখ! যায়_সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলিয়াও বণিত হইয়াছেন ; এদিকে আবার 
সেইসঙ্গে জগতে বৈষম্যও রহিয়াছে। দার্শনিক এ-সব লইয়া মোটেই মাথা 
ঘাঁমান না) তিনি বলেন, ইহার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে_এই ব্যাখ্যা বাহির 
হইতে আসিতেছে, ভিতর হইতে নয়। বিশ্বের কারণ কি? বাহিরের কোন 
কিছু-_কোন ব্যক্তি এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন! শূন্যে উৎক্ষিপ্ত 
্রস্তরখণ্ডের নিয্নে পতনরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন এরূপ ব্যাখ্যা পর্যী্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও ঠিক তাই। ধর্মগুলি ভাঁডিয়া খণ্ডখণ্ড 
হইয়। যাইতেছে, কারণ ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা তাহারা দিতে পারে না। 

প্রত্যেক বস্ত্র ব্যাখ্যা উহার ভিতর হইতেই আসে, এই ধারণার সহিত 
সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ; ছুটি ধারণাই একই 
মূল তত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ__বস্তর স্বভাব 
পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থান্তর ছাঁড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্ষের 
সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে ; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার 
অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য হইতে হুষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কাৰ্যই তাহার 
পূর্ববর্তী কোন কারণের পুনরভিব্যক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু তাহার 
অবস্থাত্তর ঘটে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া ইহাই ঘটিতেছে, কাজেই এই-সব 
পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাঁতড়াইবাঁর প্রয়োজন 
নাই $ বিশ্বের ভিতরেই সেই কারণ বর্তমীন। বাহিরে কারণ খোজা 
নিশ্রয়ৌজন। এই ধারণাঁটিও ধর্মকে ভূমিসাৎ করিতেছে । যে-সব ধর্ম 
বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আকড়াইয়া ছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ 
ছাড়া আর কিছুই নন) এই ধারণা এখন আর দ্াড়াইতে পারিতেছে না, যেন 
জোর করিয়া টানিয়া সে ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে 
ভূমিমাৎ করা হইতেছে বলিয়া আমি ইহাই বলিতেছি। 

এই দুইটি মূলতত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে 
কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, সর্বপ্রথমে সামান্ঠীকরণের 
মূলতত্গুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। সামান্ীকরণের তত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গ 
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বিবর্তনবাদের তব্বগুলিকেও তৃপ্ত করিতে হইবে । আঁমাঁদিগকে এমন একটি 
চরম সামান্ঠীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামানীকরণগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী বিশ্বব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে 
হওয়। চাই। উহাকে নিন্নতম কার্ধের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; 
যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম__যাঁহা আদি কারণ, তাহাকে 
পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্ষের 
সহিতও অভেদ হইতে হইবে। বেদান্তের ব্ৰহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন) 
কারণ সামান্তীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমর! গিয়া যেখানে পৌছিতে 
পারি, এই তরঙ্গ তাহাই । এই ব্রহ্ম নিগুণ,_অস্তিত্, জ্ঞান ও আনন্দের 
চরম অবস্থা ( সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ )। আমর! দেখিয়াছি, মনুস্-মন যে চরম 
সামান্তীকরণে পৌছিতে পারে, তাহাই ‘অস্তিত্ব? (সং )। জ্ঞান (চিৎ) 
বলিতে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা বুঝায় ন!; ইহা! সেই জ্ঞানের নির্ধাস 
বা সুক্মতম অবস্থ৷ ১ ইহাই ত্রম-অভিব্যক্ত হইয়! মান্য বা অপর প্রাণীর মধ্যে 
জ্ঞানরূপে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বের পিছনে যে চরম সত্তা! রহিয়াছে_কাহারও 
আপত্তি না থাকিলে বলিতে পাঁরি_-এমন কি চেতনারও পিছনে যাহা 
রহিয়াছে, জ্ঞানের সুশ্মদত্তা বলিতে তাহাই বুঝায় । ‘চিং’ বলিতে এবং 
বিশ্বের বস্তসমূহের সত্তাগত একত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তাঁহাই। আমার 
মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বারবার যাহ! প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে, তাহ এই £ 
আমরা এক ; মানসিক, শারীরিক, আধ্যাঁত্মিক__সব দিক দিয়াই আমর! 
এক। শরীরের দিক হইতে আমরা পৃথক্‌, এ-কথাও বলা ভুল। তর্কের 
খাতিরে ধরিয়। লইতেছি, আমরা জড়বাদী ; সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই 
মিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্ব একট! জড়-সমুন্র ছাড়া আর 
কিছুই নয়, আর সেই জড়-সমূদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘূর্ণি 
খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘৃণির স্থানে আসিয়| ঘুণির আকার লইতেছে, 
আবার জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে যে জড়পদার্থ 
আছে, কয়েক বছর পূর্বে তাহা হয়তো তোমার শরীরে ছিল বা স্্ে ছিল ব। 


হয়তো অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও ছিল-_অবিরাম গতিশীল অবস্থায় 
ছিল। তোমার দেহ, 


আমার দেহ-_এ-কথার অর্থ কি? দেহ সবই এক। 
চিন্তার বেলাও তাই। চিন্তার একটি অশীম-প্রমারী সমুদ্র রহিয়াছে; 
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তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রেরই ভিতর ছুটি ঘুণিবিশেষ। উহার ফল 
কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্ত। আমার মনে এবং আমার 
চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জীবনই 
এক ; আঁমরা এক, এমন কি চিন্তার দিক দিয়াও এক। সীমান্ঠীকরণের 
দিকে আরও অগ্রসর হইলে পাঁওয়। যায় জড়বস্ত ও চিন্তার সুম্রসত্তা আত্মাকে, 
যাহ। হইতে উহারা অভিব্যক্ত হইতেছে) এই একত্ব হইতেই সব কিছু 
আসিয়াছে; সত্তার দিক হইতে সেগুলিকে এক হইতেই হইবে । আমর! 
সর্বতৌভাবে এক ; শরীর ও মনের দিক দিয়া এক; আর আত্মায় যদি 
আমাদের আঁদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আত্মার দিক হইতেও যে আমরা 
এক, এ-কথ! বলাই বাহুল্য । আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই এই একত্বের কথ 
প্রমাণিত হইয়া চলিয়াছে। গবিত লোককে বল৷ হয়ঃ তুমিও যা, এ ক্ষুদ্র 
পোকাঁটিও তাঁই; তোমার ও উহার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, এ-কথা' 
ভাবিও না। উহার সঙ্গে তুমি এক। পূর্বজন্মে তুমিও একদিন এরকম 
পোকা ছিলে; পোকাই ক্রমোন্নত হইতে হইতে কালে এই মানুষ হইয়াছে, 
যে-মন্ুয্যত্বের গর্বে তুমি এত গবিত! বস্তুর একত্বরূপ এই অপূর্ব তথ্যটি-_ 
যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাঁহারই সহিত আমাদের এক করিয়৷ দেয়। 
এ তথ্যটি একটি মহাঁন্‌ শিক্ষার বিষয় ; কারণ আমাদের ভিতর অধিকাংশ 
লোকই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করিতে পাঁরিলে খুশী হয়। কিন্ত 
কেহই নিগ্নতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া ভাবিতে চাঁয় না। কাহারও 
পূর্বপুরুষ পশুতুল্য, দস্থ্য বা দস্স্য-জমিদার হওয়া সত্বেও যদি সমাজকর্তৃক পূজিত 
_ হইয়া থাকেন, তবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে তীহার বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দিবার জন্য তাঁহার সহিত একটা! সম্পর্ক খুঁজিতে তৎপর হই ; মান্গষের এমনই 
নির্দ্ধিতা। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি সৎ এবং 
ভদ্র হইলেও আমরা কেহই তাহার বংশধর বলিয়। পরিচয় দিতে চাই না। 
কিন্ত আমাদের দৃষ্টি খুলিয়। যাইতেছে, সত্য ক্রমেই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া 
পড়িতেছে। আর তাহাতে ধর্মের লাভ যথেষ্ট । আমি যে বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতেছি, সেই অদ্বৈততত্ব ঠিক এই কথাই বলে। বিশ্বের মূল সত্তা ব্ৰহ্মই সব 
জীবাত্মার স্বরপ । তিনিই তোমার জীবনের পরম ধন; তাই বা বলি কেন, 
তুমিই তিনি-_‘তত্বমসি’। বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক । যে বলে অপরের সহিত, 


১৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাহার এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে, সে তখনই দুঃখী হয়। এই একত্বের বোধ 
সম্বন্ধে যে সচেতন, যে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলিয়! জানে, সে-ই সুখের 
অধিকারী । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, উচ্চতম সামান্তীকরণ এবং বিবর্তনবাদের কথা 
বেদাস্তে আছে বলিয়। বেদান্তের ধর্ম বৈজ্ঞানিক জগতের দাবি মিটাইতে 
পারে। কোন বস্তুর ব্যাখ্যা যে তাঁহার ভিতর হইতেই আসে, বেদান্ত 
সে-কথা আরও সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। বেদাস্তের ভগবান্_ত্রদ্মের 
বাহিরে তদতিরিক্ত কোন সত্তা নাই, একেবারেই নাই। আসলে সবই 
তিনি, বিশ্বের মধ্যে তিনিই রহিয়াছেন ; তিনিই বিশ্ব। ‘তুমিই নর, তুমিই 
নারী ; যৌবন-মদ-দৃগ্ত হইয়া! বিচরণকারী যুবক তুমিই, স্বলিত-পদ বুদ্ধও 
ভুমি।+ এই এখানেই তিনি আছেন। আমরা তাহাকেই দেখি, তীহাকেই 
অঙ্গভব করি। তীহাতেই আমরা বাচিয়া থাকি ও বিচরণ করি; তাহার 
অস্তিত্বই আমাদের অস্তিত্ব। ‘নিউ টেষ্টামেন্ট*২-এর ভিতর আমর] এই ভাব 
দেখিতে পাই। সেই একই ভাব__ভগবান্‌ বিশ্বে গতপ্রোত। তিনিই বস্তুর 
বুল সত্তা, বস্তুর হ্বায়-স্বরূপ, প্রাণ-ন্বরূপ। বিশ্বে তিনি যেন নিজেকেই 
অভিব্যক্ত করেন। সেই অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগরের মধ্যে আমরা বাস 


» উদ্ভিদে-পাঁথরে কোন পার্থক্য 
নাই। কারণ সর্বোচ্চ দেবদূত হইতে আরম্ভ করিয়া! সর্বনিন্ ধূলিকণা পৰ্যন্ত 
সবই সেই এক সীমাহীন সাগরের অভিব্যক্তি । তকাত শুধু প্রকাশের 
তারতম্যে। আমার মধ্যে প্রকাশ খুব কম, তোমার মধ্যে হয়তে| তার চেয়ে 
বেশী; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তু সেই একই। তুমি আমি সেই একই অনন্ত 
সাগর-ঈশবরের ছুটি নিরগম-পথ ) কাজেই ঈশ্বরই তোমার স্বরূপ, আমারও 
স্বরূপ । জন্ম হইতেই তুমি স্ব্পতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তুমি হয়তো 
পবিত্রতার-মৃত্ত দেবদূত, আর আমি হয়তো মহাছুষ্কতিকাঁরী দাঁনব। তা 

১. ত্বংস্থী ত্বং পুমাননি---শ্বে, উপ., ৪1৩ 
২ বাইবেলের শেষাংশ, নূতন নিয়ম, যীশুখীষ্টের জীবন ও বাণী। 
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সত্বেও সেই সচ্চিদানন্দ-সাঁগরে আমার জন্মগত অধিকার আছে, তোমারও 
আছে। তুমি আজ নিজেকে অনেক বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছ। 
অপেক্ষা কর, আমি নিজেকে আরও বেশী অভিব্যক্ত করিব) কারণ সবই 
তো আমার ভিতরে বহিয়াছে। কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ; 
কাহারও কাছে কিছু-চাহিতেও হইবে না। সমগ্র বিশ্বের সমাষ্ট হইলেন 
ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বর কি তাহা হইলে জড়পদার্থ? না, নিশ্চয়ই নয়। কারণ 
পক্ষেন্দিয়ের মাধ্যমে আমরা ভগবান্‌কে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই তো 
জড়পদার্থ। বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই মন। 
আবার আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মারূপেই দৃষ্ট হন। তিনি জড়পদার্থ নন, 
জড়পদার্থের মধ্যে সত্যবস্ত বলিতে যাহা আছে, তাহাই তিনি। চেয়ারের 
মধ্যে যাহা সত্যবস্ত, তাহা ভগবাঁন্ই। কারণ চেয়ারটিকে চেয়াররূপে, 
ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ছুটি জিনিসের প্রয়োজন । বাহিরে কিছু একটা ছিল, 
যাহাকে আমার ইন্দ্রিযগুলি আমার নিকট আনিয়াছে ) আমার মন তাহার 
সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছে; আর সেই দুয়ের সমবায়ে যাহ! হইয়াছে, 
তাহাই হইল চেয়ার । ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যে সত্তা চিরবিছ্যমাঁন, তাহাই 
ভগবান্‌ স্বয়ং। তীহারই উপর ইন্দ্রিয়গুলি চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ি, চন্দ্র, 
সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই চিত্রিত করিতেছে। তাঁই যদি হয়, তবে 
আমরা সকলে একই প্রকার চেয়ার দেখিতেছি কেন? ভগবানের উপর-_ 
সচ্চিদানন্দের উপর একইভাবে এই-সব বিভিন্ন বস্তু আঁকিয়। চলিতেছি কেন? 
সকলেই যে একইভাবে অস্কিত করে, এমন কথা নয় ১ তবে যাহারা একই 
ভাবে আকিতেছে, তাঁহারা সকলেই সত্তার একই স্তরে রহিয়াছে বলিয়া! 
পরস্পরের চিত্রণগুলিকে এবং পরস্পরকে দেখিতে পাঁয়। তোমার আমার 
মাঝখানে এমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা এইভাবে 
ভগবান্‌কে চিত্রিত করে না। সেই-সব প্রাণী এবং তাহাদের চিত্রিত জগৎ 
আমরা দেখিতে পাই না। এদিকে আবার আধুনিক পদার্থবিগ্ভার গবেষণাঁগুলি 
হইতে এ-কথার প্রমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া পাওয়া যাইতেছে। বস্তুর সুক্্রতর 
সত্তাই সত্য ; যাহা স্থূল, তাহা৷ দৃশ্ঠমাত্র। সে যাঁহাই হউক, আমরা দেখিয়াছি, 
আধুনিক যুক্তির সম্মুখে যদি কোন ধর্মীয় মতবাদ দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহা 
হইল একমাত্র অদ্বৈতবাঁদ ; কারণ এখানে আধুনিক যুক্তির ছুটি দাঁবি পূর্ণ হয়, 


১৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইহাই সর্বোচ্চ সীমান্ীকরণ ; এই সামান্ঠীকরণ ব্যক্তিত্বের উর্ধে, ইহা প্রত্যেক 
জীবের পক্ষেই সাপ্বারণ। যে সামান্ীকরণ সাকার ঈশ্বরে শেষ হয়, তাহা 
বিশ্বজনীন হইতে পারে নাও কারণ সাকার ঈশ্বরের ধারণ! করিতে গেলে 
. প্রথমেই তাহাকে সর্বতোভাবে দয়াময়-_মন্বলময় বলিতে হইবে। কিন্ত এই 
জগত ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণে গঠিত-_ইহা'র কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ। 
আমরা ইহা হইতে কিছুটা বাদ দিয়া বাকী অংশকে সাকার ঈখররূপে 
সামান্ঠীকরণ করি। সাকার ঈশ্বর এই-এই রূপ বলিলে এ-কথাও বলিতে 
হইবে যে, তিনি এই-এই রূপ নন। আর দেখিবে, সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে 
সর্বদা একটি সাঁকার শরতানও আসিয়। পড়িবে। ইহা হইতে পরিন্কার বোঁঝা 
যায় যে, সাকার ঈশ্বরের ধারণায় যথার্থ সামান্ঠীকরণ হয় না) আমাদের 
আরও আগাইয়া৷ যাইতে হইবে__নিরাকার ব্রন্মে পৌছাইতে হইবে। 
নিরাকার ত্রদ্মের মধ্যে সুখ-দুঃখ সব লইয়াই বিশ্ব রহিয়াছে, কারণ বিশ্বে 
যাহা কিছু বর্তমান, সে-সবই ঈশ্বরের সেই নিরাকার স্বরূপ হইতে 
আপিয়াছে। . অমল প্রভৃতি সব কিছুই যাহার উপর আরোপ করিতেছি, 
তিনি আবার কি ধরনের ঈশ্বর? কথা হইল,ভাঁল-মন্দ__ছুই-ই একই জিনিসের 
বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন প্রকাঁশ। ভাল ও মন্দ যে ছুটি পৃথক্‌ সত্তা-_এই ভুল 
ধারণা আদিকাল হইতে রহিয়াছে । ন্যায় ও অন্যায় ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জিনিস, 
উহার পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত-_এই ধারণা, এবং ভাল ও মন্দ ছুটি 
চির-বিচ্ছেন্, চির-বিচ্ছিন্ন পদার্থ_এই ধারণ] আমাদের এই জগতে বহু 
দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। সর্বদাই ভাল বা সর্বদাই খারাপ, এমন 
কোন জিনিস দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে আমি 
খুশী হইতাম। যেন কোন ব্যক্তি উঠিয়া দড়াইয়! খুব ভালভাবে বুঝাইয়া 
দিতে পারিবে যে, আমাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা শুধু মঙ্গল আনে, 
আর কতকগুলি আনে কেবল অমন্বল। আজ যাহা ম্ধলকর, কাল তাহা 
সমদলজনক হইতে পারে। আজ যাহ! মন্দ, কাল তাহা ভাল হইতে পারে। 
ন! নি 0 পক্ষে তাহা অকল্যাণকর হইতে 
 অগ্থান্ত প্রত্যেক জিনিসের মতোই ভালমন্দের 


মধ্যেও বিবর্তন আছে। একটা কিছু আছে, যাহাকে ক্রমবিবর্তনের পথে 
এক অবস্থায় আমর! ভাল বলি, আবার অন্ত অবস্থায় মন্দ বলি। ঝড়ে আমার 
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এক বন্ধু মার! গেল, ঝড়কে আমি অকল্যাঁণকর বলিলাম ; কিন্তু সেই ঝড়ই 
হয়তো বায়ুর দূষিত বীজাণু নষ্ট করিয়া হাজার হাঁজার লোকের প্রাণ 
বাচাইল। লোকে ঝড়কে ভাল বলিল, আমি খারাপ বলিলাম। কাজেই 
ভালমন্দ আপেক্ষিক জগতের অন্তর্গত__ঘটনার অন্তরগত। যে নিরাকার 
ব্ৰঙ্গের কথা বলা হইতেছে, তিনি আপেক্ষিক ঈশ্বর নন। কাজেই তাহাকে 
ভাল বা মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না) ভাল বা মন্দ কোনটিই নন 
বলিয়। তিনি এ-সবের অতীত । অবশ্য তাহার অভিব্যক্তি হিসাবে “মন্দ? 
অপেক্ষা! ‘ভাল’ তাহার স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী । 

এরূপ নিরাকার সত্তা__নিগুণ ঈশ্বর মানিলে ফল কি হইবে? আমাদের 
কি লাভ হইবে তাহাতে? আমাদের পান্নার স্থলরূপে, আমাদের সহায়ক- 
রূপে ধর্ম কি আর মানবজীবনের অধ্বরূপে থাকিতে পারিবে? মানুষের 
কাহারও সাকার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবার যে আকৃতি রহিয়াছে, 
তাহার কি হইবে? এ-সবই থাকিবে । সাকার ঈশ্বর থাকিবেন, দৃঢ়তর 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকিবেন। নিরাকার ব্রন্ষের দ্বারা তিনি 
আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবেন। আমরা দেখিয়াছি, নিরাকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়! 
সাকার ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। আমরা যদি বলিতে চাই যে, সৃষ্টি 
হইতে সপ্পূ্ণ স্বতন্ব একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্র শূন্য হইতে এই 
বিশ্ব সুষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সে-কথ প্রমাণ করিতে পারা যায় না। 
ইহা অচল। কিন্তু নিরাকারের ভাব ধারণা করিতে পারিলে সেখানে 
সাঁকারের ভাবও থাকিতে পারে । সেই একই নিরাকার সত্তাকে বিভিন্নভাবে 
দেখিলে যাহা মনে হয়, বহু বিচিত্র এই বিশ্ব তাহাই। পঞ্চেন্দ্ৰিয় ছারা যখন 
তাহাকে দেখি, তখন তাহাকে জড়জগৎ বলি। এমন কোন প্রাণী যদি 
থাকিত, যাহার ইন্দ্রিয় পাঁচটিরও বেশী, তবে এই জগৎকেই সে অন্তরূপ 
দেখিত। আমাদের মধ্যে কাহারও যদি এমন একটি ইন্দ্রিয় হয়, যাহা দ্বারা 
সে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে এই বিশ্বকেই সে আবার অন্তরূপে 
দেখিবে। সেই একই অথয় ব্রহ্মের বহু রূপ, তাহাকে বিভিন্নভাবে দেখার 
ফলেই বিভিন্ন জগতের ধারণাগুলি উদ্ভূত হয় ; মন্ুস্ত-বুদ্ধিতে সেই নিরাকার 
সত্তা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ যে ধারণা আস! সম্ভব, তাহাই হইল সাকার ঈশ্বর। 
কাজেই এই চেয়ারট-_-এই জগৎ যতখানি সত্য, সাকার ঈশ্বরও ততথাঁনি 
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সত্য ; কিন্ত তাঁহার বেশী নয়। ইহ! চরম সত্য নয়। নিরাকার ব্রহ্মই সাকার 
ঈশ্বর ; এইজন্য সাকার ঈশ্বর সত্য । যেমন মানুষ হিসাবে আমি একসঙ্গে 
সত্য এবং অসত্য ছুই-ই। তুমি আমাকে যেভাবে দেখিতেছ, আমি যে 
তাহাই, এ-কথা সত্য নয়__এ-কথা তুমি নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে 
পাঁরো। তুমি আমাকে যাঁহ। বলিয়া মনে কর, আমি তাহা নই; বিচার 
করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে তুমি তৃপ্ত হইতে পাঁরিবে, কারণ আলো, বিভিন্ন 
স্পন্দন, বার়মগুলের অবস্থা, আমার ভিতরে যাবতীয় গতি-_এই সব-গুলির 
একত্র মিলনের ফলে আমাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তুমি আমাকে সেইরূপই 
দেখিতেছ। এই অবস্থাগুলির ভিতর যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই 
আমি আবার অন্যরূপ দেখাইব। আলোকের বিভিন্ন অবস্থায় একই মানুষের 
আলোকচিত্র লইয়া তুমি একথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারো । কাজেই 
তোমার ইন্জিয়ের মাধ্যমে আমাকে যেমন দেখাইতেছে, ‘আমি’ বলিতে তাহাই 
বুঝাইতেছে। এ-সব সত্বেও আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার 
পরিবর্তন নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগুলি 
প্রকাশ পাইতেছে। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক “আমি” তাহাকে অবলম্বন করিয়াই 
হাজার হাজার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসপ্পন্ন ‘আমি’ ফুটিয়া উঠিতেছে ১ আমি শিশু. 
ছিলাম, আমি যুব! হইয়াছিলাম, আমি আরও বয়স্ক হইয়া চলিয়াছি। আমার 
জীবনের প্রতিটি দিনেই আমার দেহের ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এ-সব 
পরিবর্তন সত্বেও সেগুলির সমষ্টির পরিমাণ কিন্তু চিরস্থির | সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক: 
‘আমি’ ; এই-সব অভিব্যক্তি যেন তাহাঁরই অংশস্বরূপ । 

একই ভাবে এই বিশ্বের সমষ্টিফল অপরিবর্তনীয়, ইহা আমরা জাঁনি। 
কিন্ত এই বিশ্ব-সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই গতি আছে, সব কিছুই অবিরাম স্পন্দনশীল 
অবস্থায় রহিয়াছে ; সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আবার সেই সঙ্গেই 
দেখি যে, এই বিশ্ব অনড়) কারণ গতিশবূটি আপেক্ষিক চেয়ারটি স্থির, 
আমি নড়িতেছি ; আমার এই গতি স্থির চেয়ারটির সঙ্গে আপেক্ষিক। গতি- 
সষ্টির জন্য অন্ততঃ ছুটি জিনিসের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে যদি এক বলিয়া। 
ধরা যায়, তাহা হইলে সেখানে গতির স্থান নাই। সে যে গতিগল হইবে, 
তাঁহার গতি নির্ধারিত হইবে কিসের সহিত তুলনা করিয়া?  কাঁজেই চরম' 
সত্য অপরিবর্তনীয়, অবিচল। যা কিছু গতি ও পরিবর্তন, তাহা সবই ঘটে 
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শুধু এই আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ জগতে । সমগ্রি-সত্তা নৈধ্যক্তিক। যাহার 
নিকট আমরা নতজানু হই, প্রার্থনা করি, সেই ভগবান্_সাকাঁর ঈশ্বর, অষ্টা 
বা বিশ্বনিয়ন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অণু পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে। যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়া এরূপ সাকার 
ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন কর] যাঁয়। এরূপ সাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রন্মেরই সর্বোচ্চ 
অভিব্যক্তি বলিয়। ব্যাখ্য। করা ষাঁয়। তুমি আমি অতি নিয়স্তরের প্রকাশ ; 
আমর] যতদূর ধারণা করিতে পারি, তাহার সর্বোচ্চ প্রকাশ এই সাকার ঈশ্বর । 
আবার তুমি বা আমি সেই সাকার ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্ত যখন 
বলেন, “তুমি আমি ব্ৰহ্ম; তখন সেই ব্ৰহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। 
একটি উদাহরণ দিতেছি। একতাল কাঁদা লইয়া একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতি 
গড়া হইল ; আবার সেই কাদার সামান্য অংশ লইয়৷ ছোট একটি মাটির 
ইছুরও গড়া হইল। এ মাটির ইছুরটি কি কখনও মাটির হাতি হইতে 
পারিবে ? কিন্তু দুটিকে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুইটিই কাঁদা! হইয়! যাঁয়। 
কাঁদা বা মাটি হিসাবে দুইটিই এক ; কিন্তু ইদুর ও হাঁতি হিসাবে তাহাদের 
মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে । অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত 
উদ্বাহরণের মাটির মতো । স্বরূপের দিক দিয়া আমর! ও বিশ্বনিয়ন্তা এক, 
কিন্তু তাঁহার অতিব্যক্তিরূপে, মান্তযরূপে আমরা তাহার চিরদাঁম, তাঁহার 
পূজজক। কাজেই দেখা যাইতেছে, সাকার ঈশ্বর থাকিয়া যাইতেছেন। এই 
আপেক্ষিক জগতের আর সব কিছু রহিয়া গেল; ধর্মকে দৃঢ়তর ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল । কাজেই সাকার ঈশ্বরকে জানিতে গেলে আগে 
নিরাকার সত্তাকে জানা প্রয়োজন । 

আমরা দেখিয়াছি, তর্কযুক্তির নিয়মান্ুসারে “সামান্তে'র মধ্য দিয়াই শুধু 
‘বিশেষ’কে জানা যায়। কাজেই যিনি সামান্তীকরণের চরম, সেই নৈর্ব্যক্তিক 
সত্তার, নিরাকার ত্রহ্ষের মাধ্যমেই শুধু মাহ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সব বিশেষকেই 
জানা যায়। প্রার্থন! থাকিয়া যাইবে, তাহার অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া 
উঠিবে মাত্র । প্রার্থনার নিয়স্তরে আমাদের মনের কামনা পূরণের জন্য শুধু 
পাঁও দাও’ ভাব, প্রার্থনা সম্বন্ধে অর্থহীন ধারণাগুলিকে বোধ হয় সরিয়া 
পড়িতে হইবে । যুক্তিমূলক ধর্মে ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বলা হয় 
না; প্রার্থনা করিতে বলা হয় দেবতাদের কাছে। এরূপ হওয়াই খুব 
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স্বাভাবিক । রোমান ক্যাথলিকরা সাধু-সন্তদের কাছে প্রার্থনা করেন ; এটি 
খুব ভাঁল। কিন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। শ্বাস- 
প্রশ্বাস লইবার জন্য, একপশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য বা বাগানে সবজি ফলাইবার 
জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা খুবই অস্বাভাবিক। ঈশ্বরের তুলনায় 
যাহার! আমাদেরই মতে। ক্ষুদ্র জীব, সেই সীধু-সন্তেরা অবশ্যই আমাদের 
সাহায্য করিতে পারেন। কিন্ত বিশ্বনিয়ন্তার নিকট আমাদের ছোটখাট সমস্ত 
প্রয়োজন মিটাইবার কথা বলা__শিশুকাল হইতেই বলা, “হে ঈশ্বর, আমার 
মাথা-ব্যথা সারাইয়। দাঁও_এগুলি নিতান্তই হাঁন্তকর। জগতে এমন লক্ষ 
লক্ষ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছেন, ধাহাদের আত্মা এখনও রহিয়াছে; তাহার! 
দেবতা ও দেবদূত হইয়াছেন, তাঁহার! আমাদের সাহায্য করুন না! কিন্ত 
" এজন্য ভগবান্‌কে বলা? নিশ্চয়ই নয়। তাহার নিকট চাহিতে হইলে নিশ্চয়ই 
আরও উচ্চতর জিনিস চাহিতে হইবে। গঞ্গাতীরে বাস করিয়া জলের 
জন্য যে কূপ খনন করে, সে তো! মূর্খ , হীরকের খনির কাছে বাস করিয়া যে 
কাচখণ্ডের জন্য মাটি খোঁড়ে, সে মূর্খ ছাড়া আর কি? 
করুণাময়, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট আমরা যদি জাগতিক বস্তু চাহিতে যাই, 
তবে আমরা নির্বোধ ছাড়া আর কি? কাজেই তাহার নিকট জ্ঞান, ভক্তি, 
প্রেম ইত্যাদি প্রার্থনা করিব। কিন্ত যতদিন আমাদের হূর্বলতা আছে, 
যতদিন “তুমি প্র, আমি দাদ’ এই ভাব লইয়! তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিবার আকাজ্ষা আমাদের আছে, ততদিন এ-সব নিয়ন্তরের প্রার্থনাও 
থাকিবে এবং সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ভাবও থাঁকিবে। কিন্ত যাহার! 
আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তাহারা এ-সব ছোট-খাট প্রার্থনার 
ধার ধারেন না তাহারা নিজেদের জন্য কিছু চাওয়ার কথা, নিজেদের কোন 
প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। “আমি নই, সখা, 
তাহাদের মধ্যে এই ভাঁবেরই প্রাধান্য । 
ব্যক্তি। নিরাকার ঈখরোপাসনাঁর অর্থ 
নয়_-হে প্রভূ, আমি অতি অকিঞ্চন, 
অনুদিত সেই প্রাচীন পারশী কবিতাটি 
প্রিয়তমকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। 


তুমি 
ইহারাই নিরাকার উপাসনার যোগ্য 
কি? তাহার অর্থ এরূপ দাঁসভাব. 
আমায় কৃপা কর!” ইংরেজী ভাষায় 
তো আপনার! জানেন ঃ আমি আমার 


আধিয়৷ দেখি দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে 
করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে কেহ বলিল, ‘তুমি কে? বলিলাম, ‘আমি 


যুক্তি ও ধর্ম ১৪৭ 


অমুক ৷’ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া করাঁঘাত করিলাম, একই 
প্রশ্ন হইল, একই উত্তর দিলাম । সেবাঁরেও দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার 
আসিলাম,. একই প্রশ্ন হইল। আমি বলিলাম, “প্রিয়তম, আমি তুমিই 
তখন দ্বার খুলিয়া গেল। সত্যের মাধ্যমে নিরাকার ত্রন্মের উপাসনা করিতে 
হয়। সত্য কি? আমিই তিনি। আমি ‘তুমি’ নই__এ-কথা বলিলে অসত্য 
বলা হয়। তোমা হইতে আমি পৃথক্‌, একথার মতো মিথ্যা, ভয়ঙ্কর মিথ্যা 
আর নাই। এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক, জন্ম হইতেই এক। বিশ্বের সঙ্গে 
আমি যে এক, তাহা আমার ইন্দ্িয়ের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার চারিদিকে 
যে বায়ু রহিয়াছে, তাহার সহিত আমি এক, তাপের সঙ্গে এক, আলোর সঙ্গে 
এক ; ধাহাঁকে বিশ্ব বলা হয়, ধাহাঁকে অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব বলিয়! মনে হয়, সেই 
সর্বব্যাপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল এক, কারণ হৃদয়ে যিনি চিরন্তন 
কর্তা, প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরে যিনি বলেন, ‘আমি আছি", যিনি মৃত্যুহীন 
চিরজাগ্রত অমর, যাহার মহিমার নাশ নাই, যাহার শক্তি চির-অব্যর্থ, তিনিই 
এই বিশ্বদেবতা, অপর কেহই নন। তাহার সহিত আমি এক । 

ইহাই নিরাকার উপাসনার সার। এই উপাঁসনাঁয় কি ফল হয়? ইহাতে 
মান্যের গোট! জীবনটাই পরিবতিত হইয়া যাইবে। আমাদের জীবনে 
যে শক্তির একান্ত প্রয়োজন, ইহাই সেই শক্তি । কারণ খাঁহীকে আমরা পাপ 
বলি, দুঃখ বলি, তাহার একটিমাত্র কারণ আঁছে__আমাদের দুর্বলতাঁই সেই 
কারণ। দুর্বলতার সঙ্গে অজ্ঞান আঁসে, অজ্ঞানের সঙ্গে আসে দুঃখ । নিরাকাঁরের 
উপাসনা আমাদিগকে শক্তিমীন্‌ করিয়া তুলিবে। আমরা তখন ছুঃখকে, 
হীনতার উগ্রতাঁকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব ; হিংস্র ব্যা্র তখন তাহার ব্যান্ব- 
স্বরূপের পিছনে আমার নিজেরই আত্মাকে উদবাঁটিত করিয়া দেখাইবে । 
নিরাকার উপাসনার ফল এই হইবে। ভগবানের সহিত যাহার আত্মা এক 
হইয়। গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান্) তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান্‌ নয়। 
নাঁজারাথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড 
শক্তিবলে বিখীনঘাতককে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাহার! হত্য। 
করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা 
হইতে আঁপিল_-তোঁমরা মনে কর? এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল এই বোধ 
হইতে__“আঁমি ও আমার পিত। এক’ ; এই শক্তির কাঁরণ এই প্রীর্থনা__'পিতা, 


১৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমি যেমন তোমার সঙ্দে এক, সেইরূপ ইহাঁদের সকলকেই আমার সহিত এক 
করিয়া দাও।” ইহাই নিরাকার ব্র্গের উপাসন!। বিশ্বের সহিত এক হইয়া 
যাও, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর এই নিরাকার ত্রহ্মের কোন বাহ 
প্রকাশের_ কৌন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, নিজ নিজ 
চিন্তা অপেক্ষা তিনি আমাদের আরও নিকটে । তিনি আছেন বলিয়াই 
তাহার মাধ্যমে আমর! দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিবার 
পূর্বে তাহাকেই দেখিতে হইবে । এই দেয়ালটি. দেখিতে হইলে পূর্বে তাহাকে 
দেখি, তারপর দেখি দেয়ালটিকে ; কাঁরণ চিরকাল সব ক্রিয়ারই কর্তা তিনি। 
কে কাহাকে দেখিতেছে? তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে 
রহিয়াছেন। দেহ ও মনের পরিবর্তন হয়; সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ আঁসে আবার 
চলিয়া যায়; দিন ও বৎসর আবর্তন করিয়৷ চলিয়াছে ; জীবন আসে, আবার 
চলিয়! যায়, কিন্ত তাঁহার মৃত্যু নাই। “আমি আছি, আমি আছি’_এই 
একই স্থর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তীহারই মধ্যে, তাহারই মাধ্যমে আমর! 
সব জানি। তাহারই মধ্যে, তাহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু দেখি। 
তাহারই মধ্যে, তীহারই মাধ্যমে আমর। সব কিছু অনুভব করি, চিন্তা 
করি, বীচিয়। থাকি; তাহারই মধ্যে ও তাঁহারই মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব। 
আর যে-'আমি'কে ভুল করিয়া! আমরা ছোট ‘আমি’, সীমায়িত ‘আমি’ বলিয়া 
ভাবি, তাহা! শুধু আমার ‘আমি’ নয়, তাহ! তোমাদেরও ‘আমি’, প্রাণিগণের-_ 
দেবদূতগণেরও ‘আমি’, হীনতম জীবেরও ‘আমি’ । সেই ‘আমি আছি'-বোঁধ 
ঘাতকের মধ্যেও যেমন, সাধুর মধ্যেও ঠিক তেমনি; ধনীর মধ্যেও যা, 
দরিদ্রের মধ্যেও তাই ; নর ও নারী, মাহুষ ও অন্তান্ত প্রাণী_-সকলেরই মধ্যে 
এই বোধ এক। সৰ্বনিম্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পৰ্যন্ত প্রত্যেকের 
অন্তরেই তিনি বাস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, ‘আমিই 
তিনি-_সোহহম্‌, সৌহহম্‌।” অন্তরে চিরবিদ্যমান এই বাণী যখন আমাদের 
বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষ। গ্রহণ করিব, তখন দেখিব-_সমগ্র বিশ্বের রহস্ত 
প্রকট হইয়। পড়িয়াছে, দেখিব- প্রতি আমাদের নিকট রহস্তের দ্বার খুলিয়া 
দিয়াছে। জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। আমরা দেখিব, সমস্ত 
ধা et ত্য সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণ 
রর সত্যের সন্ধান পাইয়াছিঃ ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা 
আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়! দেয়। 


বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ 
( কিভাবে ইহ বিভিন্ন প্রকার মান্গষকে আকর্ষণ করিবে ) 
ইংলগ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা 


আমাদের ইন্দ্রিয়মূহ যে-কোন বস্তুকেই গ্রহণ করুক না কেন, অথবা 
আমাদের মন যে-কোন বিষয় কল্পনা করুক না কেন, সর্বত্রই আমরা দুইটি 
শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। দেখিতে পাঁই; একটি অপরটির বিরুদ্ধে কার্ধ 
করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দিকে জটিল ঘটনীরাঁজি ও আমাদের অন্থভৃত 
মানসিক ভাঁবপরম্পরাঁর অবিশ্রীন্ত লীলাবিলান সংঘটন করিতেছে। 
বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-বূপে অথব। কেন্দ্রীন্ছগ ও 
কেন্দ্রীতিগ শক্তি-রূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভ-বূপে প্রকাশিত 
হইতেছে । কতকগুলি জিনিসের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এবং কতক গুলির 
প্রতি আকর্ষণ আছে। আমর! কোনটির প্রতি আরুষ্ট হই, আবাঁর কোনটি 
হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে অনেকবার এমন হইয়া থাকে 
যে, কোনই কারণ খুঁজিয়। পাওয়া! যায় না অথচ কোন কোন লোকের 
প্রতি যেন আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার অন্য অনেক সময় যেন কোন 
কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে মন বিদ্েষে পূর্ণ হয়। এই বিষয়টি 
সকলেরই কাছে প্রত্যক্ষদিদ্ধ। আর এই শক্তির কার্ক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, 
এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্য়ের প্রভাব ততই তীব্র ও স্পষ্ট হইতে থাকিবে । ধর্মই 
মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর ; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই 
এই শক্তিছয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে । মানুষ যত প্রকার প্রেমের 
আম্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাঁভ হইয়াছে ধর্ম হইতে, এবং 
মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক দ্বণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে 
ধর্ম হইতে । জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাঁণী অবণ করিয়াছে, 
তাহ। ধৰ্মরাজ্যের লৌকদেরই মুখনিঃস্থত, এবং জগত কোঁনকাঁলে যে তীব্রতম 
নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাঁও ধর্মরাঁজ্যের লোকদের মুখেই 
উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্ধ ' 


রে স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রণালী যত স্ুবিন্যন্ত, তাঁহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্র্য। ধর্মপ্রেরণায় 
মাহৰ জগতে যে রক্তবন্া প্রবাহিত করিয়াছে, মনুয্যহৃদয়ের অপর কোন 
প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায যত চিকিৎসালয় ও 
আতুরাশম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার 
ভা মনুন্তহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, 
নি্লতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ব লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্স- 
প্রভাবে মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে 
মা যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম 
ও জাতির সংঘর্ষ হইতে উখিত এই ছন্দ-কোলাহল, এই বিবাঁদ-বিসম্বাদ, এই 
হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গভীর ক$ উিত 
হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া, যেন স্থমেরু হইতে কুমেরু 
পৰ্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও মিলনের, 
বাণী ঘোষণ। করিয়াছে। জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত. 
হইবে? 

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় 
বিরাঁজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই 


মিলনের প্রশ্ন লইয়| জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 


সমাজে এই 
সমস্তা' 


পুণের নানারপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্ধে পরিণত করিবার 
নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই 
জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণত| লাঘব করা_ম 
স্নায়বিক উত্তেজনা! রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা__মাহয এক প্রকার 
অসম্ভব বলিয়া মনে করে। জীবনের যাহা 'বাহ স্থূল এবং বহিরংশমাত্র, সেই 
বহির্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই যদি এত কঠিন হয়, তবে মাহুযের 
অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহত্রগ্ু কঠিন। আমি 
আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আনিতে 
অনুরোধ কার। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, 
সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্ত সেগুলি 
" আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা 


[ঙ্গষের মধ্যে যে প্রবল 


বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ ১৫১ 


সেগুলি তোতাঁপাখির মতো! আঁওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের 
স্বভাব হইয়! দাড়াইয়াছে। আমরা এরূপ না করিয়া পারি না । যে-সকল 
মহাপুরুষ প্রথমে তাহাদের হৃদয়ে এই মহান্‌ তত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তীহারাই এই শব্দগুলি স্থট্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। 
পরে অজ্ঞ লোকের! এই শব্দগুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে 
ধর্ম জিনিঘটাঁকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাঁচে দাড় করানো হইয়াছে_উহা যে 
জীবনে পরিণত করিবার জিনিস, তাহ! তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে । ইহা এখন 
“পৈত্রিক ধৰ্ম, ‘জাতীয় ধর্ম, ‘দেশীয় ধর্ম ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। 
শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াট। স্বদেশহিতৈধিতার একটা অন্ত হইয়া 
দাড়াইয়াছে, আর স্বদেশহিতৈধিতা সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
সামঞ্জস্ত বিধান কর! বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম 
সমন্বয়-সমস্তার আলোচনা করিব । 

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে-__আঁমি অবশ্য 
প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক 
ভাগ- যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ উহার মূলতত্ব, উদ্দেশ্য ও 
তাহা লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থূল 
রূপপ্রদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাক্কৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে স্বন্্ম দার্শনিক তন্গুলি সাধারণ বা! অগ্রীকৃত 
পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থলভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ভাগঁ_উহা ধর্মের আরও স্থলভাগ_উহাতে পূজাপদ্ধতি, 
আচারাহুষ্ঠান, বিবিধ অন্যাস, পুষ্প, ধূপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহয 
বস্তুর প্রয়োগ আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনার! 
দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন 
ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির 
উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাগের কথা| ধর! যাক । 

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই । 
প্রত্যেক ধর্মই তাঁহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়! সেইগুলিকে একমাত্র 
সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় 
না। পরন্ত সেই-ধর্মাবলম্বী মনে করে, যে ওঁ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে ' 


১৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রণালী যত স্থবিস্যাস্ত, তাঁহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চৰ্য। ধর্মপ্রেরণায় 
মান্য জগতে যে রক্তবন্তা প্রবাহিত করিয়াছে, মন্থস্হৃদয়ের অপর কোন 
প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণাঁয় যত চিকিৎসালয় ও 
আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার 
নায় মন্যাহদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, 
নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতট! যত্ব লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্স- 
প্রভাবে মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে 
মাহৰ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে । তথাপি বিভিন্ন ধর্ম 
ও জাঁতির সংঘর্ষ হইতে উত্থিত এই ঘন্দ-কোলাহল, এই বিবাঁদ-বিসদ্ধাদ, এই 
হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গভীর ক$ উথিত 
হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া, যেন স্থমেরু হইতে কুমের 
পর্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়! সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও মিলনের, 
বাণী ঘোষণ! করিয়াছে । জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিঠিত 
হইবে? 
ধর্মরাজোর এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় 
বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই 
মিলনের প্রশ্ন লইয়! জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 
সমস্তাপূরণের নানারপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্ধে পরি 
নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, 
জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা লাঘব করা-_মাঙ্গষের মধ্যে যে প্রবল 
্ায়বিক উত্তেজনা! রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা--মান্য এক প্রকার 
অসম্ভব বলিয়া মনে করে। জীবনের যাহা'বাহ স্থল এবং বহিরংশমাত্র, মেই 
বহিজ্গতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই যদি এত কঠিন হয়, তবে শীষের 
অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহতগুণ কঠিন। আমি 
আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আঁপিতে 
অহুরোধ কার। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, 
সর্বজনীন শ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি 
আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে । আমর 


সমাজে এই 
ণত করিবাঁর' 
তাহা আমরা সকলেই 
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সেগুলি তোঁতাঁপাখির মতো আঁওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের 
স্বভাব হইয়া দাড়াইয়াছে। আমরা এরূপ ন! করিয়া পারি না। যে-সকল 
মহাপুরুষ প্রথমে তাহাদের হৃদয়ে এই মহাঁন্‌ তত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, : 
তাঁহারাই এই শব্দগুলি স্থট্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। 
পরে অজ্ঞ লৌকেরা এই শব্দগুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে 
ধর্ম জিনিঘটাকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাচে দীড় করানো হইয়াছে__উহা৷ যে 
জীবনে পরিণত করিবার জিনিস, তাহা! তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা এখন 
“পৈত্রিক ধর্ম, “জাতীয় ধৰ্ম, “দেশীয় ধর্ম ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। 
শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াট! স্বদেশহিতৈধিতার একটা অন্ত হইয়া 
দাড়াইয়াছে, আর স্বদেশহিতৈধিত। সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
সামগ্তন্ত বিধান কর! বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম 
সমন্বয়-সমস্তার আলোচনা করিব । 

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে__আঁমি অবশ্য 
প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক 
ভাগ-_যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্ত অর্থাৎ উহার মূলতত্ব, উদ্দেশ্য ও 
তাহা লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থল 
রূপপ্রদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রারুত পুরুষদের জীবনের উপাথ্যানাদি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উহাতে সুক্ম দার্শনিক তত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত 
পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বার! স্থুলভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
ভৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ভাগ-_উহা ধর্মের আরও স্থলভাগ-_উহাতে পৃজাপদ্ধতি, 
আচাবাষ্ঠান, বিবিধ অন্বন্াঁস, পুষ্প, ধৃপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দিয়গ্রাহথ 
বস্তুর প্রয়োগ আছে । আুানিক ধর্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনার) 
দেখিতে পাঁইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন 
ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির 
উপর । এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাগের কথা ধরা যাঁক। 

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। 
প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া সেইগুলিকে একমাত্র 
সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় 
না। পরন্ত সেই-ধর্মাবলম্বী মনে করে, যে এ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে : 


চরহ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাহার গতি ভয়াবহ হইবে । কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে 
বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুৰ্মতিবশতঃ 
করিয়া থাকে, তাহ! নয়_গোৌড়ামি নামক মানব-মত্তিদ্ধ-প্রস্থত ব্যাধি- 
বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গৌঁড়ারা খুব অকপট-_মাঁনবজাঁতির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট, কিন্তু তাঁহারা জগতের অন্তান্ত পাগলদ্রেই 
মতো সম্পূর্ণ কাণজ্ঞানবজিত। অন্তান্ত মারাত্মক ব্যাধিরই মতে! এই 
গৌঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই 
গোড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্ধ'দ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজলিত হয়, 
স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যান্ডের ন্যায় হিংস্ৰ হইয়া উঠে। 
বিভিন্ন ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে ?-_পৌরাণিক 
দৃষ্টিতে এমন কোন এঁক্য, এমন কোন ওঁতিহগত সার্বভৌমিকত। আছে কি, 
যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সকল ধর্জেরই নিজ 
নিজ পুরাণ আছে__যদিও প্রত্যেকেই বলে, ‘আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি 
কেবল উপকথা মাত্র নয়।, এই বিষয়টি উদাহরণ-মহায়ে বুঝিবার চেষ্ট। করা 
যাক। আমি শুধু দৃষ্টান্তদ্বার| বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছি। কোন ধর্মকে 
সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুর 
আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার নিকট ইহ! 
এঁতিহাপিক সত্য-_পৌরাঁণিক গল্পমাত্র নয়। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে 
ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস ক 
এতিহাদিক ভিত্তি নাই উহা পৌরাণিক গল্পমাত্ত, কুসংস্কার মাত্র । ইহুদীগণ 
মনে করেন, যদি একটি বাক্সে বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে ছুইটি দেবদূতের সৃতি 
স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্রতম স্থানে স্থাপন 
করা যাইতে পারে_উহা জিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মৃতিটি যদি 


উহা একটা বীভৎস পুতুল মাত্র, উহা ভাঙ্য়া ফেলো! পৌরাণিক দিক 

ত এই তো আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাড়াইয়া বলে, 
“আমাদের ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরষের৷ এই এই অত্যাশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন ? 
বল কুসংস্কার মাত্র, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেদের ঈশদৃতগণ ইহা অপেক্ষা অধিক 
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আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া দাবি করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই 
নাই, যিনি এই-সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই 
যে সুস্ম পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাঁথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 
এই প্রকার গল্পগুলি যে-ধর্মেরই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরাণ- 
পর্ীয়তুক্ত, যদিও কখন কখন হয়তো এগুলির মধ্যে একটু আধটু ধতিহাঁসিক 
সত্য থাকিতে পারে। 

তারপর অনুষ্ঠানগুলির কথা। . সম্প্রদাঁয়বিশেষের হয়তো কোন বিশেষ 
প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাহারা উহাকেই পবিত্র এবং অপর 
সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়। মনে করেন। যদি এক 
সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকার প্রতীকের উপাসন! করেন, তবে অপর সম্প্রদায় 
বলিয়া বসেন, “ওঃ, কি জঘন্য 1 একটি সাধারণ প্রতীকের কথা ধর] যাঁক। 
লিক্বোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার এ 
দিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা! ঈশ্বরের অষ্ট ত্বের প্রতীকরূপে 
গৃহীত হইতেছে । যে-সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহার! কখনও উহাকে পুংচিহ্নরূপে চিন্তা করে না, উহাও অন্যান্য প্রতীকের 
ন্যায় একটি প্রতীক-__এই পর্যন্ত । কিন্তু অপর জাঁতি বাঁ সম্প্রদায়ের একজন 
লোক উহাতে পুংচিহ্ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, স্থতরাং সে উহার 
নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়তো তখন এমন কিছু করিতেছে, 
যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে । দৃষ্ান্ত্বরূপ 
এই দুটিকে ধরা যাক-_লিঙ্গোপাসন! ও স্াক্রামেন্ট ( Sacrament ) নামক 
খ্ৰীষ্টীয় অনুষ্ঠান। খ্ৰীষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি 
কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খ্রীষ্টানদের স্তাক্রামেণ্ট বীভৎস বলিয়| মনে হয়। 
তাহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদ্গুণাঁবলী পাইবার আশায় তাহাকে 
হত্যা করিয়! তাহার মাংস ভক্ষণ করা ও রক্তপাঁন করা তে! নরখাঁদকের 
বৃত্তি মাত্র। কোন কোন বর্বর জাতি এইরূপই করিয়া থাঁকে। যদি কোন 
লোক খুব বীর হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার হৃংপিণ্ড ভক্ষণ 
করে? কারণ তাহারা মনে করে, ইহ! দ্বার! তাহার! সেই ব্যক্তির সাহস 
ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে । স্যার জন লাবকের নায় ভক্তিমাঁন্‌ 


- ১৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শীষ্টানও এ-কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বর্বরজাতিদের এই ধারণা 
হইতেই খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানটির উদ্ভব। খ্রীষ্টানের! অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই 
মত স্বীকার করেন না এবং এরূপ অনুষ্ঠান হইতে কিসের আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে, তাহাও তাহাদের মাথায় আমে ন1। উহা একটি পবিত্র ঘটনার 
প্রতীক__এইটুকু মাত্র জানিয়াই তাঁহারা সন্তট। স্থতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও 
এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, যাহ! সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে 
স্বীকার্য ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তাহ হইলে কিঞ্চিন্নাত্র সার্বভৌমিকত্ব 
আছে কোথায় ?__তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়া 
তোলা কিরূপে সম্ভব হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। 
এখন দেখা যাক-তাহা কি। 

আমরা সকলেই সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনিতে পাই এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী, তাহাও দেখিয়! থাকি । 
আমার একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি 
মন্দকার্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহার! এক রাত্রে 
লুকাইয়। মদ খাইবার ইচ্ছ| করিল। পাশের ঘরেই তাহাদের খুল্লতাত নিদ্রা 
যাইতেছিলেন_তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। এই কারণে 
মগ্যপানের পূর্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাঁগিল__“আমাদের খুব 
চুপিচুপি কাঁজ সারিতে হইবে, 'নতুবা খুল্সতাঁত জাগিয়! উঠিবেন 1 তাহারা 
মদ খাইতে খাইতে পরস্পরকে চুপ করাইবার জন্য একের উপর স্বর চড়াইয়া! 
অপরে চীৎকার করিতে লাগিল, ‘চুপ চুপ, খুড়ো৷ জাগবে | গোলমাল 
বাড়ার ফলে খুল্লতাঁতের ঘুম ভাঙিয়। গেল_তিনি ঘরে চুকিয়া সমস্তই দেখিতে 
পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মতো চীৎকার করি-_র্বজনীন 
ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান ; অতএব এস, আমরা একটা দল করি।” 
কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি ফলতঃ সাম্যের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াইলে এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন কিছু রহিল না। মুসলমানগণ 
সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতুভাব, করে, কিন্ত 
দাড়ায় এই, যে মুলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতসঙ্ঘের ভিতর 
লওয়া হইবে না-তাহার গল কাঁটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। 
খীষটানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে, কিন্তু যে খ্রীষ্টান নয়, তাহাকে 


বাস্তবিক কাজে কতদূর দীড়ায়? 


বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ ১৫৫ 


এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে তাহার ভাঁগ্যে চির নরক-যন্ত্রণার 
ব্যবস্থা আছে। 

এইরূপে আমর] “সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব’ ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই-ভাঁবের কথ! শুনিবে, তখনই 
আমার অন্গরোঁধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই-সকল কথা- 
বার্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোর স্বার্থপরত! লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, 
শরৎকালে কখন কখন আকাশে বজ্রনির্ঘোষকারী মেঘ দেখা যাইলেও গর্জন 
মাত্র শোনা যায়, কিন্ত একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অপরপক্ষে বর্ষাকালে 
মেঘগুলি নীরব থাঁকিয়াই পৃথিবীকে প্লাবিত করে। সেইরূপ যাহীরা 
প্রকৃত কর্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অন্গভব করে, তাহার! 
মুখে লঙ্বা-চওড়া কথা৷ বলে না, ভ্রাতৃভাব-প্রচারের জন্য দলগঠন করে না» 
কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের গতিবিধি তাহাদের সারাটা জীবন 
লক্ষ্য করিলে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের অন্তর সত্যসত্যই 
মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার 
ব্যথী, তাহার! কথা না কহিয়া কার্ষে দেখায়__আদর্শীহ্ষায়ী জীবনযাপন 
করে । সারা দুনিয়ায় লম্বা-চওড়। কথার মাত্রা বড়ই বেশী। আমরা চাই কথা 
কম এবং যথার্থ কীজ কিছু বেশী হউক। 

এতক্ষণ আমর! দেখিলাম যে, ধর্মের সার্বভৌমিকতাঁর বাস্তব রূপ বলিয়া 
কিছু খু'জিয়া বাহির কর! খুব কঠিন ; তথাপি আমরা জানি, উহা আছে ঠিক। 
আমর! সকলেই মানুষ, কিন্ত আমরা সকলে কি সমান ? কখনই নয়। কে বলে 
আমরা সমান? কেবল বাঁতুলেই এ-কথা বলিতে পারে । আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, 
আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি 
অপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে বেশী । যদি আমর! সকলেই 
সমান হই, তবে এই অসামঞ্তস্ত কেন? কে ইহা করিল? আমরা নিজেরা । 
আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতমা, বিগ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক 
বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে 
বাধ্য । তথাপি আমরা জানি, এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ 
করিয়া থাকে । আমর! সকলেই মানুষ বটে-_কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি 
পুরুষ, কতকগুলি নারী; কেহ ক্ৃষ্ণকায়, কেহ শ্বেতকায় ; কিন্তু সকলেই 
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মানষ__সকলেই এক মন্ষ্বজাঁতির অন্তহ্ক্তি। আমাদের মুখের চেহারা 
নানা রকমের। আমি দুইটি ঠিক এক রকমের মুখ দেখি নাই ; তথাপি 
আমরা সকলে এক মানবজাতীর। এই সাধারণ মন্ত্রের স্বরূপটি কি? আমি 
কোন গৌরার্দ বা কৃষণঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও 
জানিলাম যে, তাহাদের সকলের মুখে একট! ভাবময় সাধারণ মনুষ্যত্বের ছাপ 
আছে। যখন আমি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোঁচর 
করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে 
পারি, কিন্ত যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, 
তবে আমাদের মধ্যে মনুয্যত্বরূপ এই সাঁধারণভাবই সেই বন্ত। নিজ মনোমধ্যে 
এই মানবত্বর্ূপ সাধারণ ভাঁবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি. তোমাকে 
নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথ।। ইহ! 
ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অন্ুস্থ্যত রহিয়াছে। 
ইহা অনন্তকাল ধরিয়া! বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাঁকিবে। শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন_-“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব।, আমি মণিগণের 
ভিতর স্ুত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি_এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত 
ব! তস্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ বলা যাইতে পাঁরে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ মণিগুলি এইরূপ 
এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সুত্ররূপে সেই-নকলের মধ্যে বর্তমান। তবে 
অধিকাংশ লোকই এ-সম্বদ্ধে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ। 

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম । আমর! সকলেই মান্য অথচ আমর! 
সকলেই পরস্পর পৃথক্‌। মন্ুয্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্ত 
যখন আমি অমুক, তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্‌। পুরুষ হিসাবে তুমি 
নারী হইতে ভিন্ন, কিন্ত মান্য হিসাবে নর ও নারী এক । মান্য হিসাবে 
তুমি জীবজন্ত হইতে পৃথক্‌, কিন্তু প্রাণী হিসাবে দ্রী, পুরুষ, জীবজন্ত ও উদ্ভিদ 
সকলেই সমান; এবং সত্তা হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক । সেই 
বিরাট সত্তাই ভগবান্‌_তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম এ 
তাহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি 
চিরকাল বিদ্যমান থাঁকিবে। বহির্দেশে আমাদের কার্যকলাপ ও বলবীর্ধ যেমন 
যেমন প্রকাশ পাইবে, সেই সঙ্গে এই ভেদ সর্বদাই বিদ্যমান থাঁকিবে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ 


কত্ব। 
অবশ্য 
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মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে তাহ] সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
ইহা কখনও হইতে পারে না-_এমন সময় কখন হইবে না, যখন সমস্ত লোকের 
মুখ এক রকম হইবে । আবার যদি আমর! আশা করি যে, সমস্ত জগৎ একই 
পৌরাণিক তত্বে বিশ্বানী হইবে, তাহা অসম্ভব ; তাহাঁও কখন হইতে পারে 
না। সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনষ্টান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে 
না! এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখনও হইতে পারে না) যদি কখনও হয়, 
তবে স্থষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। আক্ৃতিবিশিষ্ট 
জীবর্ূপে আমর! স্বষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব 
হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যন্তাবী। সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ 
করাই উত্তাপের ধর্ম ; এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশি সেইভাবে বিকীর্ণ 
হইয়া গেল) তাহা হইলে কাঁধতঃ সেখানে উত্তাপ বলিয়া! পরে কিছু থাকিবে 
না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাঁচ্যুতি ইহার 
কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ এক্য আনিতে 
পারে; অন্থথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এরূপ হওয়া 
বিপজ্জনক । আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা কর! 
উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন যাদুঘরে 
অবস্থিত মিশরীয় মামিগুলির (॥৷॥e5 ) মতো! আমরা সকলেই এক 
রকমের হইয়! যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব__আমাঁদের 
মনে ভাঁবিবার মতো কথাই উঠিবে না । এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই 
আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রস্থতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে । 

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি এমন 
কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ব, অথবা! 
কোন সার্বভৌম আচার-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাঁহা সকলেই মানিয়া 
চলে। কারণ আমি জানি যে, নান! পাকে-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও 
অতি বিন্ময়াবহ এই জগৎ-রূপ দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবেই 
চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পাঁরি?_ আমরা ইহাকে 
কুচীরুরূপে চলিতে সাহায্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, 
ইহার চক্রগুলি তৈলদিক্ত ও মন্থণ রাখিতে পারি। কিরূপে ?_ বৈষম্যের 


১৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া । আমাদিগকে আমাদের স্বভাব 
বশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্য অবশ্য স্বীকার করিতে 
হুইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার 
বিভিন্ন দিক হইতে দেখা! চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে। সর্ষের কথা! ধরা 
যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে হ্ুর্যোদয় দেখিতেছে ; সে 
প্রথমে একটি বৃহৎ গোলারুতি বস্ত দেখিতে পাইবে । তারপর মনে করুন, 
সে একটি ক্যামেরা লইয়। সুর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া যে পর্যন্ত ন! সুযে 
পৌছায়, সেই ‘পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ সর্ষের প্রতিচ্ছবি লইতে লাঁগিল। এক 
স্থল হইতে গৃহীত প্রতিক্কৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতির্ুতি হইতে 
ভিন্ন হইবে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক 
সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সর্ষের প্রতিকৃতি লইয়! আপিয়াছে। আমরা 
কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই 
সর্ষের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আপিয়াছে। ভগবান্‌ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ 
হইয়া থাকে। উৎক্বষ্ট অথবা নিকষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, কুম্মতম 
অথবা স্থলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, স্থনংস্কৃত ক্রিয়া- 
কাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায় 
প্রত্যেক ব্যক্তি- প্রত্যেক জাতি_ প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতনারে বা অভ্ঞাতসাঁরে 
উৰ্ধগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবারই চেষ্টা! করিতেছে। মানুষ 
শত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি 
ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমর! সকলেই 
পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে 
বাটি, কাহারও কলনী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি, এবং আমর! নিজ নিজ 
পাত্রগুলি ভরিয়|.লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের 


নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। যে বাটি আনিয়াছে, তাহার জল 
বাটির মতো) যে কলমী আনিয়াছে 


ধারণ করিয়াছে) এমনি সকলের পক্ষে। 
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পাত্রের মতো । আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্‌ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। - 
যে জলদ্বার! পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান সেই জলম্বরূপ এবং প্রত্যেক 
পাত্রের পক্ষে ভগবদ্র্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাঁকে। তথাপি তিনি 
সর্বত্রই এক। একই ভগবান্‌ ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা 
সার্বভৌম ভাবের এই একমাত্র বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি। 

এই পর্যন্ত যাহ! বলা হইল, মতবাদ হিসাবে তাহা বেশ। কিন্তু 
কাঁ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তব সামঞ্জস্ত স্থাপনের কি কোন উপায় 
আছে? আমর! দেখিতে পাই, ‘সকল ধর্মমতই সত্য'_-এ-কথা বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষে, আলেকজান্ত্রিয়ায় 
ইওরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটি সর্ববাঁদি- 
সম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমস্থত্রে গ্রথিত করিবার শত শত 
চেষ্টা হইয়া গিয়াছে । তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহার! 
কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, 
এ-কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একীকরণের এমন 
কোন কার্যকর উপায় তাহার! দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বার! এই সমন্বয়ের 
মধ্যেও সকল ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই 
যথার্থ কার্ধকর, যাহা ব্যক্তিগত ধর্মমতের স্বাতন্ত্য নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়! দেয়। কিন্ত 
এ যাবৎ যে-সকল উপায়ে ধর্মজগতে সামঞ্তস্ত-বিধানের চেষ্টা কর! হইয়াছে, 
তাহাতে বিভিন্ন ধর্মমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্যক্ষেত্রে 
কয়েকটি মতবিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে এবং সেইহেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমাঁন ইঈর্ষাপরায়ণ ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত নৃতন দলেরই স্থট্টি হইয়াছে। 

আমারও নিজের একটি ক্ষুদ্র কার্ধ-প্রণালী আছে। জানি না_ইহ! 
কার্যকর হইবে কিনা, কিন্ত আমি উহা! বিচার করিয়া দেখিবার জন্য 
আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্ধ-প্রণালী কি? 
মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি-_“কিছু 
নষ্ট করিও না, ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে 
পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধুলিসাৎ করিও না, 
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বরং'গঠন কর। যদি পারো সাহায্য কর? যদি না পাঁরো, হাত গুটাইয়। চুপ 
করিয়া দীড়াইয়া থাকো, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাঁও। যদি সাহায্য 
করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও ন|। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, 
ততক্ষণ তাঁহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ যে 
যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি 
ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দরত্বরূপ, এবং আমর! প্রত্যেকেই 
যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়া! সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, 
তাহা হইলে আমর! সকলে নিশ্চরই কেন্দ্রে পৌছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল 
ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত 
হইবে। কিন্ত যে পর্যন্ত না সেখানে পৌছাই, সে পৰ্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই 
থাকিবে । এই-সকল ব্যাসার্ঘই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার 
স্বভাব অনুযায়ী একটি ব্যাসার্ধ দিয় যাইতেছে, আঁর একজন অপর একটি 
ব্যাপার্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্ধ ধরিয়া 
অগ্রদর হই, তাহা হইলে অবশ্য একই কেন্দ্রে পৌছিব এইরূপ প্রবাদ আছে 
যে, ‘সকল রান্তাই রোমে পৌছায়।” প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃতি 
অন্যার়ী বধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি 
করিবে ; কারণ শেষে দেখ! যায়, মাছষ নিজেই নিজের শিক্ষা! বিধান করে । 
তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও 
কিছু শিখাইতে পারো? পার না। শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে। তোমার 
কর্তব্য, স্থযোগ বিধান করা-_বাঁধা দূর করা। একটি গাছ বাঁড়িতেছে। 
তুমি কি গাছটিকে বাড়াও? তোমার কর্তব্য গাছটির চারিদিকে বেড়া 
দেওয়া, যেন গরু-ছাগলে উহাকে ন! খাইয়া ফেলে; ব্যস্‌, এখানেই তোমার 
কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বাড়ে। মান্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও 
ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না_কেহই তোমাকে 
আধ্যাত্মিক মান্য করিয়। দিতে পারে না; তোমাকে নিজে নিজেই শিক্ষা- 
লাভ করিতে হইবে ; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে। 

বাহিরের শিক্ষাদাত| কি করিতে পারেন? তিনি অন্তরায় গুলি কিঞ্চিৎ 
অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। এখানেই তাহার কর্তব্য শেষ। অতএব 
যদি পারো সহায়তা কর, কিন্তু বিনষ্ট করিও না। তুমি কাহাকেও 
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আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন করিতে পারো-_এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। 
ইহা অসভ্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন 
শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। তাহাতে কি ফল হয়? সমাজে আমরা 
নানাবিধ স্বভাবের লোক দেখি । সংসারে সহম্্র সহস্র প্রকার মন- ও 
সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিয়াছে, তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্তীকরণ অসম্ভব ; 
কিন্ত আপাততঃ আমাদের স্থবিধামত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি ; তিনি কর্ম করিতে চাঁন; 
তাঁহার পেশী ও সায়ুমণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে । তাহার উদ্দেশ্য কাজ 
করা-হাসপাতাল নির্মাণ করা, সৎকার্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্ধপ্রণালী 
স্থির কর ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ ভাবুক লৌক-_যিনি শিব ও 
সুন্দরকে অত্যধিক ভাঁলবাসেন। তিনি সৌন্দর্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির 
মনোরম দিকটি উপভোগ করিতে এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবান্কে 
পূজা করিতে ভাঁলবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, 
ধর্মাচার্ধ ও ভগবানের অবতারগণকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসেন; শ্রীষ্ট অথবা 
বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন, এ-কথা যুক্তিদ্বারা৷ প্রমাণিত হয় কি হয় না, তাহা 
তিনি গ্রাহ্য করেন ন!; খরীষ্টের প্রদত্ত ‘শৈলোপদেশ’ (Sermon on the 
Mount ) কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্‌ মুহূর্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; 
তাঁহার নিকট তাহাদের ব্যক্তিত্ব, তীহাঁদের মনোহর মুতিগুলি সমধিক 
আদরণীয়। ইহাই তাহার আদর্শ প্রেমিকের প্রকৃতি, ভাবুকের স্বভাবই 
এই প্রকার । তৃতীয়তঃ অতীন্দ্রিয়াাদী যোগী_তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ 
করিতে, মানবমনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, অন্তরে কি কি শক্তি কার্য করিতেছে 
এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত কর! 
যাঁয়__এই-সকল বিষয় তিনি জানিতে চান। ইহাই এ যোগীর (mystic) 
মনের স্বভাব । চতুর্থতঃ দীর্শনিক-_ধিনি প্রত্যেকটি বিষয় মাপিয়া দেখিতে চাঁন 
এবং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যতদূর যাঁওয়! সম্ভব, তাহাঁরও উর্ধে তিনি স্বীয় 
বুদ্ধিকে লইয়া যাইতে চান। 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্মকে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের 
উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী 
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খাদ্য যোগানোর ক্ষমতা থাকা চাই ; এবং যে-ধর্মে এই ক্ষমতার অভাব, সেই 
ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদাঁরগুলি সবই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, 
আপনি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন, যাহার! ভক্তি ও ভাঁৰুকত৷ 
প্রচার করে, গাঁন করে, কাঁদে এবং প্রেম প্রচার করে; কিন্ত যখনই 
আপনি বলিলেন, "বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই ঠিক, কিন্ত আমি 
চাই ইহা। অপেক্ষাও শক্তিপ্রদ কিছু-_ আমি চাই একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ, একটু 
দার্শনিকতা। আমি আরও বিচারপূর্বক বিষয়গুলি ধাপে ধাপে বুঝিতে চাই ।” 
তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিবে, ‘দূর হও’ এবং শুধু যে সেখান হইতে চলিয়া 
যাইতে বলিবে তাহ নয়, পারে তো আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়। 
দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই 
সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে সাহায্য তো করেই না, পরন্ত 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; এবং এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা 
নীতিবিগহিত দিকটা এই যে, সাহায্যের কথ! দূরে থাকুক, অপরে যে 
অকপট হইতে পারে, ইহাঁও তাহারা বিশ্বীন করে না। এদিকে আবার 
দার্শনিকদের সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই 
করেন এবং মনস্তত্ববিষয়ক খুব লক্বা-চওড়া গালভর। শব্দ ব্যবহার করেন। 
কিন্ত যদি আমার মতে! একজন সাধারণ লোক তাহাদের নিকট গিয়। বলে, 
“আমাকে ধামিক হওয়ার মতো কিছু কিছু উপদেশ দিতে পারেন কি?" তাহ! 
হইলে তাহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাপিয়। বলিবেন, “ওহে, তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে 
এখনও আমাদের বহু নীচে। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে? ইহার! 
বড় উচুদরের দার্শনিক । তীহার। তোমাকে শুধু বাহিরে যাইবার দরজা দেখাইয়া 
দিতে পারেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা যোগমাগাঁ (2557০)। 
তাঁহারা জীবের বিভিন্ন অবস্থা, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক সিদ্ধির ক্ষমতা 
ইত্যাদি সন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের 
হ্যায় তাহাকে বলো, ‘আমাকে এমন কোন সদুপদেশ দিন, যাহা কার্ষে পরিণত 
করিতে পারি। আমি অত কল্পনাপ্রিয় নই । আমার উপযোগী কিছু দিতে 
পারেন কি? তাহারা হানিয়। বলিবেন, 'নির্বোধটা কি বলে শোন; কিছুই 
জানে না_আহাম্মকের জীবনই বৃথা৷৷ পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। 
আমি এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গৌড়া ধর্শধ্বজীদের একটা 
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ঘরে একত্র পুরিয়। তাহাদের স্থন্দর বিদ্রপব্যঞ্তক হাস্তের আলোকচিত্র তুলিতে 
চাই। 

ইহাই ধর্মের সমপাময়িক অবস্থা, ইহাই বর্তমান পরিস্থিতি । আমি 
এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী 
হইবে_ ইহা! সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে “মরমী? 
এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। যদি কলেজ হইতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ 
আসেন, তাহার! যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাহার! যত পারেন 
বিচার করুন। শেষে তাহারা এমন এক স্থানে পৌছিবেন, যেখানে 
তাহাদের মনে হইবে যে, যুক্তিবিচারের ধার! অক্ষুণ্ন রাখিয়া, তীহারা৷ আর 
অগ্রর হইতে পারেন না। তাহারা বলিয়া বমিবেন, “ঈশ্বর, যুক্তি প্রভৃতি 
ভাবগুলি কুসংস্কার মাত্র_উহাদিগকে ছাড়িয়া দাঁও। আমি বলি, “হে 
দার্শনিকপ্রবর, তোমার এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, এটিকে 
পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে ব। অধ্যাপনার জন্য তোমার 
দর্শনবিজ্ঞানের ক্লাসে যাইও নাঁ। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পারো, 
জীবনভিক্ষা চাহিয়া চুপ করিয়। ব'স।, কারণ যে দর্শন আমাদিগকে জগতের 
একত্ব ও বিশ্বময় একই সত্তার অস্তিত্ব শিক্ষা দেয়, সেই তত্ব উপলব্ধি 
করিবার উপায় দেখাইবার সামর্থ্য ধর্মের থাক! আবশ্যক । মেইরূপ যদি ‘মরমী’ 
যোগী কেহ আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়। বৈজ্ঞানিক 
ভাবে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাঁইতে 
সর্বদা প্রস্তুত থাঁকিব। যদি ভক্ত লোক আসেন, আমর তাহাদের সহিত 
একত্র বসিয়া! ভগবাঁনের্‌ নামে হাসিব ও কীদিবঃ আমরা “প্রেমের পেয়ালা 
পান করিয়া মত্ত হইয়া যাইব ।” যদি একজন উদ্যমশীল কর্মী আসেন, 
আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম করিব। এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌম 
ধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের 
মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ণের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ 
সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি স্বন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, 
ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আঁদর্শ। যাঁহাঁদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি 
বা দুইটি প্রন্ষুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত 
জগৎ্ই সেইরূপ একদেশদশশী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার! কেবল সেই রাস্তাটিই 
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জানে, যাহাতে নিজের! চলাফেরা করে; এতদ্যতীত অপর যাহা কিছু 
সমন্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্ত। এই চাঁরিটি দিকে সামগ্রস্তের 
সহিত বিকাঁশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে 
আমরা যাঁহাঁকে ‘যোগ’ বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যাঁয়। 
কর্মীর দৃষ্টিতে ইহার অর্থ ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ ভাব; 
“মরমী'র দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সাধন ১ ভক্তের নিকট 
ইহার অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার 
অর্থ নিখিল সত্তার এঁক্য বোধ। “যোগ” শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি 
সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কতে এই চারিপ্রকাঁর যৌগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। 
যিনি এই প্রকার যৌগপাঁধন করিতে চাঁন, তিনিই “যোগী” । যিনি কর্ণের মধ্য 
দিয়া এই যোগসাধন করেন, তীহাকে “কর্মযোগী” বলে। যিনি প্রেমের মধ্য 
দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে ‘ভক্তিযোগী’ বলে। ধ্যানধারণার মধ্য 
দিয়া সাধন করেন, তাঁহাকে 'রাজযোগী” বলে। যিনি জ্ঞানবিচারের মধ্য 
দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে ‘জ্ঞানযোগী’ বলে। অতএব “যোগী” 
বলিতে ইহাদের সকলকেই বুঝাঁয়। 

এখন প্রথমে ‘রাজযোগের’ কথা ধরি। এই রাঁজযোগ-_এই মনঃসংযোগের 
ব্যাপারট। কি? ইংলণ্ডে আপনার! ‘যোগ’ কথাটির সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি 
নানারকমের কিন্তৃতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব প্রথমেই 
আপনাদিগকে ইহা! বলিয়া রাখা আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে যে, যোগের 
সহিত ইহাদের কোনই সংস্রব নাই। এইগুলির মধ্যে কোন যোৌগেই 
তোমাকে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিতে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে অথবা! 
পুরোহিতকুল যে-কোন পর্যায়েই হউন না কেন, তাহাঁদের হাতে তোমার 
বিচারশক্তি সমর্পণ করিতে বলে না। কোন যোগই বলে না যে, তোমাকে 
কোন অতিমাঙ্গয ঈশদূতের নিকট সম্পূর্ণ আম্গত্য স্বীকার করিতে 
হইবে। প্রত্যেকেই বলে, তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধর, তাহাতেই 
লাগিয়৷ থাকো| । আমর! সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার 
উপায় দেখিতে পাই । প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তর মধ্যেই বিশেষ 
পরিস্ছুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা৷ জ্ঞানলাভের সর্বনিশ্ন উপায়। দ্বিতীয় 
উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাঁশ দেখিতে 
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পাওয়া যাঁয়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্ত 
সকলের কার্ষক্ষেত্র অতি সঙ্ধীর্ণ এবং এই সঙ্ধীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজীত জ্ঞান কার্য 
করে। মাহ্ষের বেলায় দেখা যায়, এই সহজাত জ্ঞান বহুলভাঁবে বিচাঁর- 
শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে কাবক্ষেত্রও বাঁড়িয়া গিয়াছে। তথাপি 
এই বিচারশক্তিরও যথেষ্ট অপ্রাচূর্ধ রহিয়াছে। বিচারশক্তি কিছুদূর পর্যন্তই 
মাত্র অগ্রসর হইতে পারে, তারপর সে থাঁমিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে 
পারে নাঃ এবং যদি তুমি ইহাকে বেশী দূর চাঁলাইতে চেষ্টা কর, তবে 
তাঁহার ফলে এক ছুরপনেয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে 
পরিণত হ্য। যুক্তি তখন চক্রাকারে চলিতে থাকে । দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের 
প্রত্যক্ষের মূলীভূত কীরণ জড় ও শক্তির কথাই ধরুন। জড় কি? যাহার 
উপর শক্তি ক্রিয়া করে। শক্তি কি? যাঁহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। 
এই-দব কথায় গৌলমালটা কোথায়, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারিতেছেন। ন্যাঁয়শীস্তরবিদ্গণ ইহাকে অন্তোন্যাশ্রয় দোষ বলেন__একটির 
(অৰ্থাৎ জড়ের ) ধারণার জন্য অপরটির ( অর্থাৎ শক্তির ) উপর নির্ভর করিতে 
হইতেছে ; আবার অপরটির ( শক্তির ) ধারণার জন্য প্রথমটির ( জড়ের ) উপর 

র্ভর করিতে হইতেছে। স্থতরাং আপনার! যুক্তির সম্মুখে এক প্রবল বাঁধ। 
দেখিতে পাইতেছেন, যাহাঁকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে 
পারে না। তথাপি এই বাঁধার অপর প্রান্তে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, 
সেখানে পৌছাইতে যুক্তি সর্বদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ ও মনের 
বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের বুদ্ধিভূমির উপর প্রতিফলিত, 
সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র এবং বুদ্ধিবূপ জাল দ্বার! বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডির 
ভিতরে আমাদের বিচাঁরশক্তি কার্য করে__তাহার বাহিরে যাইতে পারে ন]। 
স্থতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন 
_-প্রজ্ঞা বা অতীন্দ্ৰিয় বোধ । অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয় 
বোধ-_এই তিনটিই জ্ঞানলাভের উপায় । পশ্ুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচার- 
শক্তি ও দেবমানরে অতীন্দিয় বোধ দেখিতে পাওয়! যায়। কিন্তু সকল 
মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ অন্পবিস্তর পরিক্ষুট দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই-সকল মানপিক শক্তির “বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও 
অবশ্যই মাঁনবমনে থাকা চাই, এবং ইহাঁও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একটি শক্তি ' 
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অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র ; সুতরাং তাঁহারা পরম্পর-বিরোধী নয়। 
বিচারশক্তিই পরি্ফুট হইয়া অতীন্দ্িয় বোধে পরিণত হয়; স্থতরাং অতীন্জিয় 
বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নয়, পরন্ত তাঁহার পরিপূরক । যে-সকল স্থলে 
বিচারশক্তি পৌছিতে পারে না, অতীন্দ্ৰিয় বোধ তাঁহাদিগকেও উদ্ভাসিত করে, 
এবং তাহার! বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, 
পরন্ত তাঁহার পরিণতি। অতএব তোঁমাঁদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে 
যে, নিয়শ্রেণীর জ্ঞানোপায়কে উচ্চশ্রেণীর উপায় বলিয়| ভুলকরা-রূপ ভয়ানক 
বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দিয় বোধ 
বলিয়া জগতে চালাইয়! দেওয়! হয়, এবং সঙ্দে সঙ্গে ভবিশ্যদ্বক্ত৷ সাঁজিবার সকল 
প্রকার মিথ্যা দাবি আসিয়। পড়ে । একজন নির্বোধ অথব। অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি 
মনে করে যে, তাঁহার মস্তিফ্ধে যে-নকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দিয় 
জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাঁহার অন্থমরণ করুক | জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পর- 
বিরোধী যত প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহ। বিক্বৃতমন্ডিফ্ 
কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্র্রিয়-বোধের 
ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আঁর কিছুই নয়। 
প্রকৃত শিক্ষার প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহ কখনও যুক্তিবিরোধী 
হইবে না) এবং আপনার! দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগ এই 
ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত । প্রথমে রাজযোগের কথা ধর! যাঁক। রাজযোগ 
মনস্তত্ববিষয়ক যোগ, মনোবৃত্তির সহায় অবলম্বনে পরমাত্মযোগে পৌছিবার 
উপায়। বিষয়টি খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই ‘যোগে'র মূল ভাবটিই 
আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি । জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি 
মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মন্য্য হইতে সর্বোচ্চ ‘যোগী’ পর্যন্ত সকলকেই 
সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়__একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্‌ 
যখন তীহার পরীক্ষাগারে (1[,01১02869চ5 ) কাঁজ করেন, তখন তিনি তাঁহার 
মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, উহাকে এককেন্দ্রিক করেন, এবং সেই শক্তিকে 
পদার্থবিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন ওঁ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ 
পরম্পর-বিচ্ছি্ন হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞানলীভ করেন। 
জ্যোতিবিদ্‌ও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে এককেন্দ্রিক 
করেনঃ তারপর তাহার দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ও শক্তিকে বস্তুর উপর 
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প্রয়োগ করেন ; তখন নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোৌতিফমণ্ডল ঘুরিয়া তাহার দিকে আসে 
এবং নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট উদঘাঁটিত করে। অধ্যাঁপনারত আচার্যই 
বলো, অথবা পাঁঠনিরত ছাঁত্রই বলো, যেখানে কোন ব্যক্তি কৌন বিষয় জানিবাঁর 
জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটিয়া থাকে । আপনারা আমার 
কথা শুনিতেছেন, উহ! যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে আপনাদের মন 
উহার প্রতি একাগ্র হইবে; তখন যদি একট! ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা 
শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে । 
আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা 
আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম 
ও শক্তিসমৃহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টি 
আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত 
অধিক হইবে, মাছুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাঁভের 
একমাত্র উপাঁয়। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ 
করে, তাহ। হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে; 
পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। 
অর্থোপার্জনই হউক অথব। ভগবদারাঁধনাই হউক-_ষে কাঁজে মনের একাগ্রত। 
যত অধিক হইবে, কাঁজটি ততই স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। কেবল এইভাবে 
ডাঁকিলে বা এইভাঁবে করাঘাঁত করিলেই প্রকৃতির ভাগ্ীরের দ্বার উদঘাঁটিত 
হইয়া যায় এবং জগৎ আলোক-বন্যায় প্লাবিত হয়। ইহাই-__এই একাগ্রতা- 
শক্তিই জ্ঞানভাঁগীরে প্রবেশের একমাত্র উপাঁয়। বাজযোগে প্রায় এই 
বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে । আমাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা 
এতই বিক্ষুব্ধ রহিয়াছি যে, আমাঁদের মন শত বিষয়ে তাহার শক্তি বৃথা ক্ষয় 
করিতেছে । যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়! জ্ঞানলাভের জন্য কোন 
বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই শতসহন্র অবাঞ্ছিত আলোড়ন 
মস্তি দ্রুত উখিত হইয়া, শতসহত্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে 
চঞ্চল করিয়া তোলে । কিরূপে এ-গুলি নিবারণ করিয়া মন. বশে আনিতে 
পার! যায়, তাহাঁই রাঁজষোঁগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। 

এক্ষণে কর্মযোৌগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়া ভগবাঁন্লাভের কথা ধা 
যাঁক। বরন অনেক লোঁক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার! কোন 


১৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


না কোঁন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন 
শুধু চিন্তার রাঁজ্যেই একাগ্র হইয়! থাকিতে পারে নাঁ__তাহাঁরা বোঝে কেবল 
কাজ__যা চোখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায় । এই প্রকার লোকের 
জন্যও একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার । আমরা প্রত্যেকেই কোন না 
কোন কর্ম করিতেছি, কিন্ত আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ 
শক্তির অপব্যবহার করিয়! থাকে; কারণ আমর! কর্ণের রহস্ত জানি না । 
কর্মযোগ এই রহস্তটি বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কিভাবে কার্য করিতে 
হইবে, উপস্থিত কর্মে কিতাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্তশিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিরুদ্ধে__উহা! দুঃখজনক’ এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি 
উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাঁহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখ- 
কষ্ট আসক্তি হইতে আসে । আমি কাজ করিতে চাই__আমি কোন লোকের 
উপকার করিতে চাই; এবং শতকর! নব্বইটি স্থলেই দেখ! যায় যে, আমি 
যাহাকে সাহায্য কারয়াছি, সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা 
করে; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবংবিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম 
হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখকষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্যমের অনেকটা 
নষ্ট করিয়৷ দেয়। কাহাঁকে সাহাধ্য কর! হইতেছে, এবং কোন্‌ প্রয়োজনে 
সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া! অনাসক্তভাবে শুধু 
কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে হয়, কর্মযোগ তাহাই শিক্ষা,দেয়। কর্মযোগী কর্ণ 
করেন, কারণ উহা তাহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন, এরূপ 
করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক--ইহা ছাড়। তাঁহার অন্ত কোন উদ্দেশ 
থাকে না। তিনি জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছু 
প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদান- 
দর কিছুই চান না। স্বতরা তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাঁন। যখনই 
বধ আমাদিগকে গ্রাম করে, তখনই বুঝিতে হইবে, উহা ‘আসক্তির’ 
প্রতিক্রিয়া মাত্র । 

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোঁকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত 
ভগবানকে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্ণের অঙ্গরপে ক্রিয়া-কলাপের এবং 
পু, গন্ধ, স্থরম্য মন্দির, মৃতি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন 
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এবং সাঁধনাঁয় তাহাদের প্রয়োগ করেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাহারা 
ভুল করেন? আমি আপনাদিগকে একটি সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা 
আঁপনাঁদের-__বিশেষতঃ এই দেশে__মনে রাখা ভাল। যে-সকল ধর্ম-সম্প্রদায় 
অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তবসম্পদে সমৃদ্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ 
আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে-সকল 
সম্প্রদায় কৌন প্রতীক বা অনুষ্টানবিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবান-লাঁভের 
চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহারা ধর্মের যাহা কিছু হুন্দর ও মহান্‌ সমস্ত নির্মম- 
ভাবে পদদলিত করিয়াছে। খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গৌড়ামি 
মাত্র, এবং শুষ্ধ। জগতের ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
স্থতরাং এই-সকল অনুষ্ঠান ও পুরাণাদিকে গালি দিও না। যে-সকল লোক 
এগুলি লইয়! থাকিতে চায়, তাঁহার! এগুলি লইয়া থাকুক। তোমরা 
অযথা বিদ্রপের হাসি হাসিয়া বলিও না, “তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই 
থাকুক? তাঁহা কখনই নয়; আমি জীবনে যে-সকল আধ্যাঁত্সিক-শক্তিসম্পন্ন 
শেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহার! সকলেই এই-সকল অনুষ্ঠান পালনের 
মধ্য দিয়াই অগ্রসর হুইয়াছেন। আমি নিজেকে তাহাদের পদতলে বসিবার 
যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিন। তাঁহাদের সমালোচনা করিতে 
যাইব! এই সমুদয় ভাব মানবমনে কিরূপ কার্ষ করে, এবং তাঁহাদের মধ্যে 
কোন্টি আমার গ্রাহ্‌, কোন্টি ত্যাজ্য, তাহ! আমি কিরূপে জানিব? আমরা 
উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের সমালোচনা 
করিয়া থাকি। লোকে এই-দকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনা পূর্ণ পুরাণাদি যত 
ইচ্ছা গ্রহণ করুক ; কারণ আপনাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ 
লোকের! সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া! থাকিতে মোটেই পছন্দ 
করেন না। ভগবাঁন্‌ তীহাঁদের নিকট ‘ধরা-ছোয়ার’ বস্তু, তিনিই একমাত্র 
সত্য বস্ত। তাঁহারা ভগবান্‌কে অনুভব করেন, তীহাঁর কথা শোনেন, তীহাকে 
দেখেন ভাঁলবাসেন। তাহারা তাঁহাদের ভগবান্‌ লাভ করুন। তৌমরা যুক্তি- 
বাঁদীরা, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্বোধ_যেমন কৌন ব্যক্তি একটি সুন্দর 
মুতি দেখিলে তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া বুঝিতে চায় উহা কি পদার্থে নিমিত। 
‘ভক্তিযোগ’ তাহাদিগকে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছাঁড়িয়া ভালবাপিতে শিক্ষা 
দেয় লোকৈষণা, পু্রৈষণা, বিতৈষণা। কিংবা অন্ত কোন কামনার জন্য নয়, 
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কিন্তু মন্বলময়কে মন্বলময়রূপে, এবং ভগবাঁন্‌কে ভগবান্রূপে ভালবানিতে 
শিক্ষা দেয়। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবান্ই প্রেমস্বরূপ__ 
ইহাই তক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাহাদিগকে ভগবান্‌ সৃষ্টিকর্তা, 
সর্বব্যাগী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌, শাস্তা এবং পিতা ও মাতা বলিয়! তাঁহার প্রতি 
হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষ। দেয়। মানুষ তাহার সম্বন্ধে যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা প্ৰয়োগ করিতে পারে অথবা মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বোচ্চ 
ধারণা করিতে পারে, তাহা এই যে, তিনি প্রেমের ঈশ্বর । ‘যেখানেই কোন 
প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি” যেখানে এতটুকু প্রেম, তাহা 
তিনিই, ঈশ্বর সেখানে বিরাজমান, স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে 
তিনিই বিদ্যমান ; মাত! যখন শিশুকে চুম্বন করেন, সেখানেও তিনি বিদ্যমান ; 
বন্ধুগণের করমর্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবান্রূপে বিছ্বমান। যখন কোন 
মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাঁসিয়। তাঁহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছ। করেন, 
তখন প্রভুই তাহার প্রেমভাগার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ 
করিতেছেন । যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাঁশ। 
‘ভক্তিযোগ’ এই-সকল কথাই শিক্ষা দেয়। 

সর্বশেষে আমরা ‘জ্ঞানযোগীর’ কথ। আলোচনা করিব) তিনি দার্শনিক 
ও চিন্তাশীল, তিনি এই দৃশ্য-জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের 
তুচ্ছ জিনিম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নন। তিনি আমাদের পাঁনাহারাঁদি 
প্রাত্যহিক কার্ধাবলীর পারে যাইতে চান; সহন্ম সহস্র পুস্তকও তাঁহাকে 
শান্তি দিতে পারে না) এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাহাকে পরিতৃপ্ত 
করিতে পারে না, কারণ বড় জোর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি তাঁহার জ্ঞানগোচর 
করিতে পারে। এমন আর কি আছে, যাহা তাহার সন্তোষ বিধান করিতে 
পারে? কোটি কোটি সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্ত্ট করিতে পারে না; তীহার 
চক্ষে তাহার! অস্তিত্বের সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। তাহার আত্মা এই-নকলের পারে 
যাইয়া সকল অস্তিত্বের যাহ| সার, সেই সত্যকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া, 
তাহাকে উপলদ্ধি করিয়া, তাহার সহিত তাদাত্ময লাভ করিয়া, সেই বিরাট 
সত্তার সহিত অভিন্ন হইয়া ভাহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়। ইহাই হইল 
জ্ঞানীর ভাব। তাহার মতে ভগবানকে জগতের পিতা, মাতা, স্থাষ্টিকর্তা, 
রক্ষীকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যাদি বলিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা মোটেই 
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সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন, ভগবান্‌ তীহার প্রাণের প্রাণ, তাহার আত্মার 
আত্মা। ভগবান্‌ তাহার নিজেরই আত্মা। তগবান্‌ ছাড়া আর কোন 
বস্তই নাই। তাহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচ্র 
হইয়। উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই থাকে, তাহাই পর্মাত্মা 
নিয়ন 

বা স্থপৰ্ণ। সযুজ। সথাঁয়া সমীনং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

তয়োরন্তঃ পিগ্সলং স্বাদত্যনশ্বন্নন্তোহভিচাকশীতি ॥ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোহনীশয়া শোচতি মুহ্মানঃ। 

জু্টং যদা পতশ্যত্যন্তমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 

যদ পশ্ঠঃ পশ্ঠতে রুন্মবর্ণং কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌। 

তদ। বিদ্বান্‌পুণ্যপাঁপে বিধুয় নিরঞ্নঃ পরমং সীম্যমুপেতি ॥* 

একই গাছে দুইটি পাখি রহিয়াছে_একটি উপরে, একটি নীচে । 

উপরের পাখিটি স্থির, নির্বাক, মহান্‌, নিজের মহিমায় নিজে বিভোর; 
নীচের ডালের পাখিটি কখনও স্থমি্; কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, 
এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাঁফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্যায়ক্রমে 
নিজেকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে । কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখিটি 
একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে 
তাকাইল এবং অপর পাঁখিটিকে দেখিতে পাইল-_সেই অপূর্ব সোনালি রঙের 
পাঁখাওয়ালা পাখিটি__সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং নিজেকে 
সখী ব| দুঃখীও মনে করে না, পরস্ত প্রশীস্তভাবে আপনাতে আপনি থাঁকে__ 
নিজের আত্মা ছাঁড়। আর কিছুই দেখিতে পাঁয় না। নীচের পাখিটি এরূপ 
অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্ত শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার 
ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাঁল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত 
ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় 
উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখিটির কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। 
আঁবাঁর সে একথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপরের দিকে 
তাঁকাইল। বারবার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখিটির 
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খুব নিকটে আসিয়। পৌছিল এবং দেখিল অপর পক্ষীর পক্ষ হইতে জ্যোতির 
ছটা আপিয়! তাহার নিজ দেহের চতুর্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্তন 
অন্ভব করিল-_যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে ; দে আরও নিকটে আসিল, 
দেখিল তাঁহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্ঠ__অস্তহিত হইতেছে । 
অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখিটি যেন 
উপরের পাখিটির স্থুলরূপে প্রতীয়মান ছায়া মাত্র গ্রতিবিদ্ব মাত্র ছিল। 
সে নিজে বরাবর স্বর্ূপতঃ সেই উপরের পাঁখিই ছিল। নীচের ছোট পাঁখিটির 
এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সখছুখ বোধ করা__-এই সবই 
মিথ্যা- স্বপ্ন মাত্র ; সেই প্রশাস্ত, নির্বাক, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের 
পাখিটিই সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখিটি ঈশ্বর, পরমাত্ম 
জগতের প্রভু এবং নীচের পাখিটি জীবাআআ--এই জগতের হুখছূঃখনূপ বিষ 
ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা । মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত 
আসে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের 
দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। সে 
তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্তজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্ডিয়গণ 
তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়৷ আনে এবং সেও পূর্বের ন্যায় এই 
জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে । আবার মে এক অতি কঠোর 
আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হুইয়। দিব্য জ্ঞানালোক 
প্রবেশ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং 
যতই সে নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাঁহার “কাচা 
আমি’ স্বতই লীন হইয়া যাইতেছে । যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে, 
তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই পরমাত্মা এবং বলিয়া উঠে, খাহাকে আমি 
তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দর-হুর্ষে বিদ্যমান 
বনিয়। বর্ণনা করিয়াছি, তিনি আমাদের এই জীবনের অবলহ্বন__আঁমাঁদের 
আত্মার আত্মা। শুধু তাই নয়, তুমিই দেই-_তত্মসি ॥ জ্ঞানযোগ’ 
আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মাহুযকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ পরমাত্মা। 
ইহা মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়__আঁমাদের 
প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি 
সামান্ত পদদলিত কীট হইতে যাহাদিগকে আমরা সবিশময় হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা 
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অর্পণ করি, সেই-সব শ্রেষ্ঠ জীব পর্যন্ত সকলেই সেই এক পরমাত্মার প্রকাশ 
মাত্র। 

শেষ কথা এই যে, এই-সকল বিভিন্ন যোগ আমাদিগকে কার্ষে 
পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিলে 
চলিবে না। ‘শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য»-_প্রথমে এগুলি সন্ধে 
শুনিতে হইবে, পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে 
. সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে_-যেন আমাদের মনে তাহাদের 
একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে 
হইবে__যে পর্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তভীবভাঁবিত হইয়া উঠে। 
তখন ধর্ম জিনিসটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি 
অথবা বুদ্ধির সাঁয় মাত্র হইয়া থাকিবে না। তখন ইহা! আমাদের জীবনের 
সহিত এক হইয়া যাঁইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক 
মূর্থতাঁকে সত্য বলির। গ্রহণ করিয়া কালই হয়তো আবার সম্পূর্ণ মত 
পরিবর্তন করিতে পাঁরি। কিন্ত যথার্থ ধর্ম কখনই পরিবতিত হয় না। ধর্ম 
অঙ্ুভূতির বস্ত-_উহা৷ মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নয়__ 
তাহ! যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম__জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, 
শুনিবাঁর বা মানিয়া লইবাঁর জিনিস নয়; সমস্ত মনপ্রীণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত 
এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম। 
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১৯০০ খৃঃ ২৮শে জানুআরি ক্যালিফনিয়ার প্যানাডেনাস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে প্রদত্ত । 

যে-অনুন্ধাীনের ফলে আমর! ভগবানের নিকট হইতে আঁলে। পাই, 
মন্ুয্য-হৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা। প্রিয়তর অন্ুন্ধান আঁর নাই । কি অতীত কাঁলে, 
কি বর্তমান কালে “আত্মা” ‘ঈশ্বর’ ও ‘অদৃষ্ট সম্বন্ধে আলোচনায় মাছুষ যত . 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছে, অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা 
আমাদের দৈনিক কীজ-কর্ম, আমাদের উচ্চাকাজ্ঞা, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি 
লইয়। যতই ডুবিয়। থাকি না৷ কেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের 
মধ্যেও কখন কখন এমন একটি বিরাম-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মন 
সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগঘ্প্রপঞ্চের পারে কি আছে, তাহা জানিতে 
চায়। কখন কখন সে অতীন্দ্ৰিয় রাঁজ্যের কিছু কিছু আভাস পাঁয় এবং ফলে 
তাহ। পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে । সর্বকালে সর্বদেশে এইরূপ 
ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্ৰিয় বস্তুর দর্শন লাভ করিতে চাঁহিয়াছে, নিজেকে 
বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, এবং যাহ! কিছু আমাদের নিকট উন্নতি বা 
ক্রমীভিব্যক্তি নামে পরিচিত, তাহা! সর্বকালে মানবজীবনের চরম গতি__ 
ঈশ্বরান্থসন্ধানের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়াছে। 

আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাঁতির বিবিধ 
প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের 
আধ্যাত্মিক জীবননংগ্রামও বিভিন্ন ধর্গ-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। 
বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ 
ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মমন্প্রদীয়গুলিও সর্বদা পরস্পরের 
সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত। কোন এক বিশেষ সমাজসংস্থার অন্তভূত্ত 
লোকের! দাবি করে যে, একমাত্র তাঁহাদেরই বীচিয়া থাকিবাঁর অধিকার 
আছে, এবং তাহার যতক্ষণ পারে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়। সেই 


অধিকার বজায় রাখিতে চায়। আমরা জানি, এইরূপ একটি ভীষণ সংগ্রাম 
বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদারও 


এইপ্রকার দাবি করিয়া আগিয়াছে যে, শুধু তাহারই বাচিয়| থাঁকিবাঁর - 


বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায় ১৭৫ 


অধিকার আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যদিও ধর্ম মানবজীবনে 
যতট! মঙ্গলবিধান করিয়াছে, অপর কিছুই তাহা পারে নাই, তথাপি ধর্ম 
আবার যেরূপ বিভীষিক! স্থষ্টি করিয়াছে, আর কিছুই এমন করে নাই। 
ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেম বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্মই 
সর্বাপেক্ষা ভীষণ ঘ্বণ। ও বিদ্বেষ স্থষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক স্পষ্টরূপে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্মই মান্গষে মানুষে 
সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষ স্থুটি করিয়াছে। ধর্মই মানুযের_এমন 
কি পশুর জন্য পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি 
স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা৷ প্রবাহিত ' 
করিয়াছে। আবার আমর! ইহাও জানি যে, সব সময়েই ফন্তধারার ন্যায় আর 
একট। চিন্তান্নোতও চলিয়াছে; সব সময়েই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনায় রত এমন অনেক তত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, ষাহাঁরা এই 
সকল পরম্পর-বিবদমাঁন ও বিরুদ্ধমতাঁবলঙ্বী ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন 
করিবার জন্য সর্বদ! চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । কোন কোন 
দেশে এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে 
গেলে উহা বার্থ হইয়াছে। 

অতি প্রাচীন কাঁল হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে 
এই ভাবটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বীচিয়া থাকুক) 
কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কৌন একটি নিজস্ব তাঁৎপর্য, কোন একটি মহাঁন্‌ 
ভাব আছে, কাজেই উহ। জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং উহাকে 
পোষণ করা উচিত। বর্তমান কালেও এই ধারণাটি আঁধিপত্য লাভ করিতেছে 
এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করিবাঁর জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে । 
এই-সকল চেষ্ট। সকল সময়ে আশানুরূপ ফল প্রস্থ হয় না, বা যোগ্যতা দেখাইতে 
পারে না। শুধু তাই নয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমর! অনেক সময় 
দেখিতে পাই, আমর! আরও ঝগড়া বাঁড়াইয়! তুলিতেছি। 

এক্ষণে ধর্মান্ধ মতবাদ অবলম্বনে আলোচন! ছাঁড়িয়! বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ 
বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রধান প্রধান ধর্মে একট! প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো 
বলিবেন যে, তীহাঁরা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতার কথা তুলিয়া 
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নিষ্কৃতি পাঁওয়। যাঁয় ন। যদি কোন লোক বলে, “বহির্জগতে কি হইতেছে 
না হইতেছে, আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহ! কিছু ঘটিতেছে, 
সকলই মিথ্যা» তাহা হইলে তাহাকে মার্জনা করা চলে ন]। তখন 
আপনাদের মধ্যে ধাহারা সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিন্তার গতিবিধি লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাঁহার! সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মুখ্য ধর্ম মরে 
নাই) শুধু তাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
খ্ৰীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্য! বৃদ্ধি পাঁইতেছে, হিন্দুরা 
বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ইহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হুইতেছে, এবং 
সংখ্যায় তাহার! দ্রুত বর্ধিত হইয়া সার! পৃথিবীতে ছড়াইয়! পড়ায় ইহুদীধর্সের 
গণ্ডি দিন দিন বাঁড়িয়া চলিয়াছে। 

একটিমাত্র ধর্ম_একটি প্রধান প্রাচীন ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাঁহ। 
প্রাচীন পাঁরপীকদিগের ধর্ম__জরখ্ষ্ট-ধর্ম। মুসলমানদের পাঁরস্তবিজয়কাঁলে 
প্রায় এক লক্ষ পারস্তবাঁদী ভারতে আপিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন পারন্তদেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। যাহার 
পারস্তে ছিল, তাহার! ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে 
পাইতে এখন বড়জোর দশ হাজারে দাড়াইয়াছে। ভারতে তাহাদের সংখ্য! 
প্রায় আশি হাঁজার ; কিন্তু তাহার! আর বাঁড়িতেছে না । অবশ্য গোড়াতেই 
তাহাদিগের একটি অস্থবিধ। রহিয়াছে_-তাঁহারা অপর কাহাঁকেও নিজেদের 
ধর্মতুক্ত করে না। আবার ভারতে এই মুষ্িমেয় সমাঁজেও স্বগোত্রীয় নিকট- 
সম্পকীয়দের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথ! প্রচলিত থাকায় 
তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটিমাত্র ধর্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান 
প্রধান ধর্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্ট-লাভ করিতেছে। আর 
আমাদের মনে রাখ! উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, 
তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই 
গঙ্গা ও ইউফ্রেটিদ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, 
একটিও প্রধান ধর্ম ইওরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই_একটিও নয় ; 
প্রত্যেক ধর্মই এশিয়ানভ্তুত এবং তাঁহাও আবার পৃথিবীর এ অংশটুকুর মধ্যে । 
“যোগ্যতম ব্যক্তি ব৷ বস্তই বাঁচিয়] থাকিবে”_আধুনিক বৈজ্ঞীনিকগণের এই 
মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই-দকল ধর্ম যে এখনও বাঁচি! রহিয়াছে, 
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ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে 
উপযোগী ; তাহারা যে কেন বীচিয়। থাকিবে, তাহার কারণ আছে-_তাহীর! 
বহু লোকের উপকার করিতেছে । মুসূলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ- 
এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় 
আগুনের মতো ছড়াইয়! পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য-এশিয়ায় বরাবর বিস্তার 
লাভ করিতেছে। ইহুদীদের মতে! হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্মে গ্রহণ করে 
না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি হিন্দুধর্মের ভিতর আসিয়া পড়িতেছে 
এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভূক্ত হইয়া 
যাইতেছে । খ্রীষ্টধর্মও যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহ! আপনার! সকলেই 
জানেন ; তবে আমাঁর যেন মনে হয়, চেষ্টার অনুরূপ ফল হইতেছে ন!। 
্রীষ্টানদের প্রচারকার্ধে একটি ভয়ানক দোষ আছে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান 
মাত্রেই এই দোষ বিছ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠান- 
যন্ত্রের পরিচাঁলনাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানস্থলভ বিধিব্যবস্থ। 
বড় বেশি । প্রচারকার্যট! প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। 
পাশ্চাত্য লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে কার্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসঙ্জা, রাজ্য- 
শাসন প্রভৃতি অতি স্থন্দররূপে করিবে, কিন্তু ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তাহার! 
প্রাচ্যদিগের কাছে ধেঁষিতেও পারে না, কারণ ইহা৷ বরাবর তাহাঁদেরই কাজ 
ছিল বলিয়। তাঁহার! ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাঁহার! অতিরিক্ত বিধি- 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়। { 

অতএব মন্য্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহ! একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, 
পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্ট-লাভ 
করিতেছে। এই ঘটনার নিশ্চয়ই একট! অর্থ আছে, এবং সর্বজ্ঞ পরম- 
কারুণিক সুটিকর্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে, ইহাদের একটিমাত্র ধর্ম থাকুক 
এবং অবশিষ্ট সবগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা! বহু পূর্বেই সংসাধিত 
হইত। আর যদি এই-সকল ধর্মের মধ্যে একটিমাত্র ধর্মই সত্য এবং অপরগুলি 
মিথ্যা হইত, তাহা হইলে ওঁ সত্য ধর্মই এতদিনে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত 
করিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই; উহাদের কোনটিই সমস্ত পৃথিবী 
অধিকার করে নাই। সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য 
সময়ে অবনতির দিকে যীয়। আর ইহাঁও ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দেশে 
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ছয় কোঁটি লোক আছে, কিন্ত তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ছুই কোটি দশ লক্ষ কোন 
না কোন প্রকার ধর্মভূক্ত । স্তরাং সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় না। 
সম্ভবতঃ সকল দেখেই__গণনা। করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্মগুলির কখনও 
উন্নতি আবার কখনও অবনতি হইতেছে। সম্প্রদায়ের সংখ্যাও সর্বদা 
বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবি যদি সত্য হইত যে, 
সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে 
নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকেই দিয়াছেন_-তবে জগতে এত সম্প্রদায় হইল 
কিরূপে? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তককে ভিত্তি 
করিয়। কুড়িটি নৃতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখাঁনি পুস্তকেই 
সমগ্র সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে ঝগড়া করিবার জন্য তিনি 
কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্ত বস্তুতঃ দাঁড়াইতেছে তাই। 
কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বান্তবিকই ধর্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি 
পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন, তাহ] হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইত না, কারণ কেহই দে গ্রন্থ বুঝিতে পারিত ন1। দৃষ্ান্তস্বরূপ বাইবেল ও 
খষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় সম্প্রদায়ের কথা ধরুন ; প্রত্যেক 
সম্প্রদায় এ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযাঁয়ী ব্যাখ্য। কৰিয়৷ বলিতেছে 
যে, কেবল সেই উহ। ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রাস্ত। প্রত্যেক 
ধর্মসন্বদ্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, 
হিন্দুদের মধ্যে তো শত শত। এখন আমি যে-সকল ঘটনা আপনাদের 
নিকট উপস্থাপিত-করিতেছি, এগুলির উদ্দেশ্ত__আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম- 
বিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুয্যজাতিকে একপ্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া 
যাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে, ততবারই উহ! বিফল হইয়াছে এবং ভবিন্যতেও 
তাহাই হইবে। এমন কি, বর্তমান কালেও নৃতন মতপ্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে 
পান যে, তিনি তাহার অন্গবতিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া 
যাইতে না৷ যাইতে তাহারা কুড়িটি দল গঠন করিয়া বদিয়াছে। আপনারা 
'সব সময়েই এইরূপ ঘটিতে দেখিতে পাঁন। ইহা! গ্রব সত্য যে, সকল লোককে 
একই প্রকার ভাব গ্রহণ করাঁনো৷ চলে না এবং আমি ইহার জন্য ভগবান্কে 
ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নান! সম্প্রদায় 
রহিয়াছে বলিয়া আমি খুশী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা__তাহাদের সংখ্য। 
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দিন দিন বাড়িয়া যাঁক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু এই যে, যদি 
আপনি আমি এবং এখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলে ঠিক একই প্রকার 
ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবাঁর বিষয়ই থাকিবে 
না। ছুই বা ততোধিক. শক্তির সজ্বর্ধ হইলেই গতি সম্ভব, ইহা সকলেই. 
জানেন। সেইবপ চিন্তার ঘাঁতপ্রতিঘাঁত হইতেই-_চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই 
নৃতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা 
করিতাম, তাহ! হইলে আমর] যাঁছুঘরের মিশরদেশীয় “মাঁমিতে” (nummies) 
পরিণত হইয়। শুধু তাহাদেরই মতো পরস্পরের সুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম 
_তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না। বেগবতী জীবন্ত নদীতেই 
ঘূর্াবর্ত থাকে, বদ্ধ ও স্রোতহীন জলে আবর্ত হয় নাঁ। যখন ধর্মগুলি বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে, তখন আর সম্প্রদীয়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি 
ও সাম্য বিরাজ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন 
সম্প্রদায়ও থাকিবে । বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষম্য থাঁকিবেই । আমি 
প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্য! বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে 
যত মাহ্্ষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাঁজ্যে প্রত্যেকে 
তাঁহার নিজের পথে__তাহীর ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণীলী অন্সাঁরে চলিতে 
পাবে। 

কিন্ত এই ধার! চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে । আমাদের প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করে; কিন্তু এই স্বাভাবিক ধার! বরাবরই বাঁধা 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এইজন্য সাক্ষীত্ভাঁবে তরবারি 
ব্যবহৃত ন! হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়। থাকে । নিউ ইয়র্কের 
একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন, শুহ্ছন-_তিনি প্রচার করিতেছেন যে, 
ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে গ্রীষ্ম 
শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতিপূর্বেই ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, কিন্ত তিনি তাহাদিগকে প্রেস্বিটেরিয়ান করিতে চাঁন 
এবং ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাঁপরাশি স্বজাতির স্বন্ধে 
চাঁপাইতে উদ্ভত। কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং বিদ্যায় শীরবস্থানীয়। যখন .এইক্সপ একজন 
লোক সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। এই প্রকার কদর্ধ প্রলাঁপবাক্য বলিয়! যাইতে 


১৮০ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


লজ্জাবোধ করে না, তখন জগতের অবস্থাটা একবাঁর ভাবিয়া দেখুন, 
বিশেষতঃ যখন আবার তাঁহার শ্রোতৃবুন্দ তাহাকে উৎসাঁহ দিতে থাকে, তখন 
ভাবিয়! দেখুন জগতের ্বরূপটা কি! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা! ব্যাপ্ত, 
নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাঁতির সেই চিরাভ্যন্ত রক্তপিপাঁদা বই আর কিছুই 
নয়, শুধু আবার নৃতন নামে ও নৃতন অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র । 
এতদ্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ 
হয়, তবে ভাবিয় দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদারগুলিকে টুকর! 
টুকর! করিয়া ফেলিবাঁর জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিত, সেই প্রাচীনকালে 
জগৎকে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণীর মধ্যে দিন কাঁটাইতে হইত! ইতিহাস 
ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমাদের শাদূলসদৃশ মনোবৃত্তি সুপ্ত 
রহিয়াছে মাত্র” মনৌবৃত্তি একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত 
হইলেই উহ! লাফাইয়া উঠে এবং পূর্বের মতে। নিজ নখর ও বিষদন্ত ব্যবহার 
করে। তরবারি অপেক্ষাও__-জড়পদীর্থ-নিমিত অন্ত্রশন্ত্র অপেক্ষা ও ভীবণতর 
অন্ত্রশস্ত আছে; যাহারা ঠিক আমাদের মতাঁবলম্বী নয়, তাঁহাদের প্রতি 
এখন অবজ্ঞা, সামাজিক ঘ্বণ| ও সমাজ হইতে বহিফকরণরূপ ভীষণ মর্মভেদী 
অস্ত্রসকল প্রযুক্ত হইয় থাকে । কিন্তু কেন সকলে ঠিক আঁমার মতে চিন্তা 
করিবে ?__আমি তে| ইহার কৌন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি 
বিচারশীল মানুষ হই, তাহ] হইলে সকলে যে ঠিক আমার ভাবে ভাবিত নয়, 
ইহাতে আমার আনন্দিতই হুওয়। উচিত। আমি শ্মশানতুল্য দেশে বাস 
করিতে চাই না; আমি মানুষেরই মতো থাকিতে চাঁই-_মাঙ্টষেরই মধ্যে । 
চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মতভেদ থাকিবে ১ কারণ পার্থক্যই চিন্তার প্রথম 
লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল হই, তাহ৷ হইলে আমার অবশ্যই এমন 
চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া, উচিত, যেখানে মতের 
পার্থক্য থাকিবে । 
তারপর প্রশ্ন উঠিবে, এই-সকল বৈচিত্র কি করিয়া সত্য হইতে পাঁরে? 
কোন বন্ত সত্য হইলে তাহার বিপরীত বস্তটা মিথ্যা হইবে। একই 
' সময়ে দুইটি বিরুদ্ধ মত কি করিয়| সত্য হইতে পারে? আমি এই প্রশ্নেরই 
উত্তর দিতে চাঁই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 
পৃথিবীর ধর্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে-সকল বাহ্‌ আঁচারে 
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বড় বড় চিন্তাগুলি আবৃত থাকে, আঁমি দে-সকলের কথা বলিতেছি না। 
নান! ধর্মে যে-দকল বিবিধ মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার 
হইয়া থাকে, আমি তাহাদের কথ! বলিতেছি না; আমি প্রত্যেক ধর্মের 
ভিতরকার প্রাণবস্থর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি 
করিয়। সাঁরবস্ত বা ‘আত্ম!’ আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা 
হইতে পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার! কি একান্ত বিরোধী? 
তাঁহার! পরস্পরকে খণ্ডন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে? 
ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম, তখন হইতে এই প্রশ্নটির 
আলোচন। আরস্ত করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহারই আলোচন! 
করিতেছি । আমার পিদ্ধান্ত হয়তো আপনাদের কোন উপকারে আসিতে 
পারে, এই মনে করিয়া উহ! আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার 
বিশ্বাস, তাঁহার! পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক । প্রত্যেক 
ধর্ম যেন মহান্‌ সার্বভৌম সত্যের এক একটি অংশ লইয়া তাহাকে 
বাস্তব রূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করিতেছে । স্থতরাঁং ইহ! মিলনের ব্যাঁপার-_বর্জনের নয়, ইহাই 
বুঝিতে হইবে । এক-একটি বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় 
গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আদর্শ গুলিকে পরম্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। 
এইবূপেই মাঁনবজাঁতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়! থাকে। মান্য কখনও 
ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্ত সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া 
থাকে, নিঘ্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরুঢ হইয়া থাঁকে_-কিন্ত 
কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নয়। পুত্র হয়তো পিতা অপেক্ষা সমধিক 
গুণশালী হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন, তা তো নয়। 
পুত্রের মধ্যে পিতা তো৷ আছেনই, অধিকন্ত আরও কিছু আছে। আপনার 
বর্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, 
তাহা হইলে কি আপনি এখন সেই বাল্যাবস্থাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিবেন? 
আপনি কি সেই অতীত অবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে অকিঞ্চিংকর 
বলিয়৷ উড়াইয়| দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার সেই বাঁল্যকীলের 
জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বার! পুষ্ট হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত 


হইয়াছে। 


১৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আবার ইহা তো সকলেই জানেন যে, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
দেখিয়! প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যাইতে পারে, কিন্ত সকল সিদ্ধান্ত 
একই বস্তর আভাস দিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সর্ষের দিকে 
গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে 
সুর্যের এক-একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে, 
তখন সূর্যের অনেকগুলি ফটে। আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিবে। আমরা 
দেখিতে পাইব তাঁহাদের কোন ছুইখাঁনি ঠিক এক রকমের নয়, কিন্ত 
এ-কথা কে অস্বীকার করিবে যে, এগুলি একই সুর্যের ফটো-__শুধু ভিন্ন ভিন্ন 
দিক হইতে গৃহীত? বিভিন্ন কোণ হইতে এই গির্জাটির চারখানি ফটে! 
লইয়া দেখুন, তাঁহারা কত পৃথক দেখাইবে ; অথচ তাঁহার! একই গির্জার 
প্রতিকৃতি । এইরূপে আমর। একই সত্যকে এমন সব দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিতেছি, যাহা! আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পাঁরিপাশ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অন্গসাঁরে 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । আমর! সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই-সমুদয় 
অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতট। দর্শন পাঁওয়। সম্ভব, ততটাই পাঁইতেছি__ 
তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের 
নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বার! ধারণ! করিতেছি। 
আমরা সত্যের শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ 
আছে ব| যতটুকু গ্রহণের ক্ষমতা৷ আমাদের আছে। এই হেতুই মানুষ মান্থষে 
প্রতেদ হয়; এমন কি, কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; 
অথচ আমর! সকলেই সেই এক সর্বজনীন সত্যের অন্তভূক্তি। 

অতএব আমার ধারণা এই যে, ভগবানের বিধানে এই সকল ধর্ম বিবিধ 
শক্তিরূপে বিকশিত হইয়। মানবের কল্যাণ-সাঁধনে নিরত রহিয়াছে ; তাহাদের 
একটিও মরিতে পারে না__একটিকেও বিনষ্ট করিতে পার! যায় না। যেমন 
কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট কর! যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাঁত্বিক 
শক্তিনিচয়ের কোন একটিরও বিনাশ সাধন করিতে পাঁর| যায় না। 
আপনার! দেখিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্মই জীবিত রহিয়াছে । সময়ে সময়ে 
ইহ! হয়তো উন্নতি ব| অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে 
হয়তো ইহার সাজদজ্জার অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহা রাশীরুত 
সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে) কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবন্ত সর্বদাই 


বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায় ১৮৩ 


অব্যাহত রহিয়াছে; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের 
সেটি অন্তনাহত আদর্শ, তাহা কখনই নষ্ট হয় ন।; স্থতরাং প্রত্যেক ধর্মই 
সঙ্ঞানে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। 
আর সেই সার্বভৌম ধর্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও 
অন্যান্য ব্যক্তি কত কল্পন! করিয়াছেন, তাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ইহা এখানেই রহিয়াছে । সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, 
. সেইরূপ সার্বভৌম ধর্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাহারা নান। দেশ 
পর্যটন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নিজেদের 
ভাই-বোনের পরিচয় পান নাই? আমি তো পৃথিবীর সর্বত্রই তাহাদিগকে 
পাইয়াছি। ভ্রাতৃভাব পূৰ্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল এমন কতকগুলি 
লোক আছে, যাহার! ইহ! দেখিতে ন! পাইয়! নৃতনভাঁবে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
জন্য চীৎকার করিয়া বিশৃঙ্খল আনয়ন করে। সার্বভৌম ধর্মও বর্তমান 
রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অন্যান্য যে-সব লোক বিভিন্ন ধর্ম প্রচার 
করিবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘাড়ে লইয়াছেন, তাহারা যদি দয়া করিয়া 
একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্ধ বন্ধ রাখেন, তাহা৷ হইলে আমরা দেখিতে 
পাইব, ও সার্বভৌম ধর্ম পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তাহারা বরাবরই উহাকে 
প্রতিহত করিতেছেন, কারণ উহাতেই তাহাদের লাভ। আপনারা দেখিতে 
পান, সকল দেশের পুরোহিতরাই অতিশয় গৌঁড়।। ইহার কারণ কি? 
খুব কম পুরোহিতই আছেন, যাহার! জনসাধারণকে পরিচালিত করেন; 
তাহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ-দ্বারা চালিত হন এবং তাহাদের ভৃত্য ও 
ক্রীতদাস হইয়া পড়েন । যদি কেহ বলে, “ইহ শু", তীহারাও বলিবেন, ‘হা 
শুদ্ধ’; যদি কেহ বলে, ‘ইহা কাঁলো?, তাহারাও বলিবেন, ‘হা, ইহা কালো । 
যদি জনসাধারণ উন্নত হয়, তাহ! হইলে পুরোহিতরাও উন্নত হইতে বাধ্য । 
তাহার! পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। স্থতরাং পুরোহিতদিগকে গালি 
দিবার পূর্বে__পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া! আজকাল একট! রীতি হইয়া 
দঁড়াইয়াছে__আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপনার! শুধু 
তেমন জিনিসই পাইতে পারেন, যাহার জন্য আপনারা যৌগ্য। যদি কোন 
পুরোহিত নৃতন নৃতন উন্নত ভাব শিখাইয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাহার দশা কি হইবে? হয়তো তাঁহার 


১৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পুক্রকন্যা। অনাহাঁরে মাঁর। যাইবে এবং তাহাকে ছিন্ন বস্তু পরিধান করিয়। 
থাকিতে হইবে । আঁপনাঁদিগকে যে-সকল জাগতিক বিধি মানিতে হয়, 
তাহাকেও তাঁই করিতে হর। তিনি বলেন, “আপনারা যদি চলিতে 
থাকেন তো চলুন, আমর! সকলে আগাইয়া যাই ।” অবশ্য এমন বিরল ছুই চারি 
জন উচ্চ ভাবের মানব আছেন, যাহার! লৌকমতকে ভয় করেন না । তাহার। 
সত্য অন্থুভব করেন এবং একমাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য 


তাহাদিগকে পাইয়। বদিরাছে-__ঘেন তাহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে . 


এবং তাহাদের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাহার! কখনও 
পিছনে ফিরিয়। চাহেন ন! এবং লৌকমত গ্রাহও করেন না। তাঁহাদের 
নিকট একমাত্র ভগবাঁনই সত্য ; তিনিই তাহাদের পথ-প্রদর্শক জ্যোতি এবং 
তাহার সেই জ্যোতিরই অন্ণুমরণ করেন। 

এদেশে ( আমেরিকায় ) আমার জনৈক মর্দন (M০:॥০৷ ) ভদ্রলোকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাহার মতে লইয়! যাইবার জন্য 
বিশেষ পীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, ‘আপনার মতের 
উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমর1 একমত 
নই। আমি সন্্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আপনি বহুবিবাহের পক্ষপাঁতী। 
ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন ? 
ইহাতে তিনি বিস্মিত হুইয়া৷ বলিলেন, ‘কি রকম, আপনি ।ববাহের আদৌ 
পক্ষপাতী নন, আর আমি বহুবিবাহের পক্ষপাতী ; তথাপি আপনি আমাকে 
আপনার দেশে যাইতে বলিতেছেন!’ আমি বলিলাম, ‘হা, আমার দেশ- 
বাসীর! সকল প্রকার ধর্মমতই শুনিয়া থাকেন--তাহ| যে-দেশ হইতেই 
আহক ন! কেন। আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান) কারণ প্রথমতঃ 
আমি সম্প্রদায়মূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ সেখানে এমন 
অনেক লোক আছেন, যাহার! বর্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সস্তষ্ট নন, 
এবং এই হেতু তাহারা ধর্মের কোন ধারই ধারেন না; হয়তো তাহাদের 
কেহ কেহ আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন ।* সম্প্রদায়ের সংখ্য। যতই 
অধিক হইবে, লোকের ধর্মলাভ করিবার সম্ভাবন। ততই বেশী হইবে। 
ষে হোটেলে সব রকম খাবার পাঁওয়! যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির 
সম্ভাবনা আছে। স্থতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়ের সংখ্যা 
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বাঁড়িয়। যাক, যাঁহাতে আরও বেশী লোক ধর্মজীবনলাভের স্থবিধা পাইতে 
পারে। এইরূপ মনে করিবেন ন! যে, লোকে ধর্ম চায় না। আমি তাহা 
বিশ্বাস করি ন।। তাহাদের যাহ! প্রয়োজন, প্রচাঁরকেরা ঠিক তাহা দিতে 
পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা এ রকম একটা কিছু বলিয়া 
ছাপুমারা হইয়! গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়, যিনি তাঁহাকে ঠিক তাঁহার মনের মতো আদর্শটি দেখাইয়! দিতে পারেন, 
তাহ! হইলে সে হয়তে| সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অন্ুভূতি- 
সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমর। বরাবর যেভাবে খাইতে অভ্যস্ত, 
মেভাবেই খাইতে পারি । দেখুন না, আমর! হিন্দুর হাঁত দিয় খাইয়া 
থাকি, আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙুল বেশী তৎপর, আপনারা ঠিক 
এভাবে আঙুল নাড়িতে পারেন ন|। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে 
উহ! নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে শুধু কতকগুলি 
আধ্যাত্মিক ভাঁব দিলেই চলিবে না, আপনার পরিচিত ধারায় সেগুলি 
আপনার নিকট আসা চাই। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায় আপনার 
প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত-কর! হয়, তবেই আপনার সন্তোষ হইবে। এমন কেহ 
যখন আসেন, যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন এবং আমার ভাষায় 
উপদেশ দেন, আমি তখনই উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মতো 
স্বীকার করিয়া লই। ইহা একটা! মস্ত বড় বাস্তব সত্য । 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তর এবং প্রকৃতির মানব-মন 
রহিয়াছে এবং ধর্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে । কেহ 
হয়তে। ছুই তিনটি মতবাদ বাহির করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, তাহার ধর্ম 
সকল লোকের উপযোগী হওয়া উচিত। তিনি একটি ছোট খাঁচা হাতে 
লইয়া ভগবানের এই জগন্রপ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলেন, “ঈশ্বর, 
হস্তী এবং অপর সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন 
হইলে হস্তীটিকে টুকর| টুকর! করিয়া কাটিয়াও ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে? 
আবার, হয়তে। এমন কোন সম্প্রদায় আছে, যাহাঁদের মধ্যে কতকগুলি ভাল 
ভাল ভাব আছে। তীাহাঁর। বলেন, সকলকেই আমাদের সম্প্রদীয়ভূক্ত 
হইতে হইবে!’ ‘কিন্তু সকলের তো স্থান নাই ৮ “কুছ পরোয়া নেই! 
তাহার্দিগকে কাটিয়া ছাটিয়! যেমন করিয়। পারো ঢোকাও। কারণ তাহার! 
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যদি না আসে, তাহার! নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে” আমি এমন কোন 
প্রচারকদল বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না, যাহার! স্থির হইয়! ভাবিয়া 
দেখেন, ‘আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথ| শোনে না, ইহার কারণ কি?» 
এরূপ না৷ করিয়া তাহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, 
লোকগুলো! ভারি পাজী।” তাহার| একবার জিজ্ঞাদাও করেন না, “কেন 
লোকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে 
সত্য দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের বুঝিবার মতো 
ভাষায় কথা বলিতে পারি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
করিতে পারি না?” প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আরও স্থুবিবেচক হওয়। আবশ্যক । 
এবং যখন তাহার! দেখেন যে, লোকে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, 
তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় তে তাহাদের নিজেদের গাঁলগালি 
দেওয়া উচিত। কিন্ত সব সময়ে লোৌকেরই যত দোষ! তাহারা কখনও 
নিজেদের সম্প্রদায়কে বড় করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা 
করেন না। অতএব অংশ নিজেকে পূর্ণ বলিয়! সর্বদা দাবি করা, ক্ষুদ্র সসীম 
বন্ত নিজেকে অসীম বলিয়! সর্বদা জাহির করা-রূপ এত সঙ্বীর্ণত। জগতে 
কেন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই। 
একবার সেই-সব ক্ষুদ্র কষুত্র সম্প্রদীয়গুলির কথ। ভাবি দেখুন, যেগুলি মাত্র 
কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রান্ত মানব-মস্ডিফ হইতে জাত হইয়াছে, অথচ 
ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্ত জানিয়। ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধা 
করে। কতদূর প্রগল্ভত! একবার দেখুন! ইহা হইতে আর কিছু না 
হউক, এইটুকু বোঝা! যায় যে, মানুষ কত আত্মস্তরী! আঁর এই প্রকার 
দাবি যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহ! কিছুই আশ্চর্য নয় এবং প্রভুর 
কৃপায় উহা! চিরকালই ব্যর্থ হইতে বাধ্য । এই বিষয়ে মুসলমানের! সকলকে 
ছাড়াইয়। গিয়াছিল। তাহার! তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর 
হইয়াছিল তাহাদের এক হস্তে ছিল কোরান, অপর হস্তে তরবারি ; “হয় 
কোরান গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর। আর অন্য উপায় নাই” 
ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য হইয়াছিল । 
ছয়শত বধ্দর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই) 
কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল, যখন তাহাদিগকে অভিযান থামাইতে 
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হইল। অপর কোনও ধর্ম যদি এরূপ পন্থা অনুসরণ করে, তবে তাঁহারও 
একই দশা হইবে । আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা! মানবপ্রক্ৃতির 
কথ সর্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবন-প্রভাঁতে আমরা মনে করি ঘে, 
আমাদের অদৃষ্ট একটা কিছু অপাধারণ রকমের হইবে এবং কিছুতেই 
এ-বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস আমে না। কিন্ত জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা 
অঁন্যরূপ দীড়ায়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমীবস্থায় যখন ধর্ম- 
" সম্প্রদায়গুলি একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন এগুলি মনে করে, কয়েক 
বৎসরেই সমগ্র মানবজাতির মন বদলাইয়। দিবে এবং বলপূর্ববক ধর্মান্তরিত 
করিবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিতে থাকে । পরে যখন 
অকুতকার্ধ হয়, তখন এ সম্প্রদায়ের লোকদের চক্ষু খুলিতে থাকে । দেখা যায়, 
এগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, , 
আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক ৷ একবার ভাবিয়া দেখুন, 
যদি এই গৌড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটি সমগ্র পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িত, 
তাহা হইলে আজ মানুষের কি দশা হইত! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাহারা 
কুতকার্ধ হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক-একটি মহান্‌ সত্যের 
প্রতিনিধি; প্রত্যেক ধর্মই কোন একটি বিশেষ উচ্চাদর্শের প্রতিভূ_ 
উহাই তাহার প্রাণবস্ত। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে £ কতক গুলি 
রাক্ষমী ছিল; তাঁহারা মান্থষ মারিত এবং নানাপ্রকাঁর অনিষ্টসাধন করিত। 
কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মাঁরিতে পাঁরিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয় 
বাহির করিল যে, তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখির মধ্যে রহিয়াছে এবং 
যতক্ষণ ও পাখিগুলি বাচিয়া থাকিবে, ততক্ষণ কেহই রাক্ষসীদের মারিতে 
পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক-একটি প্রাণ-পক্ষী 
আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তটি রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের 
একটি আদর্শ একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটি জীবনে কার্যে পরিণত করিতে 
হইবে। প্রত্যেক মানুষই এইরূপ এক-একটি আদর্শ, এইরূপ এক-একটি 
উদ্দেশ্টের প্রতিমৃর্তি। আর যাহাই নষ্ট হউক ন! কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটি 
ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার 
বিনাশ নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ পর্বতপ্রমাঁণ হইয়া 
উঠিতে পাঁরে, কিন্ত আপনি যদি সেই লক্ষ্য অটুট রাখিয়া! থাকেন, কিছুই 
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আপনার বিনাঁশনাধন করিতে পারে না । আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমনকি 
শতায়ু হইতে পারেন, কিন্ত যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জল এবং সতেজ 
থাঁকে, তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্ত যখন সেই 
আদর্শ হাঁরাইয়। যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে, তখন আর কিছুতেই 
আপনার রক্ষা নাই, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে 
রক্ষা করিতে পারিবে না৷ এবং জাতি আর কি-ব্যট্টির সমষ্টি বই তো নয়? 
সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটি বিভিন্ন জীতি- 
সমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি 
সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তাঁহার বিনাশ নাঁই। 
কিন্তু যদি এও জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়। অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি 
ধাবিত হয়, তাহা। হইলে তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়। আঁসে এবং ইহ! অচিরেই 
§ অন্তহিত হয়। 

ধর্মের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা । এই-সকল পুরাতন ধর্ম যে আজিও 
বীচিয়| রহিয়াছে, ইহ! হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এগুলি নিশ্চয়ই সেই 
উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভুলভ্রান্তি, বাঁধাবিদ্র, বিবাদ- 
বিঘংবাদ সত্বেও দেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নিদিষ্ট প্রণালীর 
আঁবর্জনান্তূুপ সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহা জীবন্ত 
হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে-_ধুক্‌ ধুক্‌ করিতেছে । এ ধর্মগুলির মধ্যে 
কোন ধর্মই, যে মহাঁন্‌ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা হারাইয়৷ ফেলে 
নাই। আর সেই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে আলোচন1 কর! চমকপ্রদ । দৃষ্ান্তস্বরূপ 
মুঘলমানধর্মের কথাই ধরুন। শ্রীষ্টধর্মীবলস্বিগণ মুসলমান ধর্মকে যত বেশী 
ঘ্বণা করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাহারা মনে করেন, এরূপ 
নিকৃষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্ত দেখুন, যখনই একজন লোক 
মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ- 
নিবিশেষে ভীঁত। বলিয়| বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ আর কোন ধর্ম করে না। 
এদেশীয় একজন রেড ইণ্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের 
স্থলতানও তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুষ্ঠিত হইবেন ন! এবং 
সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে ন।। কিন্তু এদেশে 
আমি এ পর্যন্ত এমন একটিও গির্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও 
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নিগ্রো পাশাপাশি নতজানু হুইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটি 
একবার ভাবিয়া দেখুন! ইসলাম ধর্ম তদন্তর্গত সকলব্যক্তিকে সমান চক্ষে 
দেখিয়া থাকে । স্থতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমান ধর্মের 
নিজস্ব বিশেষ মহত্ব । কোরানের অনেকস্থলে মানবজীবন সম্বন্ধে নিছক 
ইহলৌকিক কথ|। দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমীন ধৰ্ম 
জগতে যে বার্ত৷ প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান- 
ধর্মীবলম্বীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাঁই মুসলমান ধর্মের 
অত্যাবশ্যক সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সমন্ধে যে- 
সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমানধর্মের সারাংশ নয়, অন্ত ধর্ম হইতে উহাতে 
ঢুকিয়াছে। 

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাঁইবেন-_তাঁহা।. 
আধ্যাক্সিকতা। অন্য কোন ধর্মে_পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে 
ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, দেখিতে 
পাইবেন না। তাহারা এভাবে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, যাহাতে কোন পাখিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে না 
পাঁরে। অধ্যাত্স-তত্ব ভগবৎসত্তারই সমতুল; এবং আত্মাকে আত্মারূপে 
বুঝিতে হইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে নী । 

সেই একত্বের ধারণ। এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই সর্বদা সর্বত্র 
প্রচারিত হইয়াছে ।: তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি কথা হিন্দুদের নিকট 
অসার উক্তি বই আর কিছুই নহে_-উহা৷ মন্তব্য কর্তৃক ভগবানে মন্তয্যোচিত 
গুণাবলীর আরোপ মাত্র । যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহ! এখনই 
এবং এইখানে বর্তমান । অনস্তকালের মধ্যবতী যে-কোন মুহূর্ত অপর 
যে-কোন মুহূর্তেই মতো ভাল। যিনি ঈশ্বরবিশ্বানী, তিনি এখনই 
তাহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে একট! কিছু প্রত্যক্ষ 
' উপলব্ধি হইতেই ধর্মের আরম্ভ হয়ঃ কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিংবা 
বুদ্ধিারা উহা স্বীকার করা, অথব৷ প্রকাশ্ততাবে ঘোষণী করাকে ধর্ম বলে 
না। ভগবাঁন্‌ ষদি থাকেন, তবে আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি? যদি 
বলেন, ‘না’, তবে আপনার তাহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? 
আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাহাকে 


১৯৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ 
করিয়া এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন না? 
ত্যাগ এবং আধ্যাত্বিকতা__এই ছুইটিই ভারতের মহান্‌ আদর্শ এবং এ দুইটি 
ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত তুলভ্রান্তিতেও বিশেষ! কিছু যায় 
আসে না। 

খ্ানদিগের প্রচারিত মূল ভাঁবটিও এই ঃ অবহিত হইয়। প্রার্থনা 
কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে ।__অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া 
প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। আপনাদের 
বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকারযুগেও-অতি 
কুসংস্কারগ্রস্ত গ্রষ্টীন দেশসমৃহেও অপরকে সাহায্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ 
করা প্রভৃতি সৎকার্ধের দ্বার! সর্বদ| নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া 
প্রভুর আঁগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই লক্ষ্যে 
স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে । 

সম্প্রতি আমার মনে একট! আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়তো 
ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্ধে পরিণত হইবে কি ন|। 
কিন্ত কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মর! অপেক্ষা কখন কখন স্বপ্ন দেখাও ভাল। 
স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও মহান সত্যগুলি অতি উত্তম, নিকৃষ্ট বাস্তব 
অপেক্ষা তাহীরা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্নই দেখ! যাক না কেন! 

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয়তো 
সহজজ্ঞানে আস্থাবান্‌ একজন বস্ততান্ত্রিক যুক্তিবাদী ; আপনি আচার- 
অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি চাঁন এমন সব প্রত্যক্ষ ও অকাট্য 
সত্য, যাহা যুক্তিদ্বারা সমধিত এবং কেবল উহাতেই আপনি সস্তোষলাভ 
করিতে পারেন। আবার পিউারটান ও মুসলমানগণ আছেন, যাহারা 
তাহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মৃতি রাখিতে দিবেন না। 
বেশ কথা! কিন্তু আর এক প্রকার লোক আছেন, যিনি একটু বেশী 
শিল্পকলাপ্রিয় ; ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে তাঁহার অনেকটা! শিল্পকলার প্রয়োজন 
হয়ঃ তিনি চান স্থন্দর ও স্থঠাম নান! সরল ও বক্ররেখা এবং বর্ণ ও 
রূপ, আর চান ধূপ, দীপ, অন্তান্ত প্রতীক ও বাস্বোপকরণ। আপনি 
যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচাঁরের মধ্য দিয়! বুঝিতে পাঁরেন, তিনিও তেমনি 
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তাহাকে এ সকল প্রতীকের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন । আর একপ্রকার 
ভক্তিপ্রবণ লোক আছেন, যাহাদের প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল । 
ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতে কর! ছাড়া তাহাদের অন্য কোন চিন্তা 
নাই। তাহার পর আছেন দার্শনিক, যি।ন এই-সকলের বাহিরে দাড়াইয়! 
তাহাদিগকে বিদ্রপ করেন; তিনি মনে করেন, কি সব ব্যর্থ প্রয়াস! ঈশ্বর 
সম্বন্ধে কি সব অদ্ভূত ধারণা? 

তাহার! পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই 
একটা স্থান আছে। এই-সকল বিভিন্ন মন, এই-সকল বিচিত্র ভাবাদর্শের 
প্রয়োজন আছে, যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন! 
থাকে, তবে তাহাকে এরূপ উদার এবং প্রশস্তহৃদয় হইতে হইবে, যাহাতে 
উহা! এই-সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইতে পারে। ও ধর্ম 
জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-স্থলভ দৃঢ়তা আনিয়া! দিবে, এবং ভক্তের হৃদয় ভক্তিতে 
আগ্রত করিবে । আ্বষ্ঠানিককে এ ধর্ম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় 
ভাঁবরাশিদ্বার|! চরিতার্থ করিবে, এবং কবি যতখানি হৃদয়োচ্ছাস ধারণ 
করিতে পারে, কিংবা আর যাহা কিছু গুণরাঁশি আছে, তাহার দ্বার! সে 
কবিকে পূর্ণ করিবে। এইরূপ উদীর ধর্মের স্থষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে 
ধর্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং এগুলি সবই গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত-_বর্জন নয়। কেবল 
পরমতসহিষ্ণুতা নয়__উহা! অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্দারই নামান্তর মাত্র; 
স্থতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি গ্রহণে” বিশ্বাসী । আমি 
কেন পরধর্মসহিষ্ণু হইতে যাইব? পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, 
আমার মতে আপনি অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বাচিয়া 
থাকিতে বাঁধ। দিতেছি না। তোমার আমার মতো লোক কাহাঁকেও দয়া 
করিয়| বাচিতে দিতেছে, এইরূপ মনে করা৷ কি ভগবদিধাঁনে দোষারোপ করা 
নয়? অতীতে যত ধর্মসম্প্রদাঁয় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি 
এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাঁসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক 
সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের 
সহিত ঠিক সেই ভাবে তাহার আরাঁধনা করি। আমি মুসলমানদিগের 
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মসজিদে যাইব, গ্রীষ্টানদিগের গির্জায় প্রবেশ করিয়া কুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে 
নতজানু হইব, বৌদ্ধদ্িগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের 
শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই-সব হিন্দুর পার্খে ধ্যানে মগ্ন 
হইব, বাহার সকলের হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকাঁরী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট । 

শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও 
আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব । ঈশ্বরের বিধিশাপ্র কি শেষ হইয়| গিয়াছে, 
অথবা উহা! চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরপে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া 
চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক 
অদ্ভুত পুস্তক । বাইবেল, বেদ ও কোঁরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন 
এ পুস্তকের এক একখানি পত্র, এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত 
রহিয়াছে। সেই সব অভিব্যক্তির জন্য আঁমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব। 
আমর! বর্তমানে দাড়াইয়! ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত 
থাকিব। অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সে-সবই আমর! গ্রহণ করিব, 
বর্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাঁহা উপস্থিত হইবে, 
তাহ। গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিব। অতীতের 
খধিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহা পুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাহার! ভবিষ্যতে 
আঁদিবেন, তাহাদের নকলকে প্রণাম । 
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অতীতের স্থদীর্ঘ ধারার মধ্য দিয়া শত শত যুগের একটি বাণী আমাদের 
নিকট ভাপিয়া আপিতেছে_সেই বাণী হিমালয় ও অরণ্যের. মুমি-খধিদের 
বাণী; সেই বাণী সেমিটিক জাতিদের নিকটও আবিভূর্ত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব 
ও অন্যান্য ধর্মবীরগণের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছিল ; সেই বাণী সেই-সব 
মানবের নিকট হইতে আসিতেছে, যাহারা এমন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত ছিলেন, যাহা এই পৃথিবীর আরম্ভ হইতেই মানুষের সহচররূপে 
বিদ্যমান ছিল; মানুষ যেখানেই যাক, সেখানেই উহা! প্রকাশ পায় এবং 
সর্বদা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; সেই বাণী এখনও আমাদের নিকট 
আসিতেছে । এই বাণী সেই-সব পর্বতনিঃস্থত ক্ষুত্রকাঁয়া স্রোতস্বিনীর মতো, 
যেগুলি এখন অদৃশ্য, হয়তো আবার খরতরবেগে. প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে 
একটি বিশাল শক্তিশালী বন্যায় পরিণত হয়। জগতের সকল জাতি ও 
সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাদিষ্ট ও পবিভ্রাত্মা নরনারীর মুখ হইতে যে বাণীসমূহ 
আমরা পাইতেছি, সেগুলি নিজ নিজ শক্তি সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে 
ভেরীনিনাদে অতীতের বাণীই শুনাইতেছে। আমাদের লব্ধ প্রথম বাণী ঃ 
তোমাদের এবং সকল ধর্মের শান্তি হউক। ইহা! প্রতিছন্বিতীর বাণী নয়, 
পরন্ত এঁক্যবদ্ধ ধর্মের কথা। আহ্গন আমর! প্রথমেই এই বাণীর. তাৎপর্য 
আলোচনা করি। $ 

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ধর্মের ধ্বংস এবার 
অবশ্স্তাবী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তীব্র আঘাতে পুরাতন কুমংস্কারগুলি 
চীনামাটির বাঁদনের মতে! চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। যাহারা ধর্মকে 
কেবল মতবাদ ও অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়া, মনে করিত, তাহারা কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ হইয়া গেল ধরিয়। রাখার মতো কিছুই তাহারা খুঁজিয়া, পাইল না 
এক সময়ে ইহ! অনিবার্য বলিয়া বোধ হইল যে, জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের 
উত্তাল তরঙ্গ সম্মুখের সকল বস্তকে ভ্রুতবেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে । 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহল করিল না । 
অনেকেই এ বিষয়ে নিরাশ. হইল এবং ভাঁবিল যে, ধর্ম এবার চিরদিনের 


৩-১৩ 
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মতো লোপ পাইল। কিন্তু স্রোত আবাঁর ফিরিয়াছে এবং উহার উদ্ধারের 
উপায় আসিয়াছে ।--সেটি কি? সে উপায়টি ধর্মপমূহের তুলনামূলক 
আলোচনা । বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই যে, সেগুলি 
মূলতঃ এক। বাল্যকাঁলে এই নাস্তিকতাঁর প্রভাব আমার উপরও পড়িয়াছিল 
এবং এক সময়ে এমন বোধ হইয়াছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা 
ভরসা! ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলাম এবং আশ্চর্য হইলাম, আমাদের ধর্ম 
যে-সকল মূলতত্ব শিক্ষা দেয়, অন্যান্য ধৰ্মও অবিকল সেইগুলিই শিক্ষা দেয়। 
ইহাতে আমার মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইল £ সত্য কী? এই জগৎ 
কি সত্য? উত্তর পাঁইলাম__হা, সত্য । কেন সত্য ?_-কাঁরণ আমি ইহা 
দেখিতেছি। যে-সব মনোহর স্থললিত কঠম্বর ও যন্সন্দীত আমর! এইমাত্র 
শুনিলাম, সে-সব কি সত্য ?-হী, সত্য; কারণ আমরা তাহ! শুনিয়াছি। 
আমরা জানি যে, মানুষের একটি শরীর আছে, দুটি চক্ষু ও ছুটি কর্ণ আছে এবং 
তাহার একটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। 
এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির সাহায্যেই সে বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনের ফলে বুঝিতে 
পারে যে, ভারতের অরণ্যে ও. খ্রষ্টানদের দেশে যত ধর্মমত' প্রচাঁরিত 
হইয়াছে, মেগুলি মূলতঃ এক। ইহার ফলে আমর! এই সত্যেই উপনীত 
হই যে, ধর্ম মানব-মনের একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন। কোন এক 
ধর্মকে সত্য বলিতে হইলে অপর ধর্মগুলিকেও সত্য বলিয়া মাঁনিতে হয়। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমার ছয়টি আঙুল আছে, কিন্তু অন্য কাহারও এরূপ 
নাই; তাহা হইলে আপনার! বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা অন্বাভাঁবিক। 
কেবল একটি ধর্ম সত্য আর অন্ত ধর্মগুলি মিথ্যা-_এই বিতগাঁর সমাধানেও এ 
একই যুক্তি প্রদশিত হইতে পারে। জগতে মাত্র একটি ধর্ম সত্য বলিলে উহা 
ছয় আঙুল-বিশিষ্ট হাতের মতো! অস্বাভাবিকই হইবে । স্থতরাং দেখা গেল যে, 
একটি ধর্ম সত্য হইলে অপরগুলিও অবশ্য সত্য হইবে। গৌণ অংশগুলি 
সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সেগুলি সব এক। যদি আমার পাঁচ আঙুল 
সত্য হয়, তবে তাহা দ্বার প্রমাণিত হয়-_-তোমার পাঁচ আউুলও সত্য । 

মহিষ যেখানেই থাকুক, তাহার একটি ধর্মবিশ্বাস থাকিবেই, সে তাহার 
ধর্মভাঁবের পৰিপুষ্টি করিবেই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম আলোচন! করিয়া আর 
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একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্ম! ও ঈশ্বর সমন্ধে ধারণার তিনটি 
বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মই স্বীকার করে, এই নশ্বর শরীর 
ছাঁড়া ( মানুষের ) আর একটি অংশ বা অন্য কিছু আছে, যাহ! শরীরের মতো 
পরিবর্তিত হয় না; তাহ! নিবিকাঁর, শাশ্বত ও অমৃত । কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি 
ধর্মের মতে-_যদিও ইহা সত্য যে, আমাদের একটা অংশ অমর, তথাপি কোন 
না কোন সময়ে ইহার আন্ত হইয়াছে। কিন্ত যাহার আরম্ভ আছে, তাঁহার 
নাশ অবশ্য আছে। আমাদের অর্থাৎ আমাদের মূল সত্তার কখনও আরম্ভ 
হয় নাই, কখন অস্তও হইবে না। আমাদের সকলের উপরে--এই অনন্ত 
সত্তারও উপরে 'ঈশ্বর'-পদবাচ্য আর একজন অনাদি পুরুষ আছেন, যাহার 
অন্ত নাই। লোকে জগতের স্থষ্টি ও মানবের আরস্তের কথা৷ বলিয়া থাকে, 
কিন্ত জগতের ‘আর্ত’ কথাটির অর্থ শুধু একটি কল্পের আরম্ভ । ইহা দ্বারা 
কোথাও সমগ্র বিশ্বজগতের আরম্ভ বুঝায় না। স্ষ্টির যে আরম্ভ থাকিতে 
পাঁরে_ইহা৷ অসম্ভব । আদিকাল বলিয়া কোন কিছুর ধারণা আপনাদের 
মধ্যে কেহই করিতে পারেন না। যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষ আছেই । 
ভগবদগীতা বলেন £ 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভৰিশ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥১ 

=অর্থাৎ পূর্বে যে আমি ছিলাম না, এমন নয়) তুমি যে ছিলে না, এমন 
নয়; এই নৃপতিগণ যে ছিলেন না, তাহাঁও নয় এবং আমরা সকলে যে পরে 
থাকিব না» তাহা নয়। যেখানেই-ন্থষ্টির প্রীরস্তের কথার উল্লেখ আছে, - 
সেখানে কল্পারভ্তই বুঝিতে হইবে। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা চির 
অমর । 4 

আত্মার এই ধারণার সহিত ইহার পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ধারণা 
আমর! দেখিতে পাই । আত্মা স্বয়ং পূর্ণ। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এ-কথা স্বীকার 
করে যে, মান্য প্রথমে পবিত্র ছিল। মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে 
অশুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাকে তাঁহার সেই পুরাতন. প্রকৃতি অর্থাৎ পবিত্র. 
স্বভাবকে আবার পাঁইতে হইবে। কেহ কেহ এই সকল কথা রূপকাকারে, 


১ গীতা, ২১২ 
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গল্পচ্ছলে ও প্রতীক অবলম্বনে বৰ্ণন! করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই কথা- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহাদের সকলেরই এই এক উপদেশ__ 
আত্ম! স্বভাবতঃ পূর্ণ এবং মানুযকে তাঁহার দেই মৌলিক শুদ্ধ স্বভাব পুনরায় 
লাভ করিতেই হইবে। কি উপায়ে? ঈশ্বরানুভূতির দ্বার! ঠিক যেমন 
ইহুদীদের বাইবেল বলে, “ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়া ন! হইলে কেহই তাহাকে 
দেখিতে পাইবে না।” ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ঈশ্বরদর্শনই সকল 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । পিতার সহিত এক হইবার পূর্বে পুত্রত্ব 
অবশ্য আঁদিবে। মনে রাখিতে হইবে, মাহৰ তাঁহার নিজ কর্মদোঁষে তাহার 
শুদ্ধ ভাঁব হাঁরাইয়াছে। আমর .যে কষ্ট পাই, তাহ? আমাদের নিজেদের 
কর্মফলে ৷ ইহার জন্য ভগবাঁন্‌ দোষী নন। এই-সব ধারণার সহিত পুনর্জন্মবাদের 
অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ । পাঁশ্চাত্যগণের হস্তে অন্রহানি হওয়ার পূর্বে এই মতবাদটি 
সর্বজনীন ছিল। j 
আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মবাঁদ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, কিন্ত ইহাঁকে 
স্বীকার করেন নাই। “মানবাত্স! অনাদি অনন্ত'_এই অপর মতবাঁদটির 
সহিত জন্মান্তরবাদের ধারণা অঙ্কাদ্গিভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা 
কোনখানে আনিয়| শেষ হয়, তাহা অনাদি হইতে পারে ন! এবং যাঁহ! 


কোনস্থান হইতে আরস্ত হয়, তাহাও অনন্ত হইতে পারে না। মানবাত্মার . 


উৎপত্তিরূপ ভয়াবহ অমস্তব ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পাঁরি না। 
জন্বান্তরবাদে আত্মার স্বাধীনতার কথ! বিঘোধিত হয়। মনে করুন, ইহ) 
- স্ুনিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হইল যে, আদি বলিয়া! একট! জিনিদ আছে। তাহা 
হইলে মানুষের- মধ্যে যত অপবিভ্রতা আছে, তাহার দায়িত্ব ভগবানের উপর 
আসিয়া পড়ে। অসীম করুণাময় জগৎ-পিতা তাহ! হইলে সংসারের সমুদয় 
পাঁপের, জন্য দায়ী! পাপ যদি এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহ! হইলে 
একজন অন্যের অপেক্ষা অধিক পাপ ভোগ করিবে কেন? যদি অশীম 
করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাহা কিছু সব আপিয়। থাকে, তবে এত 
পক্ষপাত কেন? কেনই ব| লক্ষ লক্ষ লোক পদদলিত হয়? ছুতিক্ষ-সপ্টির 
অন্য যাহারা দায়ী নয়, তাহার! কেন অনাহারে মরে? ইহার জন্য দায়ী কে? 
ইহাতে মানুষের কোন হাত না থাকিলে ভগবান্‌কেই নিশ্চিতরূপে দায়ী 
করিতে হয়। সুতরাং ইহার উৎক্বষ্টতর ব্যাখ্যা এই যে, কাহারও ভাগ্যে যে 
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সকল দুঃখভোগ হয়, তাহার জন্য সে-ই দায়ী। কোন চত্রকে যদি আমি 
গতিশীল করি, তাঁহার ফলের জন্য আমিই দায়ী এবং আমি যখন আমার দুঃখ 
উৎপন্ন করিতে পারি, তখন তাঁহার নিবৃত্তিও আমিই করিতে পারি। অতএব 
এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা স্বাধীন । অদৃষ্ট বলিয়া 
কোন কিছু নাই। আমাদিগকে বাধ্য করিবার কিছুই নাই। আমর! 
নিজেরা যাহা করিয়াছি, আমর! তাহার নিবুত্তিও করিতে পারি। 

এই মতবাদের সম্পর্কে একটি যুক্তি আমি দিতেছি; ইহা কিছু জটিল 
বলিয়া আপনাদিগকে একটু ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক শুনিতে অনুরোধ করি। 
অভিজ্ঞতা হইতেই আমর! সর্ব প্রকার জ্ঞান লাঁভ করিয়া থাকি-__ইহাই 
একমাত্র উপায়। যাহাকে আমর! অভিজ্ঞতা বলি, তাহা আমাদের চিত্তের 
জ্ঞানভূমিতে ঘটিয়া থাকে । উদাহরণস্বরূপ দেখুন--একটি লোক পিয়ানো 
বাজাইতেছে, সে জ্ঞাতসাঁরে প্রত্যেক স্থরের চাবির উপর তাহার প্রতিটি 
আঙুল বাখিতেছে। এই প্রক্রিয়াটি সে বার বার করিতে থাকে, 
যতক্ষণ না এ অন্গুলি-সঞ্চালন-ব্যাঁপারটি অভ্যাসে পরিণত হয়। পরে সে 
প্রত্যেক চাবির দিকে বিশেষ দৃষ্টি ন! দিয়াও একটি সুর বাঁজাইতে পারে। 
সেইরূপে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেও আমর! দেখিতে পাই যে, অতীতে 
আমরা সজ্ঞানে যে-সব কাজ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের বর্তমান 
সংস্কারসমূহ রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কতকগুলি সংস্কার লইয়। জন্মায়। 
সেগুলি কোথ!| হইতে আদিল? জন্ম হইতে কোন শিশু একেবারে সংস্কারশূন্য 
মন লইয়া] আসে না, অর্থাৎ তাহার মন লেখাজোখাহীন সাদা কাগজের মতো 
থাকে না। পূর্ব হইতেই সে কাগজের উপর লেখ! হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন 
গ্রীস ও মিশরের দার্শনিকগণ বলেন, কোন শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মায় 
না। শিশুমাত্রই অতীতে সঙ্ঞানকৃত শত শত কর্মের সংস্কার লইয়া জগতে 
আসে। এগুলি সে এ-জন্মে অর্জন করে নাই এবং আমরা স্বীকার করিতে 
বাধ্য যে, সেগুলি সে পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জন করিয়াছিল। ঘোরতর জড়বাদীকেও 
স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সংস্কারসমূহ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসমূহের ফলে 
উৎপন্ন হয়। তাহার! কেবল এইটুকু বেশী বলেন, উহা! বংশানুক্রমে 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে; আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, পিতাঁমহী, 
প্রপিতাঁমহ, প্রপিতামহীগণ বংশানুক্ৰমিক নিয়মানুসারে আমাদের মধ্যে বাস 
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করিতেছেন। কেবল বংখপরম্পরা স্বীকার করিলেই যদি এ-দকল বিষয়ের 
ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহা! হইলে আর আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনই 
প্রয়োজন নাই । কাঁরণ শরীর-অবলম্বনেই আজকাল সব ব্যাখ্য। হইতে পাঁরে। 
জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাঁদের বিভিন্ন বিচার ও আলোচনার খু'টিনাঁটির মধ্যে 
যাইবার এখন আমাদের প্রয়োজন নাই ।_ধাহার। ব্যষ্টি-আত্মায় বিশ্বাস 
করেন, তাঁহাদের জন্য এতদূর পর্যন্ত অর্থ বেশ পরিফাঁর হইয়| গিয়াছে। 

আমর] দেখিয়াছি যে, কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে 
আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল। 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক ও সাধুমহাপুরুষদের ইহাই বিশ্বাস । 
ইহুদীরাঁও এরূপ মত বিশ্বাম করিত। ভগবান্‌ যীশু ইহাতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। বাইবেলে তিনি বলিতেছেন, 'আত্রাহীমের পূর্বেও আমি বর্তমান 
ছিলাম এবং অন্থাত্র পাঁওয়। যায়-_ইনিই সেই ইলিয়াস, যাঁহার আগমনের 
কথা ছিল।” 

যে বিভিন্ন ধর্মসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভৃত 
হইয়াছিল, সেগুলির আদি উৎপত্তিস্থল এখিয়! মহাদেশ এবং এখিয়াবাঁসীরাই 
সেগুলি বেশ ভালোরূপে বুঝিতে পারে। এ ধর্মসমূহ যখন উৎপত্তি- 
স্থলের বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সেগুলি অনেক ভ্রান্ত মতের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া পড়িল। খ্ৰীষ্টান ধর্মের অতি গভীর ও উদারভাব ইওরোপ কখনও 
ধরিতে, পারে নাই। কারণ বাইবেল-প্রণেতাগণের ব্যবহৃত ভাব, চিন্তাধারা 
ও রূপকসমূহের সহিত তাহার! সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ম্যাভোনাঁর 
প্রতিরুতিটিকে উদাহরণন্বরূপ ধরুন। প্রত্যেক শিল্পী ম্যাডোনাকে স্বীয় 
হৃদয়গত পূৰ্বধারণানুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যী্তখীষ্টের শেষ 
নৈশভোজনের শত শত ছবি দেখিয়াছি; প্রত্যেকটিতে তীহাকে একটি টেবিলে 
খাইতে বসানে। হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টেবিলে খাইতে বমিতেন না। 
তিনি সকলের সঙ্গে আসনপি'ড়ি হইয়া বসিতেন, আর একটি বাটিতে রুটি 
ডুবাইয়া উহা খাইতেন। আপনার! যে রুট এখন খান, উহা! তাহার মতো 
নয়। এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বহু শতাব্দী যাবৎ অপরিচিত গ্রথাঁসকল 
বুঝিতে পার] বড় কঠিন। গ্রীক, রোমান ও অন্যান্ত জাতির দ্বারা সংসাঁধিত 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর ইহুদী প্রথাসমৃহ বুঝিতে পারা ইওরোপবাসীদের 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ১৯৯ 


নিকট কতই ন! শক্ত ব্যাপার ! যে-দকল অলৌকিক ব্যাপার ও পৌরাঁণিক 
আখ্যাঁয়িক। ছারা যীশুর ধর্ম পরিবৃত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে লোকে 
যে এ সুন্দর ধর্মের অতি সাঁমান্মাত্র মর্ম হৃদয়্গম করিতে পারিয়াছে এবং 
উহাকে কালে একটি দোঁকানদাঁরের ধর্মে পরিণত করিয়াছে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 

এখন আসল কথায় আশ! যাক । আমর! দেখিলীম_-সকল ধর্মই আত্মার 
অমরত্বের কথা বলে, কিন্তু সদ্দে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, আত্মার পূর্ব 
জ্যোতি হান পাইয়াছে এবং ঈশ্বরান্থভূতি দ্বারা উহার সেই আদি বিশুদ্ধ 
স্বভাবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এখন এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে 
ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ? সর্বপ্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অতি অম্পষ্টই ছিল। 
অতি প্রাচীন জাতির! বিভিন্ন দেবদেবীর উপাঁদন। করিত সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, 
জল (বরুণ ) ইত্যাদি। প্রাচীন ইহুদী ধর্মে আমর! দেখিতে পাই, এইরূপ 
অসংখ্য. দেবত| নৃশংসভাবে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন। তারপর পাই 
ইলোহিম দেবতাকে, যাহাকে ইহুদী ও ব্যাবিলনবাসী উভয়েই পুজা 
করিত। পরে ইহাঁও দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, একজন ভগবান্কে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়|। মান! হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন জাঁতির বিভিন্ন 
ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেকেই তাঁহাদের 
দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। দাবি করিত এবং যুদ্ধ করিয়! তাহা প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিত। তাঁহাদের মধ্যে যে জাতি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইত, সে 
ও ভাবেই নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিত। নেই-সব জাতি প্রায়শঃ 
অসভ্য ছিল। কিন্ত ক্রমশঃ উচ্চতর ধাঁরণীসমৃহ প্রাচীন ধারণার স্থান 
অধিকার করিল। এখন সেই-সব পুরাতন ধারণ! আর নাই, যেটুকু বা 
আছে, তাহা অদাঁর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পূর্বোক্ত সকল ধর্মই 
শত শত বর্ষের ক্রমবিকাঁশের ফল, কোনটিই আকাশ হইতে পড়ে নাই। 
প্রত্যেককে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তারপর 
একেশ্বরবাঁদের ধারণ আপিল, এ মতে ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান, তিনি বিশ্বের বাহিরে স্বর্গে বাস করেন। তিনি প্রাচীন 
উদ্ভীবকগণের স্থুলবুদ্ধি অনুযায়ী এইরূপেই বণিত হইলেন, যথাঃ তাঁহার 
দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আছে, তাহার হস্তে একটি পাখি আঁছে’'_ইত্যাদি। 


ot স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


কিন্তু একটি বিবয়ে আমর! স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, গোষ্ঠী-দেবতারা 
চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্ধদেবেশ্বর। এই স্তরেও 
তিনি বিশ্বীতীত, তিনি দুরভিগম্য, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে 
না। কিন্ত ধীরে ধীরে এই ধারণাটিও পরিবতিত হইয়! গেল এবং ঠিক তাঁর 
পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই এমন এক ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র ওতপ্রোত 
রহিয়াছেন। | 

নিউ টেন্টামেন্টে আছে, “হে আমাদের স্বৰ্গবাসী পিতা”) এখানেও এক 
ভগবানের কথা, যিনি মন্ুয্য হইতে দুরে 'স্বর্গে বাস করেন। আমরা পৃথিবীতে 
বাস করিতেছি এবং তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন । আরও অগ্রসর হইয়া 
আমরা এরূপ শিক্ষা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর চরাচর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে 
আছেন। তিনি যে কেবল স্বর্গের ঈশ্বর তাহ! নয়, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর । 
তিনি আমাদের অন্তর্ধামী ভগবান্‌। হিন্দু দর্শনশান্্েরও একটি স্তরে, 
ভগবান্‌কে ঠিক এইভাবেই আমাদের অতি নিকটবর্তী বলা হইয়াছে। হিন্দু 
দর্শন এই পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া যায় নাই) ইহার পরেও অদৈতের একটি 
স্তর আছে। এই অবস্থায় মানব উপলান্ধ করিতে পারে, যে ঈশ্বরকে-_ষে 
ভগবানকে সে এতদিন উপাঁসন। করিয়া আসিতেছে, তিনি কেবলমাত্র স্বর্গ ও 
পৃথিবাস্থ পিতা নন, পরস্ত “আমি ও আমার পিতা এক*__আত্মস্থ হইয়া যে ইহা! 
উপলব্ধি করে, সে স্বয়ং ঈশ্বর, কেবল প্রভেদ এই যে, সে তাহার একটি 
নিয্নতর প্রকাশ। আমার মধ্যে যাহা কিছু যথার্থ বস্ত, তাহাই তিনি এবং 
তাহার মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই আমি। এইরূপেই ঈশ্বর ও মানবের 
মধ্যবর্তী পার্থক্য দূরীভূত হয়। এই প্রকারে আমরা বুঝিতে পাঁরিলাম, 
কিরূপে ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে আবিভূর্ত হয়। 

প্রথম অর্থাৎ দ্বৈতাবস্থায় মানুষ বোধ করে, সে জন্‌, জেমস্‌ বা টম 
ইত্যাদি নামধেয় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মা এবং সে বলে, সে 
অনন্তকাল ধরিয়া এ জন্‌, জেমস্‌ ও টমই থাকিয়া যাইবে, কখনই অন্ত 
হা Ey খুনী যদি বলে, ‘আমি চিরকাল খুনীই 
SE রে টি ও সেইরূপ বলা হইল। কিন্ত কালের 

য় আদি মানব আঁদমেই ফিরিয়া যাঁয়। 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ২০১ 


পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তীহাঁরাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। আমরা 

কি ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি? অবশ্যই পারি না। আমরা কি ঈশ্বরকে 
জানিতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর যদি জ্ঞাতই হন, তাহ! হইলে তিনি আর 
ঈশ্বরই খাঁকিবেন না। জানা মানেই সীমাবদ্ধ করা। কিন্তু “আমি ও আমার 
পিতা এক'। আত্মাতেই আমি আমার বাস্তব পরিচয় পাই। কোন কোন 
ধর্মে এই-সকল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্মে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র 
আছে। আবার কোনটিতে ইহা একেবারে বঞ্জিত হইয়াছে । শ্রীষ্টের ধর্ম এখন 
এদেশে খুব কম লোকের বোধগম্য ; আমাকে ক্ষমা করিবেন__আমি বলিতে 

চাই, তাহার উপদেশ এদেশে কোৌনকালেই উত্তমরূপে বোধগম্য হয় নাই। 
পবিত্রতা ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য ক্রমৌন্মতির বিভিন্ন মৌপাঁনের সবগুলিই 
অত্যাবশ্যক । ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলে একই রূপ ধারণা বা ভাবের 
উপর প্রতিষিত। যীশু বলিতেছেন: “স্বর্গরাজ্য তোঁমাদের অন্তরে বিদ্যমান”, 
আবার বলিতেছেন, ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। আপনার! কিন্ধপে এই 
উপদেশ দুইটির সামন্তস্ত করিবেন ? কেবল নিক্নোক্রূপে ইহার সামপ্স্ত করিতে 
পারেন। তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ 
লোকদের শেষোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে তাহাদের ভাষাতেই 
উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ লোক চায় কতগুলি 
সহজবোধ্য ধাঁরণা_এমন কিছু, যাহ! ইন্দ্রিয়ের দ্বার! অনুভব করা যায়। 
কেহ হয়তো জগতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি ধর্ম-বিষয়ে 
তিনি হয়তো শিশুমাত্র। মানব যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, 
তখন বুঝিতে পারে যে, স্বর্গরাজ্য তাহার অস্তরেই রহিয়াছে । তাহাই যথার্থ 
মনোরাজ্য-ন্বর্গরাজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক 
ধর্মে যেসকল আপাতবিরোধ ও জটিলতা! প্রতীত হয়, তাহা শুধু তাহার 
ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরের সুচনা করে। সেইহেতু ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাঁকেও 
নিন্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ধর্মের ক্রমবিকাঁশের পথে এমন 
সব স্তর আছে, যাহাতে মূর্তি ও প্রতীক আবশ্যক হইয়া থাকে। জীব এ 
অবস্থায় এরূপ ভাষ! বুঝিতেই সমর্থ । 

আর একটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে চাই--ধর্ম-অর্থে কোন 
মন-গড়া মত বা দিদ্ধান্ত নয়। আপনারা কি অধ্যয়ন করেন অথবা কি 


২০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মতবাদ বিশ্বাস করেন, তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, বরং আপনি কি 
উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য । “পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কাঁরণ তাঁহাদের 
ঈশ্বর-দর্শন হইবে ।_ঠিক কথা, এই জীবনেই দর্শন হইবে; আর ইহাই 
তো মুক্তি । এমন সম্প্রদায় আছে, যাঁহাঁদের মতে শান্্বাঁক্য জপ করিলেই 
মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন মহাপুরুষ এরূপ শিক্ষা দেন নাই যে, বাহ 
আঁচার-অনুষ্ঠানগুলি মুক্তিলাঁভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুক্ত হওয়ার শক্তি 
আমাদের মধ্যেই আছে। আমর] ত্রন্মেই অবস্থিত এবং ত্রদ্মেরই মধ্যে 
আমাদের সব ক্রিয়াদি চলিতেছে ।১ 

মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-সব শিশুদের 
জন্য । উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শাস্প কখনও আধ্যাত্মিকতার জন্ম 
দেয় নাই, বরং আধ্যাত্বিকতাই শান্তর সুষ্টি করিয়াছে_-এ-কথ| যেন আমর! 
না ভুলি। এ-পর্যস্ত কোন ধৰ্মপুস্তক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিতে পারে নাই, 
কিন্তু ঈশ্বরই সকল উচ্চতম শাস্ত্ের উদ্দীপক । আর এ-পর্যস্ত কোন 
ধৰ্মপুস্তক আত্মাকে সৃষ্টি করে নাই__এ-কথাও যেন ভুলিয়া না যাই। 
সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য_আত্মাতেই ঈশ্বর দর্শন করা। ইহাই একমাত্র 
সর্বজনীন ধর্ম। ধর্মমতসমুহের মধ্যে সর্বজনীন বলিয়া! যদি কিছু থাকে, 
তাহা হইলে এই ঈশ্বরান্রভূতিকে আমি এখানে উহার স্থলাঁভিবিক্ত 
করিতে চাই। আদর্শ ও রীতিনীতি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই 
ঈশ্বরাহ্ুভূতিই কেন্দর-িনদুম্বদূপ । সহজ ব্যাসার্ধ থাকিতে পারে, কিন্ত 
উহার! এক কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উহাই ঈশ্বরদর্শন ; ইহ! এই ইন্জিয়- 
গ্ৰাহ জগতের অতীত বস্ত_ইহ! চিরকাল পান, ভোজন, বৃথ। বাক্যব্যয় 
এবং এই ছায়াবৎ মিথ্য। ও স্বার্থপূর্ণ জগতের বাহিরে । এই সমুদয় গ্রন্থ, 
ধর্মবিশ্বাস ও জগতের সকল প্রকারের অসার আড়দ্বরের উর্ধে ও এক বস্ত 
রহিয়াছে, আর উহাই হইল্‌ তোমার অন্তরে ঈশরাহুভূতি। একজন 
নি পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হইতে পারে, এ-পর্যস্ 
বতপ্রকার ধর্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তাহ! সব স্মরণ রাখিতে পারে, 
এবং পৃথিবীতে সকল নদীর পৃতবারিতে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে, 


১. তথা নর্ধাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয়।__গীতা, ৯৬ 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ২০৩ 


কিন্ত যদি তাঁহার উশ্বরানুভূতি নাঁ হয়, তবে তাঁহাকে আমি ঘোঁর নাস্তিক 
বলিয়াই গণ্য করিব। অপর একজন যদি কখনও কোন গির্জা বা মসজিদে 
, প্রবেশ না করিয়া থাকেন, কোনও ধর্শীনুষ্ঠান ন! করিয়া থাকেন, অথচ অন্তরে 
ঈশ্বরকে অনুভব করিয়। থাকেন এবং তদ্দারা এই জগতের অসাঁর আঁড়মরের 
উর্ধে উত্থিত হইয়া! থাকেন, তবে তিনিই মহাত্মা, তিনিই সাধু_ব! যে-কোন 
নামে ইচ্ছা তাঁহাকে অভিহিত করিতে পারেন। যখন দেখিবে_কেহ 
বলিতেছে, “কেবলমাত্র আমিই ঠিক, আমার সম্প্রদীয়ই যথার্থ পথ ধরিয়াছে 
এবং অপর সকলে তুল করিতেছে", তখন জানিবে তাহীরই সব ভুল। সে: 
জানে না যে, অপর মতসমূহের প্রামাণ্যের উপর তাহার মতের সত্যতা নির্ভর 
কাঁরতেছে। সমুদয় মীনবজাতির প্রতি প্রেম ও সেবাই ঠিক ঠিক ধাঁমিকতার 
প্রমাণ। লোকে ভাবের উচ্ছ্বাসে যে বলিয়! থাকে, ‘নকল মানুষই আমার 
ভাই” আমি তাহা লক্ষ্য করিয়৷ একথা বলিতেছি না; কিন্তু ইহাই বলিতে 
" চাই যে, সমস্ত মানবজীবনের একত্বাহুভূতি হওয়া আবশ্যক । সকল সম্প্রদায় 
ও ধর্সবিশ্বীনই ততক্ষণ অতি স্বন্দর, এবং আমি সেগুলিকে আমার বলিয়া 
স্বীকার করিতে রাঁজী আছি, যতক্ষণ তাহারা অপরকে অস্বীকার না করে, 
যতক্ষণ তাঁহাঁর সকল মাঁনবসমীজকে যথার্থ ধর্মের দিকেই পরিচালিত 
করিতেছে । আমি আরও বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদীয়ে জন্মগ্রহণ করা 
ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়! জন্মগ্রহণ কর! 
ভাল বটে, কিন্ত আমরণ শিশু থাঁকিয়া যাঁওয়া ভাল নয়। ধর্মসম্প্রদীয়, 
আচার-অঙ্ুষ্ঠান, প্রতীকাঁদি শিশুদের জন্য ভাল, কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইবে, তখনই তাহাকে হয় ও গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে 
চলিয়া যাইতে হইবে । চিরকাল শিশু থাকা আমাদের কোনক্রমেই ভাল 
নয়। ইহা যেন বিভিন্ন বয়সের ও আকারের শরীরে একটি মাপের জামা 
পরাইবাঁর চেষ্টার মতো । আঁমি জগতে সম্প্রদায় থাকার নিন্দ! করিতেছি না। 
ঈশ্বর করুন__-আরও ছুই-কোটি সম্প্রদায় হউক, তাহা হইলে পছন্দমত আপন 
আপন উপযোগী ধর্মমত নির্বাচনের অধিক স্থবিধা থাঁকিবে। কিন্তু একটি- 
মাত্র ধর্মকে যখন কেহ সকলের পক্ষে খাটাইতে চায়, তখনই আমার 
আপত্তি। যদিও সকল ধর্ম পরমার্থতঃ এক, তথাপি বিভিন্ন জাঁতির বিভিন্ন 
অবস্থায় সগ্তাত বিভিন্ন আঁচার-অনুষ্টান থাঁকিবেই । আমাদের প্রত্যেকেরই 


২০৪ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


একটি ব্যক্তিগত ধর্ম, অর্থাৎ বাহ প্রকাশের দৃষ্টিতে একট! নিজস্ব ধর্ম থাক। 
আবশ্যক । 
বহু বৎসর পূর্বে আমি আমার জন্মভূমিতে অতীব শুদ্ধস্বভাব এক সাধু . 
মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের হ্বয়স্ত বেদ, 
আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার স্বপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ 
সম্বন্ধে আলোচন! করিলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি 
আমাকে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। এই 
পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাঁফলের উল্লেখ ছিল। 
সাধুটি আমাকে উহ! পাঠ করিতে বলিলেন এবং আমি উহা! হইতে বুটি- 
পাঁতের পরিমাঁণটি তীহীকে পড়িয়া! শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন__ 
“এখন - তুমি পুস্তকটি একবার নিঙুড়াইয়া দেখ তে1?' তাঁহার কথামত 
আমি এরূপ করিলাম। তিনি বলিলেন_-“কই বৎস! একফৌটা। জলও 
যে পড়িতেছে ন|! যতক্ষণ পর্যন্ত না জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহ! ' 
পুস্তকমাত্র ; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি 
না করায়, ততদিন উহা! বৃথা । যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রন্থ পাঠ করেন, 
তাহার অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মতো, যাহার পিঠে চিনির বোঝ৷ 
আছে, কিন্ত সে উহার মিষ্টত্বের কোনও খবর রাখে না? 
মানুষকে কি এই উপদেশ দেওয়া! উচিত যে, সে হাঁটু গাঁড়িয়া কীঁদিতে 
বহুক আর বলুক, ‘আমি অতি হতভাগ্য ও পাপী”? না, তাহা ন! 
করিয়া বরং তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। আমি 
একটি গল্প বলিতেছি। শিকার-অন্বেষণে আনিয়া এক সিংহী একপাঁল 
মেষ আক্রমণ করিল। শিকার ধরিবাঁর জন্য লাফ দিতে গিয়। মে একটি 
শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশাঁবকটি 
মেষপালের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল। নে ঘাস খাইত এবং মেষের 
মতো ডাকিত। দে মোটেই জানিত না যে, মে সিংহ। একদিন এক 
3, 5 যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘাস 
নে ee be od ওঁ সিংহকে দেখিয় মেষের পাল 
লাগিল, এবং একদিন মেষ- টি 75 
সুর ।সংহটিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ২০৫ 


বলিল-__তুমি সিংহ, । সে বলিল ‘না’, এই বলিয়া মেষের মতো! ডাঁকিতে 
লাগিল। কিন্তু আগন্তক সিংহটি তাহাকে একটি হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া 
জলের মধ্যে তাঁহাঁদের নিজ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল, “দেখ তো, তোমার 
আকুতি আমার মতো কিনা? সে তাহার প্রতিবিস্ব দেখিয়! স্বীকার করিল 
যে, তাঁহার আরুতি সিংহের মতো। তারপর সিংহটি গর্জন করিয়। 
দেখাইল এবং তাঁহাকে সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইরূপ 
চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীত্রই তাহার মতো গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। 
এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ । বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে ৰলিতে 
চাই যে, আপনার! সকলে সিংহের মতো পরাক্রমশালী! যদি আপনাদের 
গৃহ অন্ধকাঁরাঁবৃত থাকে, তাহ| হইলে কি আপনার! বুক চাঁপড়াইয়। ‘অন্ধকার, 
অন্ধকার” বলিয়। কীদিতে থাকিবেন? তাহা নয়। আলে! পাঁইবার একমাত্র 
উপায় আলো জালা, তবেই অন্ধকার চলিয়া যাইবে । উর্ধ্বের আলো! পাইবার 
একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলে জালা । তবেই পাপ ও 
অপবিভ্রতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে । তোমার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা 
কর ; হীনতার কথা ভাঁবিও না। 


বৈদিক ধর্মাদর্শ 

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ধর্মবিষয়ক চিন্তা__আত্মা, ঈশ্বর এবং 
ধর্ম সম্পকীয় যা কিছু কথা। আমরা বেদের সংহিতার কথা বলিব। 
সংহিতা-অর্থে স্তোত্র-সংগ্রহ_এগুলিই প্রাচীনতম আর্য-সাহিত্য ; যথাযথ- 
ভাবে বলিতে গেলে এগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে হইবে। 
এগুলি অপেক্ষ! প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে 
পারে, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠিক গ্রন্থ ব। সাহিত্য আখ্য। দেওয়া চলে ন1। 
সংগৃহীত গ্রন্থ-হিসাবে পৃথিবীতে এগুলি প্রাচীনতম, এবং এগুলিতেই আর্ধ- 
জাতির সর্বপ্রথম মনোভাব, আঁকাঙ্জা, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন 
উঠিয়াছে, সে-সব চিত্রিত আঁছে। একেবারে প্রথমেই আমরা একটি অদ্ভূত 
ধারণা দেখিতে পাই। এই স্তোত্রসমূহ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে রচিত 
স্ততিগান। ছ্যতিসম্পন্ন, তাই “দেবতা” । তাহার! সংখ্যায় অনেক- ইন্দ্র, 
বরুণ, মিত্র, পর্জন্য ইত্যাদি । আমর! একটির পর একটি বহুবিধ পৌরাণিক ও 
রূপক মৃতি দেখিতে পাই । দৃষ্টাস্তস্বরূপ বজ্ধধর ইন্দর_মান্থযের নিকট বারিবর্ধণে 
 বিদ্ব-উৎপাঁদনকানী সর্পকে আঘাত করিতেছেন। তারপর তিনি বজ্রনিক্ষেপ 
করিলে সর্প নিহত হইল, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে 
সন্তষ্ট হইয়৷ মানুযের! ইন্দ্রকে যজ্ঞাহুতি দ্বারা আরাঁধন| করিতেছে । তাঁহার! 
যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিয়া সেখানে পশু বধ করিতেছে, শলাকার উপরে 
উহ পু করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে। তাহাদের একটি সর্বজনপ্রিয় 
'মোমলতা' নামক ওষধি ছিল $ উহা যে ঠিক কি, তাহা এখন আর কেহই 
জানে না, উহা! একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে 
পারি, উহ! নিপ্পেষণ করিলে ছুগ্ধবৎ একপ্রকার -রম বাহির হইত, রন 
গাঁজিয়া উঠিত আরও জানা যায়, এই সৌমরস মাদক ভ্রব্য। ইহাঁও সেই . 
আর্ধের৷ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাঁগণের উদ্দেশে নিবেদন করিত এবং নিজেরাও 
পাঁন করিত। কখন কখন তাহারা এবং দেবগণ একটু বেশী মাত্রাতেই পান 
করিতেন। ইন্দ্র কখন কখন সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া! পড়িতেন। 
এ গ্রন্থে এও লেখা আছে £ এক সময়ে ইন্দ্র এত অধিক সোমরস পান 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২০৭ 


' করিয়াছিলেন যে, তিনি অদংলগ্র কথা৷ বলিতে লীগিলেন। বরুণদেবতাঁরও 
একই গতি। তিনি আর এক অতিশয় শক্তিশালী দেবতা এবং ইন্দ্রের মতো 
তাহার উপাসকগণকে রক্ষা করেন ; উপাসকগণও সোম আহুতি দিয়া তাহার 
স্তুতি করেন । রণদেবতা (মরুৎ ) ও অপর দেবগণের ব্যাঁপারও এইরূপ । কিন্ত 
অন্তান্ত পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই-সব দেবতার 
প্রত্যেকের চরিত্রে অনন্তের (অনন্ত শক্তির ) ভাব রহিয়াছে । এই অনন্ত 
কখন কখন ভাবরূপে চিত্রিত, কখন আদিত্যরূপে বণিত, কখন বা অন্যান্য 
দেবতাদের চরিত্রে আরোপিত । ইন্দ্রেরই কথা ধরুন। বেদের কোন কোন 
অংশে দেখিতে পাইবেন, ইন্দ্র মানুষের মতো শরীরধারী, অতীব শক্তিশালী, 
কখন দ্র্ণ-নিয়িত-বর্মপরিহিত, কখন বা উপাঁসকগণের নিকট অবতরণ করিয়া 
তাহাদের সহিত আঁহাঁর ও বসবাস করিতেছেন, অস্থরগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন, সর্পকুলের ধ্বংস করিতেছেন ইত্যাদি। আবার একটি স্তোত্রে 
দেখিতে পাই, ইন্দ্রকে উচ্চ আসন দেওয়। হইয়াছে; তিনি সর্বশক্তিমাঁন্‌, সর্বত্র 
বিদ্যমান এবং সর্বজীবের অস্ত্ষ্টা। বরুণদেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে 
_ ইনিও ইন্দ্রের মতো অন্তরীক্ষের দেবতা ও বৃষ্টির অধিপতি । তারপর সহসা 

“দেখিতে পাই, তিনি উচ্চাপনে উন্নীত; তীহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্‌ প্রভৃতি 
বলাহইতেছে। আমি তোমাঁদের নিকট বরুণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র ষেব্ূপে বণিত 
হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটি স্তোত্ৰ পাঠ করিব, তাহাতে তৌমরা বুঝিতে পারিবে, 
আমি কি বলিতেছি। ইংরেজীতেও কবিতাকারে ইহ! অনুদিত হুইয়াছে। ৷ 

আমাদের কার্যচয় উচ্চ হ'তে দেখিবারে পান, 

যেন অতি নিকটেই প্রভুদেব সর্বশক্তিমাঁন্‌। 

যদিও মানুষ রাখে কর্মচয় অতীব গোপন, 

স্বৰ্গ হ'তে দেবগণ হেরিছেন সব অঙ্গক্ষণ। 

যে-কেহ দাঁড়ায়, নড়ে, গোঁপনেতে যায় স্থানান্তর, 
স্থুনিভূত কক্ষে পশে, দেবতার দৃষ্টি তার’পর। 

উভয়ে মিলিয়! যেথা ষড়যন্ত্র করে ভাঁবি মনে, 

কেহ না হেরিছে দৌহে, মিলিয়াছে অতি সঙ্গোপনে। 
তৃতীয় বরুণদেব সেই স্থানে করি অবস্থান , 
দুরভিদদ্ধির কথ! জ্ঞাত হন সর্বশক্তিমীন্‌। 


২০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই যে রয়েছে বিশ্ব_অধিপতি তিনি গো ইহার, 

ওই যে হেরিছ নভঃ স্থবিশাল সীমাহীন তার । 

রাজিছে তাহারই মাঝে অন্তহীন দুটি পারাঁবার, 

তবু ক্ষুদ্ৰ জলাশয় রচেছেন আগার তীহার । 

বাঞ্চ। যার আছে মনে উঠিবারে উচ্চ গগনেতে, 

বরুণের হস্তে তাঁর অব্যাহতি নাই কোনমতে । 

নভঃ হ'তে অবতরি চরগণ তীর নিরন্তর, 

করিছে ভ্রমণ অতিদ্রুত সার! পৃথিবীর "পর । 

দূর দূরতম স্থানে লক্ষ্য তার। করিছে সতত, . 

পরীক্ষীকুশল নেত্র বিস্ষীরিত করি শত শত ।১ 

অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদথিত হইতে পাঁরে। 

তাহারা একের পর এক সেই একই অবস্থা লাভ করেন। প্রথমে তাহার! 
অন্যতম দেবতারপে আরাধিত হন, কিন্ত তারপর সেই পরমসন্তারূপে গৃহীত 
হন, যাহাতে সমগ্র জগৎ অবস্থিত, ষিনি প্রত্যেকের অন্তর্ধামী ও বিশ্বত্রক্মাণ্ডের 
শালনকর্তা। বরুণদেব সম্বন্ধে কিন্তু আর একটি ধারণা আছে। উহার অঙ্কুর 
মাত্র দেখ| গিয়াছিল, কিন্তু আর্ষগণ শীঘ্রই উহা! দমন করিয়াছিলেন 
উহ! “ভীতির ধাঁরণা’। অন্য একস্থলে দেখ! যাঁয়__তীহাঁরা ভীত, তীহাঁর 
পাপ করিয়া বরুণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থ। সেই ধারণাগুলি ভারতভূমিতে 
বাড়িতে দেওয়। হয় নাই, ইহার কারণ পরে বুঝিতে পাঁরিবেন। কিন্তু উহার 
বীজগুলি নষ্ট হয় নাই, অস্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল-_উহা! ভয় ও 
পাপের ধারণা” । আপনার! সকলেই জানেন যে, এই ধারণাকে ‘একেশ্বর- 
বাদ’ বল! হয়। এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথম দিকে ভারতে দেখা৷ 
দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতাঁর সর্বত্রই_-উহীর প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে 
এই একেশ্বরবাদের প্রভাব। কিন্ত আমর! দেখিতে পাইব, আর্ধগণের পক্ষে 
ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই, তাহার! উহাকে অতি প্রাথমিক ধাঁরণাঁবোধে একপাশে 
ফেলিয়া দেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেমন 
হিন্দুগণ এখনও করিয়া থাকে। অবশ্য বেদ সম্বন্ধে ইওরোগীয়দের এরূপ 


১. অরথ্ববেদ, কাণ্ড ৪, সঃ ১৬ এখানে ইংরেজী করিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 
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সমালোঁচন| পাঁঠ করিয়! হিন্দুগণ হাস্ত সম্বরণ করিতে পারেন না। যাহারা 
(পাশ্চাত্য জাতির!) মাতৃদুগ্ধপানের মতো সগুণ-ঈশ্বরবাদকেই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ 
ধারণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তীহারা যখন দেখিতে পান, যে- 
একেশ্বরবাঁদের ভাবে বেদের সংহিতাঁভাগ পূর্ণ, সেই একেশ্বরবাঁদকে আর্যগণ 
অপ্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে এবং অধিকতর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও অতীন্দিয় ভাব আয়ত্ত করিতে 
কঠোর আরাঁস স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্বভাবতই তীহারা ভারতীয় প্রাচীন 
দার্শনিকগণের ভাঁব অনুযায়ী চিন্তা! করিতে সাহস করেন না। 

যদিও ঈশ্বরের বর্ণনাকালে আর্যগণ বলিয়াছেন, “সমুদয় জগৎ তাহাতেই 
অন্থবন্তিত” এবং ‘তুমি সকল হৃদয়ের পালনকর্তা, তথাপি একেশ্বরবাদ তাঁহাদের 
নিকট অত্যন্ত মানবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। হিন্দুরা সর্ববিধ চিন্তা- 
ধারায় সাহশী-_এত সাহসী যে, তীহাঁদের চিন্তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের 
তথাকথিত সাহসী মনীষীদের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহা! একটি 
গৌরব ও কৃতিত্বের কথ| | এই হিন্দু মনীষিগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলীর 
যথার্থই বলিয়াছেন, ‘তাঁহার! এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাহাদেরই 
ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস ফাটিয়া 
যাইত।” এই সাহনী জাতি বরাবর যুক্তি অনুসরণ করিয়! চলিয়াছে ; যুক্তি 
তাহাদের কোথায় লইয়া যাইবে, ইহার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে, মে-কথ৷ 
. আর দার্শনিকগণ ভাবেন নাই? ইহার ফলে তাহাদের অতি প্রিয় কুংসস্কারগুলি 
চূর্ণ হইয়! যাক, অথব। সমাজ তাহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা বলিবে, 
সে-বিষয়ে তাহার! দৃক্পাত করেন নাই, কিন্তু তাহার! যাহা সত্য ও যথাৰ্থ 
বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। 

প্রাচীন বৈদিক খধিগণের বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা 
প্রথমতঃ দু-একটি অতি আশ্চর্য বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই-সকল 
দেবতা একের পর এক গৃহীত হইয়! সর্বোচ্চভাবে উন্নীত হইয়াছেন, অবশেষে ' 
তীহীরা প্রত্যেকে অনাঁদি অখণ্ড সগুণ ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন; 
এই অভিনব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অধ্যাপক ম্যান্সমূলীর 
এইরূপ উপাসনাতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব দেখিয়া উহাকে [76000761570 বা 
ধএকদেববাঁদ” আখ্যা দিয়্াছেন। উহার ব্যাখ্যার জন্য আমাঁদিগকে বহুদূরে 

৩-১৪ 
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যাইতে হইবে না, উহ! খখেদের মধ্যেই আছে। এ গ্রন্থের যে-স্থলে 
প্রত্যেক দেবতাকে এরূপ সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্তিত করিয়। উপাপন। করিবার 
কথা আছে, পে-স্থল হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা 
তাঁহার অর্থও জানিতে পারি। এখন প্রশ্ন আপে- হিন্দুপুরাণসমূহ অন্যান্য 
ধর্মের পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি হইতে এত পৃথক, এত বিশিষ্ট কিরূপে 
হুইল? ব্যাবিলনীয় বা গ্রীক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন দেবতাকে 
উন্নীত করিবার প্রয়াপ করা হইতেছে__পরে তিনি এক উচ্চপদ লাভ 
করিয়! প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য দেবতার! হতণ্রী হইলেন। সকল মোলোকের 
(M০l০chs) মধ্যে জিহৌবা। (]০1১০৬৪0) শ্রেষ্ঠ হইলেন, অন্যান্য মৌোলোকগণ 
চিরতরে বিশ্বত ও বিলীন হইলেন। তিনিই সর্বদেবত| ‘ঈশ্বর’ হইলেন। 
গ্রীক দেবতাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে--জিউম (2০এ$) অগ্রবর্তী 
হইলেন, উচ্চ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র জগতের প্রভু হইলেন এবং অন্তান্ত 
দেবগণ অতি ক্ষুদ্র দেবদূতরূপে পরিণত হইলেন । পরবর্তী কালেও এই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি দেখ! যায়। বৌদ্ধ ও জৈনগণ তাহাদের একজন ধর্মপ্রচারককে 
ঈশ্বররূপে আরাধন! করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তাঁহার অধীন করিয়া 
দিলেন। ইহাই সর্বত্র অনুস্থত পদ্ধতি, কিন্তু এ-বিযয়ে হিন্দুধৰ্মে বিশেষত্ব ও 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাই । প্রথম একজন দেবতা বন্দিত হইতেছেন, কিছুক্ষণের 
জন্য অন্তান্য দেবতাঁর! তাহার আজ্ঞান্ুবর্তী বল। হইয়াছে । 

যিনি বরুণদেব কর্তৃক পূজিত ও সম্মানিত হইলেন, তিনিই পরবর্তী গ্রন্থে 
সর্বোচ্চ গৌরব লাভ করিলেন। এই দেবগণ যথাক্রমে প্রত্যেকেই সগ্ুণ 
ঈশ্বররূপে বণিত। ইহার ব্যাখ্য। ও পুস্তকেই আছে, এবং ইহাই চমৎকার 
ব্যাখ্যা । যে মন্্রপ্রভাবে অতীত ভারতে একটি চিন্তাপ্রবাহ্‌ উঠিয়াছিল এবং 
যাহ! ভবিষ্যতে সমগ্র ধর্মজগতের চিন্তার কেন্দস্থানীয় হইয়া দাড়াইবে, দেই 
মন্ত্ৰটি এই £ ‘একং সধ্ধিপ্র/ বহুধা বাদন্তি_যাঁহা সত্য তাহা এক, জ্ঞানিগণ 
তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই দেবতাদের বিষয়ে যে- 
সকল স্তোত্ৰ রচিত হইয়াছে, সর্বত্রই অনুভূত সতত এক-_অন্ুভবকর্তার 
জন্যই যা কিছু বিভিন্নতা। স্তোত্ৰ-রচরিতা, খষি ও কবিগণ বিভিন্ন ভাষায় 
এবং বিভিন্ন বাক্যে সেই একই সত্তার (ব্রদ্ের) স্ততিগান করিয়াছেন__ 
'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’। এই একটি মাত্র শ্ৰতিবাক্য হইতে প্রভূত ফল 
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ফলিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাদের কেহ কেহ ভাবিয়া বিস্মিত হুইবে যে, 
ভাঁরতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখন কাহারও উপর নির্যাতন 
হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাঁহাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্য উত্ত্যক্ত 
হয় নাই ; সেখানে ইঈশ্বরবিশ্বাধী, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাঁদী এবং 
একেশ্বরবাদী সকলেই আছেন এবং কখনও নির্যাতিত ন! হইয়! বসবাঁদ 
করিতেছেন । সেখানে জড়বাঁদীদিগকেও ব্রাহ্মণ-পরিচালিত মন্দিরের সোপান 
হইতে দেবতাদের বিরুদ্ধে এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে 
দেওয়া হইয়াছে । জড়বাদী চার্বাকগণ দেশময় প্রচার করিয়াছে £ ঈশ্বর- 
বিশ্বাস কুসংস্কার ; এবং দেবতা, বেদ ও ধর্ম_পুরোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কার মাত্র। তাহার! বিনা উৎপীড়নে এই-সব প্রচার 
করিয়াছে । এইরূপে বুদ্ধদেব হিন্দুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় 
ধূলিপাৎ করিতে চেষ্ট। করিয়াও অতি বৃদ্ধবরস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
জৈনগণও এইরূপ করিয়াছেন_তীহাঁর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুনিয়া বিদ্রপ 
করিতেন । তাঁহারা বলিতেন £ ঈশ্বর আছেন-__ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহা শুধু 
একটি কুসংস্কার । এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমান 
আক্রমণ-তরল্গ ভারতে আপিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তাহা 
কেহ কখনও জানিত না । যখন বিদেশীর। এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ 
করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞত| হইল) এবং এখনও ইহা 
একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, হিন্দুর] গ্রীষ্টানদের গির্জানির্মীণে কত অধিক 
পরিমাণে এবং তৎ্পরতাঁর সহিত সাহায্য করিয়াছে__কোথাও রক্তপাত হয় 
নাই। এমন কি ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী ধর্ম উখিত 
হইয়াছিল, সেগুলিগ কখন নির্যাতিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের কথা ধরুন 
বৌদ্ধধর্ম কোন কোন বিষয়ে একটি শ্রেষ্ট ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে বেদান্ত 
বলিয়া মনে কর! অর্থহীন । শ্রীষ্টধর্ম ও স্যালভেশন আমি'র প্রভেদ সকলেই 
অনুভব করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম মহাঁন্‌ ও সুন্দর ভাব আছে, কিন্তু উহা 
এমন একপ্রকার মণ্ডলীর হস্তে পতিত হইয়াছিল, যাহারা এ ভাঁবসমূহ 
রক্ষা করিতে পারে নাই । দীর্শনিকগণের হস্তের রত্রমমৃূহ জনসাধারণের হস্তে 
পড়িল এবং তাহার! দার্শনিক ভাবগুলি দখল করিয়া বমিল। তাহাদের ছিল 
অত্যধিক উৎসাহ, আর কয়েকটি আশ্চর্য আদর্শ, মহৎ জনহিতকর ভাঁবও 


২১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ছিল, কিন্তু সর্বোপরি সর্ববিষয় নিরাপদ রাখিবার পক্ষে আরও কিছু প্রয়োজন 
_ চিন্তা ও মনীষা । যেখানেই দেখিবেন, উচ্চতম লোৌকহিতকর ভাঁবসমূহ 
শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার প্রথম ফল__ 
অবনতি । কেবলমাত্র বিদ্ান্শীলন ও বিচাঁরশক্তি সকল বস্তুকে সুরক্ষিত 
করে। তারপর এই বৌদ্বধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন 
সমুদয় সভ্য জগতের সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্ত তাঁহার জন্য একটি বিন্দু 
রক্তপাত হয় নাই। আমর! পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ 
নির্যাতিত হন, এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন জন সম্রাট কর্তৃক 
নিহত হয়, কিন্ত তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন 
সম্রাট উৎপীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রস্তাব 
করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমাদের এই সমুদয় 
তিতিক্ষার জন্য ও এক মন্ত্রের নিকটেই আমর! খণী। নেইজন্তই আমি উহা 
আপনাঁদিগকে স্মরণ করিতে বলিতেছি। যাহাকে সকলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ 
বলে_ সেই সত্তা একই ; খবির! তাহাকে বহু নামে ডাঁকে__-“একং সদ্‌ বিপ্রা 
বহুধা বন্তি’ 

এই স্ততি কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাঁহ! কেহই জানেন না) আট 
হাঁজার বৎসর পূর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ সত্বেও ইহার 
প্রণয়নকাঁল ৯০০০ বৎসর প্রাচীনও হইতে পাঁরে। 

ধর্মবিষয়ক এই অন্ুধ্যানগুলির একটিও আধুনিক কালের নয়, তথাপি 
রচনীকাঁলে এগুলি যেমন জীবন্ত ছিল, এখনও সেইরূপ ; এখন বরং অধিকতর 
সজীব হইয়া উঠিয়াছে, কারণ প্রাচানতম কালে মানবজাতি আধুনিক কালের 
মতো৷ এত ‘সভ্য’ ছিল না; এতটুকু মতের পার্থক্যের জন্য সে তখনও তাহার 
ভ্রাতার গল! কাটিতে শিখে নাই ব! রক্তন্রোতে ধরাতল প্লাবিত করে নাই 
অথবা নিজ প্রতিবেশীর প্রতি পিশাঁচের মতো ব্যবহার করে নাই। তখন 
মাল্য মঙ্গহ্যত্বের নামে সমুদয় মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিতে শিখে 
নাই। 


৯ ইন্ত্ং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরণে দিব্যঃ স সুপর্ণে। গরুত্মান। 
একং সদ্িগ্া বহুধা ব্থাগ্সিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥-_বগ্ছেদ, ১1১৬৪।৪৬ 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২১৩ 


সেইজন্যই ‘একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি_এই মহাঁবাঁণী আজও আমাদের 
নিকট অতিশয় সজীব, ততোধিক মহান্‌, শক্তি- ও জীবন-প্রদ এবং যেকাঁলে 
এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময় অপেক্ষা অধিকতর নবীনরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে । এখনও আমাদের শিখিতে হইবে যে, সকল প্রকার ধর্ম হিন্দুঃ 
বৌদ্ধ, মুসলমান, গ্রীষ্টাীন__যে কোঁন নামেই অভিহিত হউক না, সকলে একই 
ঈশ্বরের উপাঁপনা করে এবং যে এগুলির একটিকে দ্বণ। করে, সে তাঁহার নিজের 
ভগবাঁন্‌কেই ঘৃণা করে। 

তাহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন । কিন্ত পূর্বে যেমন বলিয়াছি__ 
এই প্রাচীন একেশ্বরবাঁদ হিন্দু চিত্তকে সন্তষ্ট করিতে পাঁরে নাই; কারণ 
আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ ; ইহার দ্বার! দৃশ্য 
জগতের ব্যাখ্য। হয় না__পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসনকর্ত৷ দ্বার! পৃথিবার ব্যাখ্যা 
হয় না। 

বিশ্বের একজন নিয়ন্তা দ্বারা কখনই বিশ্বের ব্যাখ্যা হয় না, বিশেষতঃ 
বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত নিয়ন্তার দ্বারা ইহার সম্ভাবনা তো আরও কম। 
তিনি আমাদের নৈতিক গুরু হইতে পারেন_-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- 
শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহ। তো বিশ্বের ব্যাখ্য। নয়। 

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠিতেছে-_বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে ! 

‘এই বিশ্ব কৌথ| হইতে আঁমিল কেমন করিয়া আসিল এবং কিরূপেই 
বা অবস্থান করিতেছে ? ৯ এই প্রশ্ন সমাধানের একটি বিশিষ্ট রূপ গঠনের জন্য 
বহু স্তোত্ৰ লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই স্তোত্রে যেরূপ অপূর্ব কাঁব্যের সহিত 
উহ! প্ৰকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাঁয়ও দেখা যায় না £ 

নাঁসদাসীন্নো সদাসীত্তদাঁনীং নাঁপীদ্রজে। নো ব্যোম! পরো যৎ। 

কিমাবরীবঃ কুহ কন্ত শর্মন্নভঃ কিমাসীদগহনং গভীরম্‌॥ 

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্য। অহন আসীঙ প্রকেতঃ। 

আনীদবাতং স্বধয়| তদেকং তম্মাদ্ন্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাম ॥২ 
_যখন অসৎ ছিল না, সংও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ ছিল না» যখন কিছুই 
ছিল না, কোন্‌ বস্ত সকলকে আবৃত করিয়। রাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম 
__ কিং দ্িদানীদধিষ্ঠানমারস্তণং কতমংঘ্িং কথানীং।__খগ্বেদ, ১০1৮১।২ 

২ খগ্বেদ, ১০।১২৯।১-২- নাসদীয় সুক্ত। 


২১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিতেছিল,? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ 
ছিল না। অন্থবাদে মূলের কাব্যমাধুরী বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়__ণ্তখন মৃত্যু 
ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না’! সংস্কৃত ভাষার 
প্রত্যেক ধ্বনিটি যেন স্থরময় ! তখন সেই ‘এক’ (ঈশ্বর ) অবরুদ্ব-প্রাথে 
নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না”_এই 
ভাবটি উত্তমরূপে ধারণ করা উচিত যে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ (গতিহীন )- 
রূপে অবস্থান করিতেছিলেন ; কারণ অতঃপর আমর! দেখিব, কিভাবে 
পরবর্তীকালে এই ভাঁব হইতেই সৃষ্টিতত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছে। হিন্দু দীর্শনিকগণ 
সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি-একপ্রকার গতি মনে করিতেন, সর্বত্রই 
শক্তি-প্রবাহ । এই গতি-সমষ্টি একট। সময়ে স্থির হইতে থাকে এবং স্ুক্ম 
হইতে সুন্মতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য মেই অবস্থায় স্থিতি 
করে। এই স্তোত্রে এ অবস্থার কথাই বধিত হইয়াছে _এই জগৎ স্পন্দন- 
হীন হইয়| নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন এই সৃষ্টির সুচনা হইল, তখন উহ 
স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়! আমিল। 
সেই পুরুষের নিঃশ্বান-__শাস্ত সবরংসপপূর্ণ_ ইহার বাহিরে আর কিছু নাই। 
প্রথম একমাত্র অন্ধকারই ছিল। তোমাদের মধ্যে যাহার! ভারতবর্ষে 
অথবা অন্য কোন গ্রীন্মমগ্ুলের দেশে গিয়া মৌন্মী-বাযুচালিত মেঘ-বিস্তার 
দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাভীর বুবিতে পারিবে। আমাদের 
মনে আছে, তিনজন কবি এই দৃশ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিল্টন 
বলিয়াছেন, ‘সেখানে আলোক নাই, বরং অন্ধকার দৃশ্তমান ৷’ কালিদাম বলেন, 
স্থচিভেন্য অদ্ধকার।” কিন্তু কেহই এই বৈদিক বর্ণনার নিকটবর্তী হইতে 
পারেন নাই__-“অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুকাঁনে। ছিল৷’ অর্ববস্থ দহামান, 
মর্মরিত-_শুফ, সমগ্র স্থাষ্ট যেন ভন্মীভূত হইয়| যাইতেছে, এবং এইভাবে 
কয়েকদিন কাটিবার পর একদিন সায়া দিক্চক্রবালের এক প্রান্তে একখণ্ড 
মেঘ দেখা দিল, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেঘে পৃথিবী ছাইয়। গেল, মেঘের 
উপর মেঘ, থরে থরে মেঘ--ভারপর প্রবল ধারায় উহ! যেন ফাটিয়া পড়িল» 
প্রাবন শুরু হইল। 
এখানে সৃষ্টির কারণরূপে ইচ্ছাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা 
ছিল, তাহা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হইল এবং ক্রমে তাহা হইতেই বাঁসনার 
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প্রকাশ। এইটি আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখ! উচিত, কারণ এই 
বামনাই আমাদের যাহ! কিছু প্রত্যক্ষের কারণরূপে কথিত হইয়াছে । এই 
ইচ্ছার ধারণাই বৌদ্ধ ও বেদান্ত চিন্তাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ এবং পরবর্তী 
কালে জার্দীন দর্শনে প্রবিষ্ট হইয়া! শোপেনহীওয়াঁরের দর্শনের ভিতিম্বরূপ 
হুইয়াছে। এইখানেই আমরা প্রথম পাই ঃ 


ব্যক্ত মনেতে উপ্চ সে বীজ-_সে কোন্‌ প্রভাতে দূর 
জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা! প্রথম-__বাঁসনার অঙ্কুর ! 
কবি-কল্পন। জ্ঞানের সহায়ে খুজিল হদয়-মাঝে, 
দেখিল সেথায় সৎ ও অসৎ--বীধনে জড়ায়ে রাজে ।১ 


ইহা এক নৃতন প্রকারের অভিব্যক্তি; কবি এই বলিয়া শেষ করিলেন, 
‘তিনিও বোধ হয় জানেন না, সেই অধ্যক্ষও ক্ট্টির কারণ জানেন না।২ 
আমরা এই স্থক্তে দেখিতে পাই__ইহার কাব্যমাঁধুরী ছাড়া বিশ্বরচন। সম্বন্ধে 
প্রশ্নটি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে । এবং এই-সব খধিদের মন এমন 
একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহার! আর সাধারণ উত্তরে সন্তুষ্ট নন। 
আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, তাহারা ‘পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এই জগতের 
অধ্যক্ষে একজন শানকর্তায়” সন্ধষ্ট নন। এই বিশ্ব কিরূপে আবিভূতি 
হইল-_এ সম্বন্ধে পূর্বে আমর! যেরূপ দেখিয়াছি, সেই একই ধারণা নান! সুক্তে 
দেখিতে পাই। 

তাহার। একজন ব্যক্তিবিশেষকে এই বিশ্বের অধ্যক্ষরূপে খুঁজিয়া বাহির 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং ইহার নিমিত্ত এক একটি দেবতাকে গ্রহণ্‌ 
করিয়া তীহাদ্দিগকে সেই ঈশ্বরের আঁসনে বসাইতেছিলেন। সেইজন্য বিভিন্ন 
স্তোত্রে আমর! দেখিতে পাই, এক একটি বিভিন্ন আদর্শকে গ্রহণপূর্বক অনস্ত- 
রূপে বর্ধিত করিয়া বিশ্বের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিতেছেন। 


১ কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনো রেতঃ প্রথমং যদাদীৎ। 
সতো বন্ধুমমতি নিরবিংদন্‌ হাদি প্রতীয়া কবয়ো মনীষা ॥ এ, চর্থ মন্ত্র 
২ ইয়ং বিশ্থষ্ট্যত আবভুব বদি বা দধে যদি বা ন। ) 
যো অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো। অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ এ, ৭ম মন্ত্ 
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কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ এই জগতের আধার-রূপে গৃহীত হইতেছে__ 
যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং যে আধার এই বিশ্বব্ূপে পরিণত হইয়াছে । 
এইরূপে নান! আদর্শ গ্রহণ করিয়| তাহার! বিশ্বরহস্ত সমাধানে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 
গ্রাণই জীবনীশক্তি, তাহার! এই প্রাণতত্ব গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে 
বধিত করিতে লাগিলেন যে, ওঁ প্রাণশক্তি এক অনন্ত তত্বে পরিণত হইল। 
এই প্রাণশক্তি সকলকে ধারণ করিতেছে__কেবল মনুযা-শরীরকে নয়, এই 
প্রাণশক্তি সূর্য ও চন্দ্রেরও আলো- ইহাই সব কিছুকে স্পন্দিত করিতেছে। 
ইহাই বিশ্বের প্রেরণাশক্তি । 
সমস্যার সমাধানে এই-দকল চেষ্টা অতীব স্থন্দর__অতিশয় কাব্যমধুর । 
তাহাদের মধ্যে কতক গুলি, যেমন “তিনিই সুন্দরী উষার আগমনবার্তা ঘোঁষণ। 
- করেন’ প্রভৃতি তাহারা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই 
অপূর্ব গীতিময়। 
এই যে ইচ্ছা", যাহা আমরা এই মাত্র পড়িলাম, যাহা স্থষ্টির আঁদি- 
বীজরূপে উিত হইয়াছিল, উহাকে তাহারা এমন ভাবে বিস্তৃত করিতে 
লাগিলেন যে, উহাই শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বজনীন ঈশ্বরতাবে পরিণত হইল। 
কিন্ত এই ভাবগুলির কোনটিই তাঁহাদের সন্তষ্ট করিতে পাঁরিল ন|। 
এই আদৰ্শ ক্রমে মহিমান্বিত হইয়। শেষে এক বিরাট ব্যক্তিত্বে ঘনীভূত হইল। 
“তিনি স্বষ্টির অগ্রে ছিলেন, তিনি সব কিছুর অবীশ্বর, তিনি বিশ্বকে ধরিয়! 
আছেন, তিনি জীবের লষ্ট, তিনি বলবিধাতা, সকল দেবত। বাহাকে উপাসন! 
“করেন, জীবন ও মৃত্যু বাহার ছায়া--তাহাকে ছাড়া আর কোন্‌ দেবতাকে 
আমরা উপাসনা করিব? তুষারমৌলি হিমালয় ধাহার মহিমা ঘোঁষণ। 
করিতেছে, সমুদ্র তাহার সমগ্র জলরাশির সহিত ধাহাঁর মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে”__এইভাবে তাহার বর্ণনা করিতেছেন। কিন্ত এই মাত্র আমি 
বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ধারণাও তাহাদিগকে সন্থষ্ট করিতে পারে নাই ।১ 
অবশেষে (বেদে ) আমরা এক অদ্ভূত ধারণা দেখিতে পাই। (ওঁ যুগে) 
আধমানবের মন বহিঃপ্রকৃতি হইতে এতদিন ওঁ প্রশ্নের (কে সেই সর্বজ্ঞ 


১. খগ্বেদ, ১০।১২১।১-৪ মন্ত্র _হিরণ্যগর্ভচুক্তমূ। 
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একমাত্র আর্ট! ? ) উত্তর অনুসন্ধান করিতেছিল । তীহাঁর৷ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাঁশি 
প্রভৃতি সববস্তর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সাধ্যান্থযায়ী তাহার সমাধানও 
করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের শুধু এইটুকু শিখাইল-_বিশ্বের নিয়ন্তা 
এক সগুণ ঈশ্বর আছেন। বহিঃপ্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক 
শিখাইতে পারে না। সংক্ষেপে বহিঃগ্রকৃতি হইতে আমরা মীত্র একজন 
বিশব-্থপতির অস্তিত্ব ধারণ! করিতে পাঁরি। এই ধারণা রচনাকৌশলবাদ 
(Design Theory ) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । আমরা সকলেই 
জানি, এইরূপ মীমীংস! খুব বেশী ঘুক্তিসত্ঘত নয়) এই মতবাদ কতকটা 
ছেলেমান্ষী, তথাপি বহির্জগতের কারণান্ুসন্ধান দ্বারা এইটুকু মাত্র আমর! 
জানিতে পারি যে, এই জগতের একজন নির্সীত প্রয়োজন । কিন্তু ইহা! দ্বারা 
আদৌ জগতের ব্যাখ্যা হইল না। এই জগতের উপাদান তো ঈশ্বরের 
আগেও ছিল এবং তাহার এই-সব উপাদানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহাতে 
এক ভীষণ আপত্তি উঠিবে যে, তিনি তাহ হইলে এই উপাদানের দ্বার 
সীমাবদ্ধ। গৃহনির্নীতা উপাদান ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন 
না। অতএব তিনি উপাদান দ্বার! সীমাবদ্ধ হইলেন ; উপাদানের দ্বার! 
যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মাত্রই তিনি স্থষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্য রচনা- 
কৌশলবাদের ঈশ্বর একজন স্থপতি মাত্র এবং সেই বিশ্বস্থপতি সসীমঃ 
উপাদানের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ব_একেবাঁরেই স্বাধীন নন। এই পর্যন্ত 
তাহার! ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহু মানবচিত্ত এইখানেই 
বিশ্রাম করিতে পারে । অন্যান্ত দেশের চিস্তাক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়াছিল 
কিন্ত মনুয্যমন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই ; চিন্তাশীল, অবধারণশীল চিত্ত 
" আরও অধিক দুর অগ্রসর হইতে চাহিল, কিন্তু যাহারা পশ্চাদ্বতী তাহার! 
উহাই ধরিয়। রহিল এবং অগ্রবর্তীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। কিন্তু 
সৌভাগ্যক্রমে এই হিন্দু খধিরা আঘাত খাইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না; 
তাঁহারা ইহার সমাধান চাঁহিলেন এবং এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাহার! 
বাহকে ত্যাগ করিয়। অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। 

প্রথমেই তাহাদের মনে এই সত্য ধরা পড়িয়াছিল যে, চক্ষুরাঁদি ইন্জিয়ের 
দ্বারা আমর বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি না বা আধ্যাত্মিক তত্ব সম্বন্ধেও কিছু 
জানিতে পাঁরি না; তাহাদের প্রথম চেষ্টা সেইজন্য আমাদের শারীরিক 


২১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন] 


এবং মানসিক অক্ষমতা নির্দেশ করা, ইহা! আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। 
একজন থধি বলিলেন, “তুমি এই বিশ্বের কারণ জান না) তোমার ও আমার 
মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে__কেন? তুমি ইন্দ্রিযপর বিষয় সম্বন্ধে 
কথ! বলিতেছ, এবং বিষয় ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সন্থ রহিয়াছ, 
পক্ষান্তরে আমি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে জানিয়াছি ৷ 

আমি যে আধ্যাত্মিক প্রগতির অঙ্গুদরণ করিবার চেষ্ট। করিতেছি, তাঁহার 
সঙ্গে সন্ধে ধর্মের অপর দিক-_যাঁহার সহিত আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন 
সম্বন্ধ নাই এবং যেজন্য আমি উহ! বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক নই 
সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বৃদ্ধির সদ্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। যদি আধ্যাত্মিক 
ধারণার প্রগতি সমান্তরে ( Arithmetical Progression) বর্ধিত হয়, 
তাঁহ। হইলে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রগতি সমগুণিতান্তর ( Geometrical 
Progression ) বেগে বধিত হইয়াছেঁপ্রাচীন কুপংস্কার এক বিরাট 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে; ইহা! ধীরে বীরে বিরাট আকার ধারণ 
করিয়| হিন্দুর জীবনীশক্তি ইহার চাপে প্রায় ধ্বংস করিয়! দিয়াছে; ইহ! 
এখনও সেখানে বর্তমান; ইহা আমাদিগকে কঠোরভাবে ধরিয়। রাখিয়াছে 
এবং আমাদের জীবনীশক্তির মঙ্জায় মজ্ঞায প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হইতে 
আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে । তথাপি দেই প্রাচীনকাল 
হইতেই আমর! দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধও চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে যে একটি আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা এই 
ক্রিয়াকাণ্ডে প্রীতি, নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছদ-ধাঁরণ, নির্দিষ্ট উপায়ে খাওয়া-দাওয়া 
ধর্মের এই-সব বাহ্‌ ঘটা ও মৃক নাট্যাভিনয়, বহিরঙ্গ ধর্ম; ইহা কেবল 


মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে, ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে যাইতে দেয় না ' 


আমাদের এবং প্রত্যেক মন্ুয্মের পক্ষে আধ্য।খ্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার 
এক প্রচণ্ড বাধা। 


পাঁরতপক্ষে আমর! যদি বা আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছ| করি, 
তাহাও ইন্ড্িয়ের উপযোগী হওয়। চাই ; একজ 


ন মান কয়েকদিন ধরিয়া 
দর্শন, ঈশ্বর, অতীন্দরিয় বস্ত সম্বন্ধে শ্রবণ করার পর 


জিজ্ঞাস! করে, “আচ্ছা বেশ, 
সম্ভোগ এতে কতটুকু হয়?” 
ইন্দিযহ্ুখই বুঝে-__ইহ। খুব স্বাভাবিক । কিন্ত 


এতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে ? ইন্দ্রিয়ের 
সম্ভোগ বলিতে ইহার! মাত্র 


সিটির. ৩০ 


নি 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২১৯ 


আমাদের খ্বিরা বলিতেছেন, ‘ইন্ডিয়তৃপ্তিই আমাদের ও সত্যের মধ্যে 

এক আবরণ বিস্তার করিয়! রাখিয়াছে।’ ক্রিয়াকাণ্ডে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তি 
এবং বিভিন্ন মতবাদ আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ টানিয়। দিয়াছে । 

এই বিষয়টি আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর এক বিরাট সীমা-নির্দেশ। আমর] 

শেষ পর্যন্ত এই আঁদর্শেরই অনুসরণ করিব এবং দেখিতে পাইব, ইহ! কিরূপে 

বধিত হইয়| বেদান্তের মেই অদ্ভূত মায়াবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে__এই মায়ার 

অবগুঠনই বেদান্তের যথার্থ ব্যাখ্যাঁ_সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল 
মায়া তাঁহার অবগুঠনের দ্বারা তাহাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। 

এইভাবে আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন চিন্তাশীল আরের এক 

নৃতন প্রস্থ আরস্ত করিয়াছেন। তাঁহার! আবিষ্কার করিলেন, বহির্জগতের 

অনুসন্ধানের দ্বার! এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া 

বহির্জগতে অনুসন্ধান করিলেও সেখান হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর 
পাওয়া যাইবে না। এইজন্য তাহাঁর। অপর পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং 
তদহ্ুদারে জাঁনিলেন যে, এই ইন্দরিয়-স্থখের বাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি 
আসক্তি, বাহ্‌ বিষয়ই ব্যক্তির সহিত সত্যের মিলনের মধ্যে এক ব্যবধান 
টানিয়! দিয়াছে, যাহা কোন ক্রিয়াকাঁণ্ডের দ্বার অপণাঁরিত হইবাঁর নয়। 

তাঁহার তাহাদের মনোজগতে আশ্রয় লইলেন এবং নিজেদেরই মধ্যে সেই 

সত্যকে আবির করিবার জন্য মনকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার! 
বহির্জগতে ব্যর্থ হইয়। যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ইহা প্রকৃত 
বেদান্তদর্শনে পরিণত হইল; এখান হইতেই বেদীভ্তদর্শনের আরম্ভ এবং 

ইহাই বেদান্তের ভিত্তি-প্রস্তর। আমর! যতই অগ্রসর হইব, ততই বুঝিতে 
পারিব, এই দর্শনের সকল অনুসন্ধান অন্তর্দেশে | দেখা যাঁয়__একেবারে 

প্রথম হইতেই তাঁহার! ঘোষণ| করিতেছেন, “কোনও ধর্মবিশেষে সত্যের 

অনুসন্ধান করিও ন!; সকল রহস্তের রহস্ত, সকল জ্ঞানের কেন্দ্র, সকল 

অস্তিত্বের খনি_-এই মানবাত্মায় অনুসন্ধান কর। যাহা এখানে নাই, 

তাহা দেখানেও নাই ক্রমে তাহারা বুঝিতে পীরিলেন, যাহ! বাহ তাঁহা 
অন্তরের বড়জোর একট! মলিন প্রতিবিষ্ব মীত্র। আঁমরা দেখিতে পাইব, 

তাঁহার! কেমন করিয়া জগৎ হইতে পৃথক্‌ এবং শীসক ঈশ্বরের প্রাচীন 
ধারণাকে প্রথম বাহ্‌ হইতে অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভগবান্‌ 


২২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জগতের বাহিরে নন, অন্তরে; এবং পরে সেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া আতিয়া 
তাহার! নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এখানে-_এই মানব-হদয়ে 
আছেন__তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের অন্তর্ধীমী সত্যস্বরূপ । 
বেদীন্ত-দর্শনের কর্মপ্রণালী যথাঘথভাঁবে আয়ত্ত করিতে হইলে কতকগুলি 
মহৎ ধারণ? পূর্বে বুঝিতে হইবে । ক্যান্ট ও হেগেলের দর্শন আমরা যেভাবে 
বুঝি, বেদান্ত সেইভাবের কোন দর্শনশান্্র নয়। ইহা কৌন গ্রন্থ-বিশেষ বা 
কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের লেখ! নয়। বেদান্ত হইতেছে-__বিভিন্ন কালে 
রচিত গ্রন্থনমন্টি। কখন কখন দেখ! যায়, ইহার একখানিতেই পঞ্চাশটি 
বিষয়ের সন্নিবেশ । অপর বিষয়গুলি যথাযথভাবে সজ্জিতও নয়; মাত্র 
চিন্তাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আমর! দেখিতে পাই, নান! 
বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত তত্ব সন্গিবিষ্ট। কিন্তু একট! বিষয় খুব 
প্ৰণিধানযোগ্য যে, উপনিষদের এই আঁদর্শগুলি চির-প্রগতিশীল। খধিগণের 
- মনের কার্ধাবলী যেমন যেমন চলিয়াছে, তাহারাঁও সেই প্রাচীন অসম্পূর্ণ 
ভাষায় উহা! তেমনি তেমনি আঁকিয়াছেন। প্রথম. ধারণাগুলি অতি স্থূল, 
ক্রমে সেগুলি সুক্ম হইতে সুন্মতর ধারণায় পরিণত হইয়। বেদীন্তের শেষ 
সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে এই শেষ সিদ্ধান্ত এক দার্শনিক আখ্য। 
প্রাপ্ত হইয়াছে । যেমন প্রথম আমরা দেখিতে পাই-_দ্যোতন-স্বভাঁব দেবতাঁর 
অনুন্ধান, তারপর আদি জগত্-কারণের অন্বেষণ এবং মেই সত্য একই 
অন্থুসন্ধানের ফলে আর একটি অধিকতর স্পষ্ট দার্শনিক আখ্য। প্রাপ্ত হইতেছে, 
সকল পদার্থের একত্ব__“যাহাঁকে জানিলে সকলই জান! হয়’ । 


হিন্দুধৰ্ম 

[প্রাচীন বৈদিক খবিদেরই প্রেম ও পরধর্মনহিষুতাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর 
সেদিন হিন্দু সন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ 
পাঁইয়াছিল; এবং ক্রকলিন এথিক্যাল সোসাইটির নিমন্ত্রণক্রমে যাহার| ক্লিন 
এভেন্্যৃতে অবস্থিত পাউচ্‌ গ্যালারির প্রকাণ্ড বক্তৃতাগৃহ এবং ততৎ্সংযুক্ত 
গৃহগুলিতে যত লোক ধরে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন, 
সেই বহু শত শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেককে সেই কঠম্বরই মন্তরমুঞ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিল।-_৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খৃঃ। 

এই প্রাচ্য সন্স্যাসী ‘হিন্দুধর্ম-নামক সর্বাপেক্ষা, প্রাচীন ও দর্শনসম্মত 
ধর্মোপাসনার দূত ও প্রতিভূরূপে প্রতীচ্যে আগমন করিয়াছিলেন ; তীহার 
যশ পূর্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলম্বরূপ চিকিৎসক, 
ব্যবহাঁরজীবী, বিচারক, শিক্ষক প্রভৃতি সকল বিভাগের লোক বহু ভদ্র- 
মহিলার সহিত শহরের নানাস্থান হইতে ভারতীয় ধর্মের এই অপূর্ব, 
সুন্দর ও বাগ্সিতাপূর্ণ সমর্থন শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই 
তাঁহার! শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিকাগে। বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাঁসভীয় 
কৃষ ব্রক্ধ এবং বুদ্ধের উপাঁসকদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেখানে 
অধীষ্টান গ্রতিনিধিমগ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহারা 
পূর্বেই পড়িয়াছিলেন যে, এই দার্শনিক ধর্মের নিমিত্ত তিনি তাঁহার উজ্জল 
সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন এবং বহু বর্ষের আগ্রহপূর্ণ এবং ধীর অধ্যয়নের 
ফলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়া এতিহ্বপূর্ণ হিন্দুদভ্যতার্‌ 
অধ্যাত্ম-রহস্তপূর্ণ ভূমিতে উহা! রোপণ করেন; তাহারা ইতিপূর্বে তাহার 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বাগ্িতা, পবিত্রতা সাঁরল্য ও সাঁধুতা সহ্বন্ধে 
শুনিয়াছেন, তাই তীহারা তীহাঁর নিকট হইতে অনেক কিছু আশা 
করিয়াছিলেন । এ 

এবিষয়ে তাঁহার! হতাশও হন নাই। স্বামী (রাব্বি বা আচার্য) 
বিবেকানন্দ তাহার যশ অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি যখন উজ্জল লালরঙের 
আলখাল্লা পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন একগুচ্ছ 


এইই. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল তাঁহার কমলারঙের বহুভাজযুক্ত পাঁগড়ির পাশ দিয়া 
দেখা যাইতেছিল, মুখমগ্ডলের শ্যামত্রীতে চিন্তার উজ্জল্য ফুটিয়া! উঠিতেছিল, 
আয়ত ভাবদ্যোতক চক্ষু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের উদ্দীপনায় ভাস্বর এবং তাহার 
সাবলীল মুখ হইতে গভীর সুমধুর স্বরে প্রাঁর়-নিখৃঁত শুদ্ধ ইংরেজী ভাঁষায় 
শুধু প্রেম, সহানুভূতি ও পরমতসহিঞুতাঁর বাণী উচ্চারিত হইতেছিল। 
তিনি ছিলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ খযিদের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিরূপ, বৌদ্ধধর্মের 
দার্শনিকতার সহিত খ্রীষ্টধর্মের নৈতিকতার সমন্বয়কারী এক নবীন ধর্মের 
প্রবর্তক । তাহার শ্রোতার! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন ১৮৯৪ খুঃ ৫ই 
সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের সমর্থনকল্পে তিনি যে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, 
"শুধু সেইজন্য তাহার প্রতি স্বদেশবানীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ্তভাঁবে 
লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরীতে এক মহতী জনদভা আহুত 
হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত বক্তৃতা না দিয়া! মৌখিক ভাষণ দিয়াছিলেন; 
বত্তৃত| সন্ধদ্ধে যে যাহাই সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবিকই উহ। অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এখিক্যাল এমোসিয়েশন-এর সভাপতি ডঃ লুইস্‌ 
জি. জেন্‌য্‌ স্বামীজীর পরিচয় দিবার পর শ্রোতৃমগ্ুলী তাহাকে যে আন্তরিক 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তাঁহার জন্য ধন্যবাঁদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার কিয়দংশ এইরূপ £ ] 


শিক্ষালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের 
বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টর্ূপে পড়ি; তোমাদের ইশ্বরপ্রেরিত 
মহাঁপুরুষদের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অম্পষ্ট সতাদকল 
অধিকতর উজ্জলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সর্বজনীন । যদি 
তোমাদের সকলের হাতে মাত্র পাঁচটি আডুল থাকে এবং আমার হাতে থাঁকে 
ছয়টি, তাহা হইলে তোমরা কেহই মনে করিবে না যে, আমার হাতখান। 
প্রক্কৃতির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে; বরং ইহ অস্বাভাবিক এবং 
রোগপ্রচ্ুত। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। 


যদি একটিমাত্র সম্প্রদায় সত্য হয় এবং অপরপগুলি অসত্য হয়, তবে . 


তোমার বলিবাঁর অধিকার আছে, ও পূর্বের ধর্মটি ভুল । যদি একটি ধর্ম সত্য 
হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে__-অপরগুলিও নিশ্চয়ই সত্য। এই দৃষ্টিতে 


* টি নি ফা 


হিন্দুধর্ম ২২৩ 


হিন্দুধর্মের উপর তোমাদের ঠিক ততখানি দাবি আঁছে, যতখানি আছে 
আমার । উনত্রিশ কোটি ভারতবাপীর মধ্যে মাঁত্র ২০ লক্ষ খ্রীষ্টান, ৬ কোটি 
মুদলমান এবং বাকী সব হিন্দু। ৃ 

প্রাচীন বেদের উপর হিন্দুরা তাহাদের ধর্মবিশ্বীদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; 
‘বেদ’ শব্দটি জ্ঞানার্থক ‘বিদু’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ কতকগুলি পুস্তকের 
সমষ্টি ; আমাদের মতে ইহাঁতেই সর্বধর্মের সার নিহিত; তবে এ-কথ আমরা 
বলি না যে, সত্য কেবল ইহাতেই নিহিত আছে। বেদ আমাদিগকে আত্মার . 
অমরত্ব শিক্ষ। দেয়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বাভাবিক 
আকাজ্ত। এক স্থায়ী সাম্য অবস্থার সন্ধান করা, যাহ! কখনও পরিবর্তিত হয় 
ন1। প্রকৃতিতে আমর! ইহার সাক্ষাৎ পাই না, কারণ সমগ্র বিশ্ব এক অসীম 
পরিবর্তনের সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়। 

কিন্তু ইহা হইতে যদি এইরূপ অনুমান করা হয় যে, এই জগতে 

অপরিবর্তনীয় কিছুই নাই, তবে আমর! হীনযাঁন বৌদ্ধ এবং চার্বাকদের ভ্রমেই. 
পতিত হইব । চার্ধাকের! বিশ্বাস করে, সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছুই 
নাই, ধর্মমাতরই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকত। ও সততা অপ্ৰয়োজনীয় কুসংস্কার । 
বেদান্ত-দর্শন শিক্ষা দেয়, মান্য পঞ্চেন্দ্িয়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইন্দরিয়বর্গ 
বর্তমানই জানিতে পারে, ভবিষ্যৎ বা অতীত পারে না; কিন্তু এই বর্তমান 
যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেয় এবং এ তিনটিই যেহেতু কালের 
বিভিন্ন নির্দেশ মাত্র, অতএব যদি ইন্দিয়াতীত, কাল-নিরপেক্ষ এবং অতীত 
ভবিয্যৎ ও বর্তমানের এক্যবিধানকারী--কোন সত্তা না থাকে, তাহা হইলে 
বর্তমানও অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে । 

কিন্ত স্বাধীন কে? দেহ স্বাধীন নয়; কারণ ইহা বাহ্‌ বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে, মনও স্বাধীন নয়, কারণ যে চিন্তারাশি দ্বার৷ ইহ। গঠিত, তাঁহাও 
অপর এক কারণের কার্য । আমাদের আত্মাই স্বাধীন। বেদ বলেন, সমগ্র 
বিশ্ব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা- মুক্তি ও দাসত্বের মিশ্রণে প্রত্তত। কিন্তু এই- 
সকল দ্বন্দের মধ্যেও সেই মুক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র আত্মা প্রকাশিত 
আঁছেন। যদি ইহা স্বাধীন হয়, তাহ! হইলে ইহাঁর ধ্বংস সম্ভব নয়; কারণ 
মৃত্যু একটা পরিবর্তন এবং একট। বিশেষ অবস্থা-সাঁপেক্ষ। আত্ম! যদি স্বাধীন 
হয়, ইহাকে পূর্ণ হইতেই হইবে । কাঁরণ--অসম্পূর্ণতাঁও একট! অবস্থা-সাপেক্ষ, 


২২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সেইজন্য উহা পরাধীন । আবার এই অমর পূর্ণ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম, 
ভগবান্‌ হইতে নিকুষ্ট মানবে পর্ধন্ত--সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত, উভয়ের 
প্রভেদ মাত্র আত্মার বিকাশের তারতম্যে। কিন্ত আত্ম! শরীর ধারণ করে 
কেন? যে কারণে আমি আয়না ব্যবহার করি, নিজের মুখ দেখিবার জন্য, 
__এইভাঁবেই দেহে আত্মা প্রতিবিদ্িত হন। আত্মাই ঈশ্বর ; প্রত্যেক 
মানুষের ভিতরেই পূর্ণ দেবত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার অন্তনাহত 
দেবত্বকে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ করিতেই হইবে । যদি আমি কোন অন্ধকার 
গৃহে থাকি, সহত্ম অন্ুযোৌগেও ঘর আলোকিত হইবে নাঃ আমাকে দীপ 
জাঁলিতেই হইবে। ঠিক তেমনি, শুধু অনুযোগ ও আর্তনাদের দ্বার 
আমাদের অপূর্ণ দেহ কখনও পূর্ণতা, লাভ করিবে ন!; কিন্ত বেদান্ত শিক্ষা 
দেয়, তোমার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত কর-_নিজ দেবত্ব প্রকাশিত কর। 
তোমার বালক-বালিকাদের শিক্ষা দাও যে, তাহার! দেবতা; ধর্ম অস্তিমূলক, 
নান্ডিমূলক বাঁতুলত। নয় ; পীড়নের ফলে ক্রন্দনের আশয় লওয়াকে ধর্ম বলে 
না, ধর্ম বিস্তার ও গ্রকাশ। 

প্রত্যেক ধর্মই বলে, অতীতের দ্বারাই মানুষের বর্তমান ও ভবিগ্ৎ 
রূপায়িত হয়; বর্তমান অতীতের ফলম্বরূপ। তাই যদি হইল, তবে প্রত্যেক 
শিশু যখন এমন কতকগুলি সংস্কার লইয়। জন্মগ্রহণ করে, যাহার ব্যাখ্যা 
বংশানুক্ৰমিক ভীব-সংক্রমণের সাহায্যে দেওয়। চলে না, তাহার কি মীমাংসা 
হইবে? কেহ যখন ভাল পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়। সৎ শিক্ষার 
দ্বারা সং লোক হয় এবং অপর কেহ নীতিজ্ঞানশূন্য পিতামাতা হইতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া! ফাপিকাষ্ঠে জীবনলীল। শেষ করে, তাহারই বা কি ব্যাখ্য! 
হইবে? ঈশ্বরকে দায়ী ন! করিয়। এই বৈধমোর সমাধান কি করিয়! সম্ভব ? 
করুণাময় পিত! তাহার সন্তানকে কেন এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন, 
যাহার ফল নিশ্চিত দুঃখ ? “ভগবান্‌ ভবিষ্যতে সংশোধন করিবেন-_প্রথমে 
হত্যা করিয়া পরে ক্ষতিপূরণ করিবেন'_ইহ| কোন ব্যাখ্যাই নয়) 
আবার ইহাই যদি আমার প্রথম জন্ম হয়, তবে আমার মুক্তির কি হইবে? 
পূরবজন্মের সংস্কার-ব্জিত হইয়| সংসারে আগমন করিলে স্বাধীনত| বলিয়া 
আর কিছুই থাকে না, কারণ আমার পথ তখন অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা 
নির্দেশিত হইবে। আমি যদি আমার ভাগ্যের বিধাতা না হই, তাহা হইলে 
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আমি আর স্বাধীন কোথায়? বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি 
নিজেই স্বীকার করি, এবং পূর্বজন্মে যে অস্থাঁয় বা অশ্তভ কর্ম করিয়াছি, 
এই জন্মে আমি নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আমাদের জন্মান্তর- 
বাদের দার্শনিক ভিত্তি এইরূপ । আমরা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়! বর্তমান 
জীবনে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান জন্মের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য 
সেই পূর্বজন্মের কর্মের ফল; তবে উত্তরোত্তর আমাদের উন্নতিই হইতেছে 
এবং অবশেষে একদিন আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিব। 

বিশ্বজগতের পিতা, অনস্ত সর্বশক্তিমাঁন্‌ এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। 
আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে, তবে তখন তাহাকে 
অনন্তও হইতে হুইবে। কিন্ত একই কালে দুইটি নিরপেক্ষ অনন্ত সত্তা 
থাকিতে পারে নাঃ অতএব আমর] বলি যে, তিনি ও আমর! এক৷ প্রত্যেক 
ধর্মই এই তিনটি স্তর স্বীকার করে। প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে কোন দুরদেশে 
অবস্থান করিতে দেখি, ক্রমে আমরা তাহার নিকটবর্তী হই এবং তাহার 
সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করি, অর্থাৎ আমরা তাহাতেই আশ্রিত আছি, মনে 
করি; সর্বশেষে জানি যে, আমর! ও তিনি অভিন্ন। ভেদদৃষ্টিতে যে ভগবানের 
দর্শন, তাহাও মিথ্য। নয়; প্রকৃতপক্ষে তাহার সম্বন্ধে যত ধারণা আছে, 
সবই সত্য, এবং তাই প্রত্যেক ধর্মও সত্য ; কারণ উহার! আমাদের জীবন- 
যাত্রার বিভিন্ন স্তর ; সকলেরই উদ্দেশ্য বেদের সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি কর1। 
কাজেই আমর! হিন্দুরা কেবল পরমতসহিষ্ণণ নই, আমরা! প্রত্যেক ধর্মকে 
সত্য বলিয়। মানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, জবথুষ্টীয়দের 
অগ্নির সমক্ষে -উপাসনা করি, খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সমক্ষে মাথা নত করি, কারণ 
আমরা জানি, বৃক্ষ-প্রস্তরের উপাসনা হইতে সর্বোচ্চ নিগুণ ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত 
প্রত্যেক মতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ জন্ম ও আবেষ্টনীর পরি- 
প্রেক্ষিতে অনন্তকে ধরিবাঁর ও বুঝিবাঁর জন্য এরূপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত 
আছে; প্রত্যেক অবস্থাই আত্মার প্রগতির এক একটি স্তর মাত্র। আমরা 
এই বিভিন্ন পুণ্পগুলি চয়ন করি এবং প্রেমস্ত্রে বন্ধন করিয়া এক অপূর্ব 
উপাঁদনা-স্তবকে পরিণত করি। 

আমি যদি ত্রহ্মই হই, তাহা হইলে আমার অন্তরাত্মাই সেই পরমাত্মার 
মন্দির এবং আমার প্রত্যেক কর্মই তাহার উপাঁসন। হওয়া উচিত। আমাকে 
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পুরস্কারের আশা বা শাস্তির তয় না রাখিয়া ভালবামার জন্যই ভালবাঁসিতে 
হইবে। কর্তব্যবৌধেই কর্ম করিতে হইবে। এইভাবে আমার ধর্মের অর্থ 
বিস্তার, বিস্তার অর্থে অনুভূতি অর্থাৎ সর্বোচ্চভাঁবের উপলদ্ধি__বিড়বিড় 
করিয়া কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করা বা হাটুগাড়ার ভদ্দিম নয়। মানগঘকে 
দেবত্ব লাভ করিতে হইবে- প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতররূপে সেই 
দেবত্বের উপলব্ধি করিতে করিতে অনন্ত প্রগতির পথে চলিতে হইবে । 


[ বক্তৃতাকালে বক্তাঁকে যুহুমুছুঃ আনন্দধ্বনি সহকারে আন্তরিক অভিনন্দন 
জানানো হইতেছিল। বক্তৃতান্তে তিনি প্রায় পনর মিনিট কাল প্রশ্নোত্তর- 
দানে কাঁটান। অতঃপর তিনি সাধারণভাবে অনেকেরই সহিত মেলামেশ। 
করিয়াছিলেন ।__ক্রকলিন স্টাপ্ডার্ড (The Brooklyn Standard). ] 


ধর্ম, দর্শন ও সাধনা 


ধর্মের উদ্ভব 

প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিশ্রের প্রশ্নোত্তরে স্বামাজী কতৃক লিখিত। 

অরণ্যের বিচিত্র দল-ম্ডিত সুন্দর কুস্থমরাঁজি মৃদু পবনে নাচিতেছিল, 
ক্রীড়াচ্ছলে মাথা দৌলাইতেছিল ; অপরূপ পালকে শোভিত মনোরম পক্ষী- 
গুলি বনভূমির প্রতিটি কন্দর মধুর কলগ্রগ্রনে প্রতিধ্নিত করিতেছিল__ 
গতকাল পর্যন্ত সেগুলি আমার সাথী ও সান্বনা ছিল; আজ আর সেগুলি 
নাই, কোথায় অন্তহিত হইয়াছে । কোথায় গেল তাহারা, যাহার! আমার 
খেলার সাথী, আমার স্ুখদুঃখের অংশীদার, আঁমার আনন্দ ও খেলার সহচর, 
তাহারাও চলিয়া গেল। কোথায় গেল? যাহার! আমাকে শৈশবে লীলন- 
পালন করিয়াছিলেন, যাহারা জীবনতোর শুধু আমার কথাই ভাবিতেন, 
যাহারা আমার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও আজ আর 
নাই। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বস্ত চলিয়া গিয়াছে, চলিয়া যাইতেছে এবং 
চলিয়া যাইবে । কোথায় যায় সব? আদিম মানুযের মনে এই প্রশ্নের 
উত্তরের জন্য চাহিদা আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিতে পারো, কেন এই প্রশ্ন 
জাগে? আদিম মানুষ কি লক্ষ্য করে নাই, তাহার চোখের সামনে সব কিছু 
বস্তু পচিয়া গলিয়া শুকাইয়। ধুলায় মিশিয়! যাঁয়? এ-সব কোথায় গিয়াছে 
সে সম্বন্ধে আদিম মানব আদৌ মাথা ঘাঁমাইবে কেন? 

আদিম মাহ্ছষের নিকট প্রথমতঃ সব কিছুই জীবন্ত, এবং মৃত্যু যে বিনাশ 
ইহা তাহার কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাহার দৃষ্টিতে মানুষ আসে, চলিয়া 
যায়, আবার ফিরিয়।৷ আসে। কখন কখন তাহার! চলিয়া যায়, কিন্ত ফিরিয়া 
আসে না। স্থতরাং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষায় মৃত্যুকে বল! হয়, একপ্রকার 
চলিয়া যাওয়!। ইহাই ধর্মের প্রীরস্ত । এইভাবে আদিম মানুষ তাঁহার এই প্রশ্নের 
সমাধানের জন্য সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল__-তাঁহীর। সব যায় কোথায়? 

সুপ্তিমগ্ন পৃথিবীতে আলোঁক, উত্তাপ এবং আনন্দ ছড়াইয়া ্বমহিমাদীপ্ত 
প্রভাত-স্র্য উদিত হয়। ধীরে ধীরে সূর্য আঁকাঁশ অতিক্রম করে। হায়! 
সুর্ধও শেষে অতি নীচে অতলে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্ত পরদিন আবার 
গৌরব- ও লাবণ্য-মণ্ডিত হইয়া আবিভূ্ত হয়। 


২৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাইগ্রিস্‌ নদীর উপত্যকায় অপূর্ব পদ্মফুল- 
গুলির মুদিত পাঁপড়িতে প্রাতঃকালীন সুর্ধকিরণের স্পর্শ লাগিবামাত্র ফুলগুলি 
প্রন্ফুটিত হর, এবং অস্তগামী সুর্যের সঙ্গে পুনরায় নিমীলিত হয়। আদিম 
মানুষ ভাবিত, তাহা! হইলে সেখানে কেহ না কেহ ছিল, যে আদিয়াছিল, 
চলিয়া গিয়াছিল এবং সমাধিস্থান হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া! আবার উঠিয়া 
আদিয়াছে। ইহাই হইল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান । সেইজন্য সূর্য 
এবং পদ্ম অতি প্রাচীন ধর্মগুলির প্রধান প্রতীক ছিল। এ-সব প্রতীক আবার 
কেন? কারণ বিমূর্ত চিন্তা__ঘে-চিন্তা যাহাই হউক না কেন__যখন প্রকাশিত 
হয়, তখন উহ দৃশ্য, গ্ৰাহ ও স্থূল অবলম্বনের ভিতর দিয়া মূর্ত হইতে বাধ্য হয়। 
ইহাই নিয়ম। তিরোধানের অর্থ যে অস্তিত্বের বাহিরে যাওয়া নয়, অস্তিত্বের 
ভিতরেই থাঁকা__এই ভাঁবটি প্রকাশ করিতে হইবে ; ইহাকে পরিবর্তন, বিকল্প 
বা সাময়িক বূপাঁয়ণের অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে । স্বয়ং কর্তারূপে যেবস্তুটি 
ইন্দ্রিরগুলিকে আঘাত করিয়! মনের উপর স্পন্দন স্থষ্টি করে এবং একটি নৃতন 
চিন্তা জাগাইয়া তোলে, সেই বস্তটিকে অবলম্বন ও কেন্দ্র-রূপে গ্রহণ করিতেই 
'হুইবে। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া নৃতন চিন্তা অভিব্যক্তির জন্য সম্প্রসারিত 
হয় এবং এইজন্য সূর্য ও পদ্ম ধর্মজগতে প্রথম প্রতীক । 

সর্বত্রই গভীর গহ্বর রহিয়াছে__এগুলি অতি অন্ধকার ও নিরানন্দ ; 
তলদেশ সম্পূর্ণ তমিত্র ও ভয়াবহ । চক্ষু খুলিয়। রাখিলেও জলের নীচে আমর! 
_ কিছুই দেখিতে পাই না। উপরে আলো, সবই আলো-_াত্রিকাঁলেও মনোরম 
নক্ষত্রপুপ্ত আলো! বিকিরণ করে। তাহা হইলে যাহাদের আমি ভালবাসি, 
তাহার] কোথায় যায়? নিশ্চয়ই তাহারা সেই তমসাবৃত স্থানে যায় না; 
তাহার! যায় উর্ধলোঁকে, নিত্যজ্যোতির্যয় ধামে। এই চিন্তার জন্য একটি 
নৃতন প্রতীকের প্রয়োজন হইল। এইবার আপিল অগ্নি__গ্রজলিত অদ্ভুত 
অগ্নির লেলিহান শিখা, যে-অগ্রি নিমেষে একটি বন গ্রাস করে, যে-অগ্নি 
খাগ্ প্রস্তুত করে, উত্তাপ দেয়, বন্যজন্তদের বিতাড়িত করে। এই অগ্নি 
প্রাণদ, জীবনরক্ষক। আর অগ্নিশিখাঁর গতি উর্ধে, কখনও ইহ] নিয্নমুখী 
হয় না। অগ্নি আরও একটি প্রতীকের কাজ করে) যে-অগ্নি মৃত্যুর পর 
মানুষকে উর্ধে আলোকের দেশে লইয়া যায়, সেই অগ্নি পরলোকবানী ও 
আমাদের মধ্যে যোগস্থত্র। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ বলেন, “হে অগ্নি, 


ধর্মের উদ্ভব , ২৩১ 


জ্যোতির্যর দেবগণের নিকট তুমিই আমাদের দূত। এইজন্য তাঁহারা খাছা, 
পানীয় এবং এই জ্যোতির্ময় দেহধারীদের সন্তুষ্টিবিধায়ক বলিয়া! বিবেচিত 
সব কিছুই অগ্রিতে আহুতি দিত। ইহাই যজ্ঞের সুচনা । 

এ-পর্বন্ত প্রথম প্রশ্নের সমাধান হইল, অন্ততঃ আদিম মানুষের চাহিদা 
মিটাইতে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু হইল। ইহার পর আর একটি প্রশ্ন আসিল। 
এই-মব আদিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নটি প্রথমেই কেন জাগিল না? 
কারণ আমর! একটি আকন্মিক পরিবর্তনকে বেশী মনে রাখি। স্থখ, আনন্দ, 
সংযোগ, সম্ভোগ প্রভৃতি আমাদের মনে যতটা না দাগ রাখে, তাহা৷ অপেক্ষা 
অধিক রেখাপাঁত করে অস্থথ, দুঃখ এবং বিয়োগ । আমাদের প্রতিই হইতেছে . 
আনন্দ, সম্ভোগ ও স্থখ। যাহা কিছু আমাদের এই প্রকৃতিকে ভীষণভাবে 
নাড়। দেয়, সে-সব স্বাভাবিক গতি অপেক্ষ। গভীরতর ছাপ রাঁখে। মৃত্যু 
ভীষণভাবে সব কিছু তছনছ করিয়! দেয় বলিয়! মৃত্যুর সমস্যা সমাধান করাই 
হুইল প্রথম কর্তব্য। পরে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উঠিল অপর প্রশ্নটি £ তাহার! 
আসে কোঁথ। হইতে? যাহ! প্রাণবান্‌, তাহাই গতিশীল হয় । আমর] চলি, 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের অঙ্গগুলিকে চালনা করে, আমাদের ইচ্ছাঁবশে 
অন্বগুলি নানা আকার ধারণ করে। বর্তমান কালের শিশু-মানবের নিকট 
যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি প্রাচীনকাঁলের মানব-শিশুর নিকটও প্রতিভাত 
হইয়াছিল যে, যাহা কিছু চলে, তাহাঁরই পিছনে একটি ইচ্ছা আঁছে। বায়ুর 
ইচ্ছা আছে? মেঘ-__-এমন কি সমস্ত প্রকৃতি-স্বতন্ত্র ইচ্ছা, মন এবং আত্মীয় 
পূর্ণ। আমরা যেমন বহু বস্তু নির্মাণ করি, তাহারাঁও তেমনি এই-সব স্থষ্টি 
করিতেছে । তাঁহারা অর্থাৎ দেবতারা__ইলোহিমরা” এই-সবের স্রষ্টা! । 

ইতিমধ্যে সমাজেরও উন্নতি হইতে লাগিল । সমাজে রাজা থাঁকিতেন ; 
কাজেই দেবতাদের ভিতর, ইলোহিমদের ভিতরেও একজন রাজা থাঁকিবেন 
না কেন? কুতরাঁং একজন দেবাদিদেব, একজন ইলোহিম-যিহোভা, 
পরমেশ্বর হইলেন, ঘিনি স্বীয় ইচ্ছামাত্রেই এসব-_এমন কি দেবতাঁদেরও সৃষ্টি 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি যেমন বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্র নিযুক্ত করিয়াছেন, 
তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন কার্ধপাধনের অধিনায়করূপে বিভিন্ন দেবতা বা! 
দেবদূতকে নিয়োজিত করিলেন। কেহ হইলেন মৃত্যুর, কেহ বা জান্মর, 
কেহ বা অন্তকিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ধর্মের দুইটি বিরাট উৎস-_আর্ধ ও 


২৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সেমিটিক জাতির ধর্মের ভিতরে একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, একজন 
পরমপুরুষ আছেন, এবং তিনি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী 
বলিয়াই পরমপুরুষ হইয়াছেন । কিন্তু ইহার পরই আর্ধেরা একটি নৃতন ধারা 
প্রবর্তন করিলেন ১ উহা পুরাতন ধারার এক মহাঁন্‌ ব্যতিক্রম । তাহাদের 
দেবত। শুধু পরমপুরুষই নন, তিনি ‘দ্যৌঃ পিতরঃ” অর্থাৎ স্বর্স্থ পিতা। 
ইহাই প্রেমের সুচনা । সেমিটিক ভগবান্‌ কেবল সমুদ্যতবজ্ব রুদ্র, দলের 
পরাক্রমশালী প্রভূ । এই-সব ভাবের সহিত আর্ধেরা একটি নৃতনজ্ভাব__ 
পিতৃভাব সংযোজন করিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট 

. হইতে লাগিল; মানবজাতির সেমিটিক শাখার ভিতর প্রগতি বস্তুতঃ এইস্থানে 
আসিয়াই থামিয়া গেল। সেমিটিকদিগের ঈশ্বরকে দেখা যায় ন1) শুধু 
তাই নয়, তাঁহাকে দেখাই মৃত্যু । আর্ধদের ঈশ্বরকে শুধু যে দেখ! যায়, 
তা নয়, তিনি সকল জীবের লক্ষ্য। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ট-__তাঁহাঁকে 
দর্শন করা । শাস্তির ভয়ে সেমিটিক তাহার রাঁজাধিরাজকে মানে, তাহার 
আজ্ঞা ও অনুশাসন মানিয়া চলে। আর্ধেরা পিতাকে ভালবাসে ; মাতা 
এবং সথাকেও ভালবাসে । তাঁহার! বলে, ‘আমাকে ভালবাদিলে আমার 
কুকুরকেও ভাঁলবাসিতে হইবে সুতরাং ঈশ্বরের স্থষ্ট প্রত্যেক জীবকে 
ভালবামিতে হইবে, কারণ তাহার! সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সেমিটিকের 
নিকট এই জীবনটা যেন একটি সৈশ্য-শিবির ; এখানে আমাদিগকে আমাদের 
আহ্গত্য পরীক্ষা! করিবার জন্য নিযুক্ত কর! হইয়াছে । আর্ষের কাছে এই 
জীবন আমাদের লক্ষ্যে পৌছিবাঁর পথ । সেমিটিক বলে, যদি আমর! আমাদের 
কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করি, তাঁহা হইলে স্বর্গে আমরা একটি নিত্য আনন্দ- 
নিকেতন পাইব। আর্ধের নিকট স্বয়ং তগবান্ই সেই আনন্দ-নিকেতন। 
সেমিটিকের মতে ঈশ্বর-সেবা উদ্দেন্টলাঁভের একটি উপায়মীত্র এবং দেই 
উদ্দেশ্য হইল আনন্দ ও সুখ । আর্যদের কাছে ভোঁগন্থখ দুঃখকষ্ট_সবই উপায় 
মাত্র, উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বরলাভ। স্বর্গপ্রাপ্ধির জন্য সেমিটিক ভগবানের ভজন! 
করে। আর্য ভগবানকে পাইবার জন্য স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করে। সংক্ষেপে 
ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। আর্জজীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন, 
প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার, কারণ ঈশ্বরকে ছাঁড়া বাঁচা যায় না। ‘তুমি না 
থাকিলে সুর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের জ্যোতি থাকে ন!” 


লণ্ডনে বক্তৃতায় স্বামীভী, ১৮৯৬ 


ধর্মের যুলতত্্ব 
আমেরিকায় প্রদত্ত একটি ভাষণের সারাংশ 

ফরানীদেশে দীর্ঘকাল ধরে জাতির মূলমন্ত্র ছিল “মানুষের অধিকার’ 
আমেরিকায় এখনও ‘নারীর অধিকার’ জনসাধারণের কানে আবেদন জানায় ; 
ভারতবর্ষে কিন্ত আমাদের মাথাব্যথা ঈশ্বরের বিভিন্নভাবে প্রকাশের অধিকার 
নিয়ে। 

সর্বপ্রকার ধর্মমতই বেদীত্তের অন্তভূক্ত। ভারতবর্ষে আমাদের একটা 
স্বতন্ত্র ভাব আছে। আমার যদি একটি সন্তান থাকত, তাঁকে মনঃসংযমের 
অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে একপডংক্তি প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোন 
প্রকার ধর্মের কথা আমি শিক্ষা দিতাম না। তোমর! যে অর্থে প্রার্থনা] 
বলো, ঠিক ত! নয়, সেটি হচ্ছে এই £ “বিশ্বের স্রষ্টা যিনি, আমি তাকে ধ্যান 
করি; তিনি আমার ধীশক্তি উদ্ব দ্ধ করুন।? তারপর সে বড় হয়ে নান! 
মত এবং উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু একটা পাবে, যা তার কাছে 
সত্য ব'লে মনে হবে। তখন সেই সত্যের যিনি উপদেষ্টা, সে তীরই শিষ্য 
হবে। খ্ৰীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ-_যীঁকে ইচ্ছা! সে উপাসনা করতে পারে; এদের 
প্রত্যেকের অধিকার আমরা মানি, আর সকলের নিজ নিজ ইষ্ট বা মনোনীত 
পন্থা অনুসরণ করবার অধিকারও আমর! স্বীকার করি। স্থতরাং এটা 
খুবই স্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নিবিরোঁধে 
আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রীষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হ'তে 
পারি। 

আমরা জানি যে, সব ধর্মপথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌছানো যায়_ 
কেবল আমাদের চোখ দিয়ে ভগবানকে ন! দেখলে যে পৃথিবীর উন্নতি 
হবে না, তা নয়, আর পৃথিবী-স্বদ্ধ লোক আমার বা আমাদের চোখে 
ঈশ্বরকে দেখলেই সব ভাল হয়ে যাবে, তাঁও নয়। আমাদের মূল ভাঁব 
হচ্ছে এই যে, তোমার ধর্মবিশ্বাস আমার হ'তে পারে না, আবার আমার 
মতবাদও তোমার হ'তে পারে না। আমি আমার নিজেরই একটি 
সম্প্রদায়। এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষে আমরা এমন এক ধর্মমত টি 
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করেছি, যাকে আমর একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধর্মপদ্ধতি ব'লে বিশ্বাস করি, 
কিন্তু এর যুক্তিবন্তায় আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করছে সকল ঈশ্বরান্বেষীকে 
এর অন্তভুক্ত ক'রে নেওয়ার ওপর ; সর্বপ্রকার উপাসনাঁপদ্ধতির প্রতি 
সম্পূর্ণ উদারতা দেখানো! এবং জগতে ভগবদভিমুখী চিন্তাপ্রণালী গুলি গ্রহণ 
করবার ক্ষমতার ওপর। আমাদের নিয়মপদ্ধতির মধ্যেও অপূর্ণতা আছে, 
তা আমরা স্বীকার করি, কেন ন! তন্ববস্ত হচ্ছে সকল নিয়মপদ্ধতির উর্ধ্বে; 
আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে অনন্ত বিকাশের ইদ্দিত ও প্রতিশ্রুতি । 
মত, উপাসনা এবং শাস্্ মানুযের স্বরূপোপলন্ধির উপায় হিসাবে ঠিকই, কিন্ত 
উপলব্ধির পরে সে সবই পরিহার করে। বেদাস্তদর্শনের শেষ কথা, ‘আমি 
বেদ অতিক্রম করোছি"__-আঁচার-উপাঁসনা, যাগযজ্ঞ এবং শাস্বগ্রন্থ,যার সাহায্যে 
এই মুক্তির পথে মান্য পরিভ্রমণ করেছে, ত| সবই তাঁর কাছে বিলীন হয়ে 
যায়। “সোহহং, সোহহম্‌-_-আমিই তিনি-__-এই ধ্বনি তখন তাঁর কঠে উদ্গীত 
হয়। ঈশ্বরকে ‘তুমি’ সম্বোধন তখন অসহনীয়, কারণ সাধক তখন তাঁর 
“পিতার সন্দে অভিন্ন’ । ৃঁ 
ব্যকিগতভাবে,আমি অবশ্য বেদের ততখানিই গ্রহণ করি, যতখানি 
যুক্তির সদ্দে মেলে। বেদমতের অনেক অংশ বাহৃতঃ পরম্পরবিরুদ্ধ। 
পাশ্চাত্যে যাকে ‘প্রত্যাদিষ্ট বাণী” বলে এগুলি তা নয়, কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের 
সমষ্টি জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব, যা আমাদের ভিতরেও আছে । তা ব'লে 
যে-বইগুলিকে আমরা বেদ বলি, শুধুমাত্র এগুলির মধ্যেই এই জ্ঞানভাগার 
নিঃশেষিত_এ-কথ| বল! বাতুলতা। আমর! জানি, সব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের 
মধ্যেই তা বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মঙ্গু বলেন, বেদের যে অংশটুকু 
বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটুকুই যথার্থ বেদ; আমাদের আরও অনেক 
মনীষী এই মত পোষণ করেন। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থ গুলির মধ্যে একমাত্র 
বেদই ঘোষণা করেন, বেদের নিছক অধ্যয়ন অতি গৌণ ব্যাঁপাঁর। 
স্বাধ্যায় তাঁকেই বলে, ‘যার দ্বারা আমর! শাশ্বত-সনাতন সত্য উপলদ্ধি 
করি” এবং তা নিছক পাঠ, বিশ্বাস বা তর্ক-যুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়) সম্ভব 
একমাত্র অপরোক্ষান্ঠভূতি ও সমাধির দ্বারা। সাধক যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন। অর্থাৎ তখন ‘আমি আর 
আমার পিতা এক |” নিধিশেষ ব্রচ্মের সঙ্গে এক বলেই তিনি নিজেকে জাঁনেন 
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এবং নিজেকে সগ্ুণ ঈশ্বরের মতো মনে করেন | মীয়ার আবরণ- অজ্ঞানের 
মধ্য দিয়ে দেখলে ব্ৰহ্ম! সগুণ ঈশ্বর ব'লে বোধ হয় । 

পঞ্চেন্দিয়ের সহায়ে যখন তীর কাছে সমুপস্থিত হই, তখন আমরা তাকে 
শুধু সগুণ ভগবান্‌ রূপেই ধারণা করতে পারি। ভাঁবটি হচ্ছে এই, আত্মা 
কখনও ইন্দিয়গ্রাহ্থ হ'তে পাঁরেন না। জ্ঞাতা আবাঁর নিজেকে জানবে কেমন 
করে? কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনই নিজেকে প্রতিবিদ্বিত করতে 
পারেন, আঁর এই প্রতিবিস্বের সর্বোচ্চ রূপ, আত্মার এই ইন্দ্রিয়ান্ভবগম্য 
অভিব্যক্তিই সগুণ ঈশ্বর। পরমীত্মাই হচ্ছে সনাতন তত্ববস্ত এবং তাকে 
প্রকটিত করবার জন্যই আমরা অনন্তকাল ধরে সাধন করছি, আর. এই 
সাধনার মধ্য দিয়েই জগৎ-রহস্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে; ইহাই জড়। কিন্তু এ-সব 
খুব দুর্বল প্রয়াস, এবং আমাদের কাছে সম্ভবপর-_আস্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে - 
সগুণ ঈশ্বর । 

তোমাদেরই জনৈক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন, ‘একটি উত্তম 
ভগবান্‌ গড়াই মানুষের মহত্তম কীততি’ ; যেমন মানুষ, তেমন ভগবান্‌। এই 
রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া, অন্য কোন উপায়েই “মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন 
করতে পারে না। যা ইচ্ছা! বলো, যত খুশি চেষ্টা কর, তুমি ভগবান্‌কে 
মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনা! করতে পার না এবং তিনি ঠিক তোমারই 
মতে|। একজন নির্বোধ লোককে বলা হয়েছিল__শিবের একটি মৃতি নির্মাণ 
করতে ; বেশ কিছুদিন দারুণ হাজামা করে অবশেষে_-সে একটি বানরের 
মু্তি তৈরী করতে পেরেছিল মাত্র! ঠিক তেমনই, যখনই আমরা ঈশ্বরের 
পরিপূর্ণ সত্তা ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, কারণ 
আমাদের মনের বর্তমান প্রকৃতি অন্ধযাঁয়ী ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে দেখতেই আমরা 
বাধ্য । যদি মহিষেরা কখনও ভগবান্‌কে পূজা করবার বাসনা করে, তবে 
তাদের নিজ-প্রক্ুতি অন্গযাঁয়ী তার! তীকে মস্ত একটা মহিষ বলেই ভাববে ; 
একট! মাছ যদি ভগবান্কে উপাসনা করতে ইচ্ছা করে, তা হ’লে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
তার কল্পন। হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড এক মাছ; ঠিক সেই প্রকার 
মান্য তাঁকে মান্য বলেই চিন্তা করে। মনে কর যেন এই মানুষ, মহিষ এবং 
মাছ সব এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, নিজ নিজ আকার ও সামর্থ্যান্যায়ী তারা 
ঈশ্বররূপ সমুদ্রজলে পূর্ণ হ'তে চলেছে। মানুষের মাঝে সে-জল মানুষেরই 
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আঁকার নেবে, মহিষের মধ্যে মহিষের আঁকার এবং মাঁছেতে মাছের আকার ; 
কিন্তু প্রতি পাত্রে ঈশ্বরসমুদ্রের সেই একই জল। 

ছু-রকম মানুষ ভগবান্‌কে ব্যক্তিবূপে উপাসনা করে না__নরপণ্ড, যাঁদের 
ধর্ম বলে কিছু নেই ; এবং পরমহংস, যিনি মনুত্য-প্রকতির সকল সীমা! অতিক্রম 
করেছেন। সমস্ত প্রকৃতিই তার কাছে স্ব-স্বরূপ হয়ে গেছে, তিনিই শুধু 
ঈশ্বরকে তার স্ব-রূপে পুজা করতে পারেন । সেই নরপণ্ড উপাঁসন। করে না তার 
অজ্ঞতার জন্য, আর জীবন্ুক্তের! উপাসন। করেন না, তারা নিজেদের মধ্যে 
ভগবান্‌কে দেখছেন ব’লে। তাদের কোন সাধন! থাকে না, ঈশ্বরকে তাঁরা 
স্বীয় আত্মার স্বরূপ ব'লে বোধ করেন। তারা বলেন, “সোহ্হং, সোহহম্‌'_ 
আমিই তিনি ; তীর! নিজেদের উপাঁসন। নিজেরা আঁর করবেন কিভাবে? 

একট! গল্প বলছি তোমাদের । একটি সিংহশিশু তাঁর মরণাঁপন্ন জননীর 
দ্বারা কোনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে একদল মেষের মধ্যে এসে জুটেছিল। 

ৃ মেষেরাই তাকে খাওয়াত আর আশ্রয়ও দিয়েছিল। সিংহটি ক্রমশঃ বড় হয়ে 

হাটতে শিখল এবং মেযের! যখন 'ব্যা ব্যা করে, সেও “ব্যা ব্য’ করতে 
লাগলো। একদিন অপর একটি সিংহ কাছাকাছি এসে পড়ে। অবাঁক্‌ 
হয়ে দ্বিতীয় সিংহটি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, ‘আরে, তুমি এখানে কি ক'রছ ?” 
কারণ সে শুনে ফেলেছিল, সিংহশিশুটিও বাকী সকলের সঙ্গে 'ব্যা ব্য!” 
ক'রে ডাকছে। 

ছোট সিংহটি “ব্যা ব্যা’ ক'রে বললে, ‘আমি ছোট মেষশিশু, আমি 
নেহাৎ শিশু, বড় ভয় পেয়েছি আমি প্রথম সিংহটি গর্জন ক'রে উঠল, 
আহাম্মক! চলে এসো, তোমাকে একট! মজা দেখাঁব। তারপর সে 
তাকে একট! শান্ত জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে, তার প্রতিবিশ্বটি দেখিয়ে 
তাকে ব’লল, ‘তুমি হচ্ছ একটি সিংহ--আমার দিকে তাঁকাঁও, ওঁ মেষটিকে 
দেখ, আর তোমার নিজের চেহারাও এই দেখ, সিংহশিশুটি তখন তাঁকিয়ে 
দেখল আর বলল, “ব্যা ব্যা, আমি তো মেষের মতো] দেখতে নইঁ_ঠিক আমি 
সিংহই বটে! তারপর এমন গর্জন সে ক'রে উঠল, যেন পাহাড়ের ভিত 
পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। 

আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা। মেষ-সংস্কারের আবরণে আমর! সকলেই 
নিংহ। আমাদের পরিবেশই আমাদিগকে দুর্বল ও মোহ্গরস্ত ক'রে ফেলেছে। 


ধর্মের মূলতত্ব ২৩৭ 


বেদান্তের কার্য হচ্ছে এই মৌহ-বিমোচন। মুক্তই আমাদের চরম লক্ষ্য। 
প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য মুক্তিঁএ-কথা আমি স্বীকার করি না। 
এ-কথার অর্থ যে কী, তা আমি বুঝি না। মানুষের উন্নতির ইতিহাস 
অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধে যাওয়াই উন্নতির কাঁরণ। কেউ কেউ 
হয়তো বলবেন, সাধারণ নিয়মকে জয় কর! তো উচ্চতর নিয়মের সাহায্যেই 
হয়ে থাকে, কিন্তু বিজয়ী মন .সেখানেও মুক্তিকেই খুঁজে বেড়ায়, আর 
যখনই জানতে পারে, নিয়মের মধ্য দিয়েই : সংগ্রাম, তখনই সে তাও 
জয় করতে চায়। সুতরাং মুক্তিই হ’ল সর্বকালের আদর্শ । ; বৃক্ষ কখনও 
নিয়মকে অমান্য করে না; কোন গরুকে কখনও চুরি করতে দেখিনি। 
বিন্থুক কদাপি মিথ্যা বলে না; তথাপি তাঁরা মানুষের চেয়ে বড় নয়। 
নিয়মের প্রতি অনুরক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের জড় পদার্থেই পরিণত করেত 
সমাজে হোক, রাজনীতিতে হোক বা ধর্মেই হোক। এ-জীবন তে 
মুক্তিরই উদাত্ত নির্ঘোষ ; আচাঁর-নিয়মের আধিক্য মানে মৃত্যু । হিন্দুদের 
মতে! অন্য কোন জাতির এত বেশী. সামাজিক নিয়ম-কানুন নেই, যার ফল 
জাতীয় মৃত্যু । কিন্তু হিন্দুদের স্বাতন্ত্ এই যে, ধর্মের মধ্যে তারা কোন 
মতবাদ বা নিয়মাঁদি আনেনি । তাঁদের ধর্মের তাই সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে । 
এই ধর্মের মধ্যেই আমর] সবচেয়ে বাস্তবদৃষ্টিপম্পন্ন_আর তোমরা মেখানেই 
সবচেয়ে বাস্তব দৃষ্টিহীন। 

আমেরিকাতে জনকয়েক লোক এসে ব'লল, “আমরা একটা যৌথ কারবার 
ক'রব* পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা হয়ে গেল। ভারতবর্ষে কুড়িজন লোক 
মিলে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌথ কারবার সম্পর্কে আলোচন! করতে পারে 
এবং তাতেও হয়তো তা গঠিত হবে ন!; কিন্ত কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, 
চল্লিশ বৎসর উধ্ববাহু হয়ে তপস্তা করলে সে জ্ঞানলাভ করবে_তা সে 
তৎক্ষণাৎ করবে! কাজেই আমরা আমাদের ভাবে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন 
তোমরাও তেমনি তোমাঁদের ভাঁবে | 

কিন্তু অন্থভব-রাঁজ্যে প্রবেশের যত পথ, তাঁর সেরা পথ হচ্ছে অন্গরাগ। 
ঈশ্বরে অন্থ্রাগ হ'লে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়, কারণ সবই তার 
সৃষ্টি । ভক্ত বলেন, ‘তারই তো সব, আর তিনিই আমার প্রেমীম্পদ ; আমি 
তাকেই ভালবাসি ৷৷ এমনি ক'রে ভক্তের কাছে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে, 


২৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


কারণ সকল বস্তই তীর। ত! হ'লে আমরা কি করেই বা কাউকে কষ্ট দিতে 
পারি? কেমন ক'রে তবে অপরকে ভাল না বেসে পারি? ঈশ্বরকে 
ভালবানবার সঙ্গে স্দে-__তারই ফলরূপে অবশেষে প্রত্যেকের প্রতিই ভালবাস 
এসে যাবে। যতই ঈশ্বরের কাছাকাছি যাব, ততই দেখতে থাকব যে, 
তাতেই সব কিছু রয়েছে, আমাদের হৃদয় হবে তখন প্রেমের অনন্ত প্রশ্নবণ। 
প্রেমের দিবালোকে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর শেষ পর্যন্ত সেই মধুর 
এবং উদ্দীপনায় সত্যটি উপলদ্ধি করে- প্রেম, প্রেমিক আর প্রেমীষ্পদ-_ 
তত্বতঃ একই। 


ধর্মের দাবি 

আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে যে আপনার! শিশুকাঁলে উদীয়মান 
জ্যোতির্ময় স্যকে কত আনন্দের সহিতই না অবলোকন করিতেন ) আর 
আপনারা সকলেই জীবনের কোন না৷ কোন সময়ে ভাস্বর অস্তাচলগামী 
সূর্যকে স্থির দৃষ্টিতে “অবলোকন করিয়া অন্ততঃ কল্পনীসহাঁয়ে অদৃশ্য লোকে 
অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাও করেন। বস্তুত: এই ব্যাপারটি সমগ্র বিশ্বের 
ভিত্তিমূলে রহিয়াছে__অনৃশ্তলৌক হইতে উদয় এবং উহাতেই পুনরায় 
অন্তগমন, অজান! হইতে এই সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব, পুনরায় অজানার ক্রোড়ে 
অনুপ্রবেশ ; শিশুর মতো অন্ধকার হইতে হামাগুড়ি দিয়! আবিভূতি হওয়া 
এবং পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে হামাগুড়ি দিয়া কোনপ্রক্কীরে অন্ধকারের মধ্যে 
ফিরিয়। যাওয়]। 

আমাদের এই বিশ্ব, এই হীন্দয়গ্রাহ্হ জগৎ, এই যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহা 
ব্ৰহ্মাণ্ডটি উভয় প্রান্তেই অসীম, অজ্ঞেয় ও চির অজ্ঞাতের দ্বারা আবৃত। 
অনুসন্ধান-_এই অজ্ঞাত সম্বন্ধেই অনুসন্ধান চলে, প্রশ্ন এখানেই চলে, তথ্যও 
এইখানেই রহিয়াছে, ইহারই মধ্য হইতে সেই আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা 
জগতে ধর্ম” নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ইন্জিয়গ্রাহ ইহলৌকের 
বস্তু নয়; ইহ! অতীন্দ্ৰিয় স্তরের বস্ত। ইহা যুক্তি-বিচারের অতীত, ইহা 


বুদ্িগ্রাহ্থ স্তরের অন্ততুক্ত নয়। ইহা এমন একটি প্রত্যক্ষ দর্শন, এমন 


একটি দৈব-প্রেরণা, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের মধ্যে এমন এক আত্ম-নিমজ্জন 
যাহার ফলে অজ্দেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষাও নিবিড়ভাবে জানা যায়; কারণ 
লৌকিক অর্থে ইহার জ্ঞান সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস মানব-মনের এই 
অন্সদ্ধিৎস স্থষ্টির আদি হইতেই চলিয়া আদিতেছে। জগতের ইতিহাসে 
এমন কোন সময়ই ছিল না, যখন মাহ্থষের বিচাঁরশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অথচ 
এই প্রচেষ্টা-_-এই অতীন্দ্ৰিয় বস্তুর অনুসন্ধিংসা ছিল না। আমর] হয়তো 
দেখিতে পাইলাম, আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বে, এই মানব-মনে একটি ভাবনার 
উদয় হইল, কিন্তু কোঁথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, তাহা আমরা জানি না, 
এবং যখন ইহ! বিলুপ্ত হয়, তখনই বা৷ ইহা কোথায় যায়, তাহাও আমর! 


৪ 


২৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জানি না। এই ক্ষুদ্র জগৎ ও বিরাট ব্ৰহ্মাণ্ড, একই উত্স হইতে উদ্ভূত হয়, 
একই ধারাঁয় চলে, একই প্রকার স্তরসমষ্টি অতিক্রম করে এবং একই পর্দায় 
বন্কত হয়। 
আমি আপনাদের সম্মুখে হিন্দুদের এই মতবাদ উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিব ষে, ধর্ম বাহির হইতে আসে না, অন্তর হইতে উৎসারিত হয়। আমার 
বিশ্বাস_ ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না 
করে,চিন্ত। ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে 
না। যতক্ষণ মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত-_এই প্রয়াস 
থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মান্থবের কোন না কোন রকম ধর্ম থাকিবেই, এই- 
রূপে আমর! দেখিতে পাই-_জগতে নান! ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এইগুলির 
অশ্থশীলনে মানুষ দিশেহার! হইয়| যায়, কিন্ত অনেকে যদিও মনে করেন যে 
এ জাতীয় গবেষণ৷ বৃথা, তথাপি বস্তুতঃ উহা বৃথা! নয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও 
একটি সামপ্রশ্ত আছে, এই-সকল বেতাল বেহ্ছরের মধ্যেও একটি সঙ্গীতের 
ছন্দ পাঁওয়। যায়) যিনি শুনিতে চেষ্টা! করিবেন, তিনিই সে ছন্দ শুনিতে 
পাইবেন। 
বর্তমান সময়ে সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন হইল, যদি ইহাই সত্য হয় যে, 
জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত বস্তুর উভয় প্রান্তে অজ্ঞেয় এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনন্তের 
বেষ্টন রহিয়াছে, তবে সেই অজানাকে জানিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? 
কেন আমরা জ্ঞাত বস্তু লইয়াই সন্তষ্ট থাকিব না, কেন আমর! পানাহার 
এবং সমাজের মঙ্বলদাধনকল্পে সামান্য কিছু করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিব না? 
এই ধারণাই সর্বত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া আছে। পণ্ডিত অধ্যাপক 
হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ফুটভাষাভাষী শিশু পর্যন্ত সকলেই বলেঃ জগতের 
উপকার কর? ধর্ম বলিতে এইটুকুই বুঝায়) ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সম্পর্কে মাথা 
ঘামাইও না। এই-কথ| এত বেশী ক্ষেত্রে বলা হইয়! থাকে যে, এখন ইহা! 
একটি অবধারিত সত্যে পরিণত হইয়! গিয়াছে। 
কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমর! স্বভাবতই ইহারও উর্ধে অনুসন্ধান 
করিতে বাধ্য । এই যে বর্তমান, এই যে ব্যক্ত, তাহ! অব্যক্তের এক অংশ 
মাত্র। এই ইন্দিযগ্রাহ্য বিশ্ব যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্মলোকের এমন একটি 
অংশ, এমন একটি খণ্ড. যাহা এই ইন্দিয়গ্রাহ্য চেতনস্তরের মধ্যে প্রসারিত 
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হইয়! পড়িয়াছে। সেই অতীন্তরিয় তব্বকে বাদ দিয়া কেবল এই প্রসারিত ক্ষুদ্র 
অংশটিকে কিরূপে বুঝা যায় বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সক্রেটিস সম্বন্ধে 
কথিত আছে যে, এথেন্স নগরীতে একদ| বক্তৃতা করিবার কালে তিনি 
এমন একজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, যিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রীসে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। জব্রেটিন তাহাকে বলিলেন, মান্গষের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় 
হইল 'মানুষ"। ব্ৰাহ্মণ তংক্ষণীৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বরকে না 
জানিয়া আপনি মানুষকে জাঁনিবেন কিরূপে ? এই যে ঈশ্বর, এই যে সদা অজেয় 
সত্তা, অথবা পরমতত্ব, অথবা অনন্ত বস্তু, অথবা নামহীন সত্তা_আপনি 
তাহাকে যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পাঁবেন__-একমাত্র তাহাকে অবলম্বন 
করিয়াই জ্ঞাত ও জ্ঞেয় অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনের যৌক্তিকতা! সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
করা বা অবস্থিতির মূল কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব । আপনার সন্মুখস্থ যে-কোন 
অতি-জড়বস্তই ধরুন-__যে-সব বিদ্যা অতীব জড়-বিষয়সন্বদ্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়া 
পরিচিত, তাহার যে-কোনটি-_যথ। রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা» জ্যোতিবিজ্ঞান 
বা প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন ; ক্রমাগত তাহার অন্থশীলন করিয়া চলুন_ 
দেখিবেন স্থুল রূপগুলি ক্রমেই বিলীন হইয়। সুন্মে পরিণত হইতেছে, 
অবশেষে এমন একটি বিন্দুসদৃশ কেন্দ্রে আসিয়। পৌছিতেছে, যেখানে আপনি 
জড় হইতে অ-জড়ে উপনীত হইবার জন্য একটি বৃহৎ লক্ষ প্রদান করিতে 
বাধ্য। স্থূল বিগলিত হইয়! স্ু্মীকার গ্রহণ করে, পদার্থ-বিজ্ঞান দর্শন-শাস্তে 
পরিণত হয়; জ্ঞানরাঙ্যের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়। পরিলক্ষিত হয়। 
আমাদের যাহা কিছু আছে__আমাঁদের সমাজ, আমাদের পরস্পরের 
সহিত সম্পর্ক, আমাদের ধর্ম এবং আপনারা যাহাকে নীতিশান্্র নামে 
অভিহিত করেন--সর্ব ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য । কেবলমাত্র 
উপযোগিতার (41 ) ভিত্তিতে নীতিশান্ত্ গড়িয়া তুলিবাঁর বহু প্রচেষ্টা 
দেখ! যাঁয়। আমি প্রতিদন্দিকূপে যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন ন্তায়- 
সন্মত নীতিশাস্ত্ব গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করিতেছি। তিনি হয়তো অপরের 
উপকাঁর সাধন করিতে উপদেশ দিবেন। ‘কেন এরূপ করিব? যেহেতু 
ধ্ররূপ করাই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী” । এখন ধরা যাক, 
কোন ব্যক্তি যদি বলে, “আমি উপযোগিতা গ্রাহ্‌ করি না, আমি 
অপরের কঠ$চ্ছেদ করিয়া, নিজে ধনী হইব।” আপনি তাহাকে কি উত্তর 
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দিবেন? সে তে! আপনার প্রয়োজনবাঁদেরই আশ্রয় লইয়া এ প্রয়ৌজনবাঁদকেই 
নম্তাৎ্ৎ করিয়। দিল। আমি যদি জগতের উপকাঁর সাধন করি, তাহাতে 
আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমি কি এতই নির্বোধ যে, অপরে 
যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য পরশ্রম করিয়া! জীবনপাঁত 
করিব? যদি সমাজ ব্যতীত অপর কোন চেতন বস্তু ন! থাকে, পঞ্চেন্দ্রিয় 
ব্যতীত জগতে অপর কোন শক্তি ন! থাকে, তাহ! হইলে আমি নিজেই বা 
সুখী হইব ন৷ কেন? যদি আইন-রক্ষীদের করতল হইতে নিজেকে মুক্ত 
রাখিতে পারি, তবে আমি কেন আমাঁর ভ্রাতৃবর্গের কঠচ্ছেদ করিয়া 
নিজে সুখী না হইব? আপনি ইহার কি উত্তর দিবেন? আপনাকে ইহার 
সমর্থনে কোন উপযোগিতা দেখাইতে হুইবে। এইরূপে যখনই আপনার 
যুক্তির ভিত্তি শিথিল করিয়! দেওয়। হয়, তখনই আপনি বলেন, ওহে বন্ধুবর, 
জগতে ভাল করাই ভাল। মানব-মনের অন্তনিহিত যে শক্তি বলে, ভাল 
হওয়াই ভাল, যে শক্তি আমাদের নিকট অতি সমুজ্জল আত্মার মহিমা 
প্রকাশ করে, সাধুত্বের সৌন্দ্ষ__পুণ্যের সর্বমনোহর আকর্ষণ প্রকটিত করে, 
মঙ্গলের অনন্ত শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তিটির স্বরূপ কি? তাহাঁকেই 
তে| আমর! ঈশ্বর” বলি। তাই নয় কি? 

দ্বিতীয়তঃ এবার আমি এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়। পড়িতেছি, যেখানে 
সাবধানে কথ বলিতে হয়। আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে আপনারা আমার বক্তব্য 
শুনিয়াই ভ্রুত কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া ফেলেন। আমরা এই জগতে 
উপকার সাধন বিশেষ কিছুই করিতে পারি না। জগতের কল্যাণ কর! 
ভাল কথা। কিন্ত এই জগতের কোন বিশেষ উপকার আমর! করিতে পারি 
কি? এই যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে কি 
খুব বেশী কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি, জগতের মোট সুখের পরিমাণ 
কি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি? জগতে সুখ-স্থট্ির জন্য নিতাই অসংখ্য উপায় 
উদ্ভাবিত হয়, এবং এই. প্রক্রিয়া শত-মহল্ম বৎসর ধরিয়া চলিতেছে । আমি 
আপনাদিগকে প্রশ্ন করি, এক শতাব্দীকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মোট 
সখের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাহা সম্ভব নয়। মহাঁপাগরের বুকে 
কোথাও না কোথাও গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াই উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে পারে। 
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যদি কোঁন জাঁতি ধনী ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহ অন্য কোন জাতির 
ধনসম্পদ্‌ ও ক্ষমতার হান করিয়াই হইয়া থাকে । প্রতিটি নবাবিষ্কত যন্ত্র 
বিশ জনকে ধনী করিতেছে আর বিশ সহম্রকে দরিদ্র করিতেছে । সর্বত্রই 
দেখা যাঁয়_ প্রতিযোগিতার এই সাধারণ নিয়মের অভিব্যক্তি। মোট স্থূ্ত 
শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে । আরও দেখুন এই কাটাই নির্বুদ্ধিতার 
পরিচায়ক ; দুঃখকে বাদ দিয়া আমর) সুখের ব্যবস্থা করিতে পাঁরি__ইহা! 
অযৌক্তিক কথা। ভোগের এই-সকল উপকরণ স্বষ্টি করিয়া আপনারা 
জগতের অভাব বুদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। আর অভাবের বৃদ্ধির অর্থ 
হইল অতৃপ্ত বাসনা, যাহ! কখনও প্রশমিত হইবে না । কোন্‌ বস্ত এই অভাব-_- 
এই তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকিবে, ততক্ষণ 
দুঃখ অনিবার্খ। জীবনের স্বাভাবিক ধাঁরাই এই যে, পর পর দুঃখ এবং 
সুখ ভোগ করিতে হয়। তারপর আপনি কি মনে করেন যে, পৃথিবীর 
মন্বল-সাঁধনের কর্ম আপনার উপরই অর্পণ করা হইয়াছে । আর কি কোন 
এক্তি এই বিশ্বে কার্য করিতেছে না? যিনি সনাতন, সর্বশক্তিমান্‌, করুণাময়, 
চিরজাঁগ্রত-_খিনি সমগ্র বিশ্ব নিদ্রামগ্র হইলেও নিজে কখনও নিত্রিত হন না, 
যাহার চক্ষু সতত ন্নিমেষ, সেই ঈশ্বর কি আমার ও আপনার হস্তে তাহার 
বিশ্বকে সমর্পণ করিয়। মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বা বিশ্ব হইতে বিদায় 
লইয়াছেন? এই অনন্ত আকাশ যাহার সদ উন্নীলিত চক্ষু-সদৃশ, তিনি কি 
মৃত্যু-কবলিত হইয়| নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি আর এই বিশ্বের 
পালনাদি করেন ন।? বিশ্ব তে বেশ ভালভাবেই চলিতেছে, আপনার 
ব্যস্ত হইবার তে| কোন প্রয়োজন নাই ; এ-সকল ভাবিয়া আপনার 
দুঃখ ভোগ করিবার প্রয়োজন নাই । 


[ স্বামীজী এখানে সেই লোকটির "গল্প বলিলেন, যে ভূতের দ্বারা আপনার 
কর্ম করাইতে চাহিয়াছিল, এবং ভূতকে ক্রমাগত কর্মের নির্দেশ দিয়াছিল; 
কিন্তু পরিশেষে আর তাহাকে নিযুক্ত রাখিবার মতো কোন কর্ম না 
পাওয়ায় একটি কুকুরের বাঁক! লেজকে গোজ! করিতে দিয়াছিল। ] 


এই বিশ্বের উপকার-সাধন করিতে গিয়া আঁমাদেরও সেই একই অবস্থায়, 
পড়িতে হইয়াছে । হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরাও ঠিক তেমনি এই শতসহত্ 
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বৎসর ধরিয়া কুকুরের লেজ দোঁজা করিবার কাজে লাগিয়া আছি। ইহা 
বাতব্যাধির মতো । পাদদেশ হইতে বিতাড়িত করিলে উহ! মস্তকে আশ্রয় 
লয়, মস্তক হইতে বিতাড়িত করিলে অপর কোন অঙ্গে আশ্রয় লয়। 
আপনাদের অনেকেরই নিকট জগৎ সম্বন্ধে আমার এই মতটি তয়াবহ- 
ভাবে নৈরাশ্যজনক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। 
নৈরাশ্তবাদ ও আশাবাদ, দুই-ই ভ্রান্ত মত-_দুই-ই অতিমাত্রায় চরম। 
যতক্ষণ পৰ্যন্ত কোন ব্যক্তির অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় থাকে, পরিধাঁনে 
উত্তম বন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যন্ত আশাবাদী, কিন্তু সেই মানুষই 
যখন সবকিছু হারায়, তখন চরম নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠে। যখন কোন 
ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধনসম্পদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং একেবারে দীন- 
দরিদ্র হইয়া যার, কেবল তখনই মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণারাখি 
তাহার নিকট সবেগে আবিভূতি হয়। সংসারের ন্বব্বপই এই। যতই 
দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া জগতের সহিত অধিক পরিচিত হইতেছি, যতই 
আমার বয়ন হইতেছে, ততই আমি নিরাশাবাদ ও আশাবাদের মতো 
চরম মত পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই জগৎ ভালও নয়, 
মনও নয়; ইহ! প্রভুর জগৎ। ইহ! ভাল-মন্দ উভয়ের অতীত, নিজের 
দিক হইতে ইহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ। ভগবানেরই ইচ্ছায় কাজ চলিতেছে, 
এবং এই-নকল বিভিন্ন চিত্র আমাদের সম্মুখে আসিতেছে ; অনাদি অনন্ত কাল 
ধরিয়। ইহ! চলিতে থাঁকিবে। ইহা! একটি স্থবৃহৎ ব্যাঁয়ামাগার তুল্য ; এখানে 
আমাকে আপনাকে ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আসিয় ব্যায়াম অভ্যাস করিতে 
হইবে এবং নিজদিগকে সরল ও দোষশূন্য করিয়া লইতে হইবে। জগৎ এই 
উদ্দেশ্ঠেই সৃষ্ট হইয়াছে । ভগবান্‌ যে ক্রটিহীন জগৎ স্থষ্টি করিতে পাঁরিতেন 
না বা জগতে দুঃখের ব্যবস্থা কর! ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, তাহা নয়। 
আপনার! সেই ধর্মঘাঁজক ও তরুণীর কাহিনী স্মরণ করুন) একটি 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উভয়েই চন্দ্র অবলোকন করিয়া কলম্করেখা গুলি 
দেখিতে পাইলেন। ধর্মযাজক বলিলেন, ‘ওইগুলি নিশ্চয়ই গির্জার চূড়া” 
তরুণী বলিলেন ‘বাজে কথা, ওর! নিশ্চয়ই চুম্বনরত তরুণ প্রণয়ীঘুগল ৷ 
এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের দর্শনও অনুরূপ । আমরা! যখন জগতের 
ভিতরে থাকি, তখন মনে করি, উহার অন্তর্ভাগ দেখিতেছি। আমরা 
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জীবনের যে স্তরে থাকি, তদনুযায়ী বিশ্বকে দেখি। রান্নাঘরের অগ্নি ভালও 
নয়, মন্দও নয়। যখন এই অগ্নি আপনার আহীর্ধ প্রস্তুত করিয়। দেয়, 
তখন আপনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন, ‘অগ্নি কত ভাল!” অগ্নি 
যখন আপনার আডুল দগ্ধ করে, তখন আপনি বলেন, ‘ইহ| কি জঘন্য!’ 
ঠিক একইভাবে এবং সমঘুক্তিসহীয়ে এ-কথা বল! যায়, “এই বিশ্ব ভালও 
নয়, মন্দও নয়। এই সংসারটি সংসার ছাড়া আর কিছু নয়) এবং 
চিরকাল তাহাই থাঁকিবে। যখনই আমর! নিজদ্দিগকে ইহার নিকট এমন- 
ভাবে খুলিয়৷ ধরিতে পারি যে, জাগতিক কার্যাবলী আমাদের অনুকুল হয়, 
তখন আমর! ইহাকে ভাল বলি। আবার যদি আমর! নিজেদের এমন 
অবস্থায় উপস্থাপিত করি যে, ইহা আমাদের দুঃখপাগরে ভানাইয়! দেয়, 
তাহা হইলে ইহাকে আমর! মন্দ বলি। ঠিক এইভাবে আঁপনীর! সর্বদাই 
দেখিতে পাইবেন, নির্দোষ ও আনন্দময় যে শিশুদের মনে কাহারও প্রতি 
কোন অনিষ্টচিন্তা জাগ্রত হয় নাই, তাহারা আশাবাদী হয়, তাহারা 
সোনার স্বপ্ন দেখে। এদিকে যে-সব বয়স্ক ব্যক্তির অন্তর বাসনায় পুর্ণ, অথচ 
উহা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ যাহারা সংসারে প্রচুর ঘাত- 
প্রতিঘাতে আবতিত হইয়াছে, তাহারা নৈরাশ্তবাদী হয়। ধর্ম সত্যকে 
জানিতে চায় ; এবং প্রথম যে তত্ব সে আবিফাঁর করিয়াছে, তাহা হইল এই_ 
সত্যের অনুভূতি ব্যতীত বীচিয়। থাকার কোন অর্থ নাই। 

আমরা যদি লৌকাতীতকে জানিতে ন! পারি, তাহা হইলে আমাদের 
জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, মাঁনব-জন্ম বুথা যাইবে । “বর্তমানের বস্ত 
লইয়া সন্তুষ্ট থাকো”__ইহা৷ বলিতে বেশ। গাভী, কুকুর এবং অন্যান্য পশুদের 
ক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভব, এবং এই সন্তোষই তাঁহাদের পশু করিয়া রাঁখিয়াছে। 
কুতরাং মানুষ যদি বর্তমানেই সন্তষ্ট থাকে এবং লোকাতীতের উদ্দেশ্যে সমস্ত 
অনুদন্ধান পরিত্যাগ করে, তাহ! হইলে মানুষকে পুনরায় পশুত্বের স্তরে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই ধর্ম, এই লোকাতীতের জন্য অন্ুসন্ধিৎসাই 
মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য স্থষ্টি করিয়াছে। এ-কথাঁটা বেশ বল! হইয়াছে 
যে, মানুষই একমাত্র জীব যে স্বভাবতঃ উর্ধে দৃষ্টিপাত করে, অন্যান্ প্রাণী 
স্বভাঁব-বশেই নিয়নৃষ্টি। এই যে উর্ধবদৃষ্টি এবং উর্ধ্ধাভিমুখে গতি, ও পূর্ণতা- 
লাভের আঁকুতি_ইহাঁকেই মুক্তি বল! হয়, এবং যত শীঘ্র মানুষ উর্ধ্ব- 
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স্তরাঁভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তত শীঘ্রই সে এইরূপ ধারণায় উপনীত 
হয় যে, মুক্তি বলিতে সত্যকেই বুঝায়। তোমার পকেটে কত টাকা আছে, 
কিংবা তুমি কিরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতেছ__কিংবা কি প্রকার গৃহে বাস 
করিতেছ, তাঁহার উপর মুক্তি নির্ভর করে না, নির্ভর করে তোমার মস্তিষ্কে 
কতটুকু অধ্যাত্-চিন্তা আছে, তাহার উপর। ইহাঁরই ফলে মানষের উন্নতি 
হয়, ইহাই জড়জগতে ও বুদ্ধিজগতে সর্বপ্রকার উন্নতির উৎস; ইহাই সেই 
মৌলিক আকৃতি, সেই উৎসাহ যাহ! মাকে প্রগতির পথে পরিচালিত 
করে। 

তাহ! হইলে মাঁনব-জীবনের লক্ষ্য কি? স্থুখ ও ইন্দরিয়গ্রাহ ভোগই কি 
লক্ষ্য? পুরাকালে বল! হইত, মানুষ স্বর্গে গিয়| তুরী নিনাদ করিবে এবং 
রাজ-সিংহাঁননের নিকটে বাদ করিবে। বর্তমান যুগে দেখিতেছে, এই 
ধারণাকে অতি হীন বলিয়া মনে কর! হয়। বর্তমান যুগে এই ধারণাটির 
উৎকর্ষ সাধন কর! হইয়াছে এবং বল! হয় যে, স্বর্গে সকলেই বিবাহ করিতে 
পাইবে এবং এ জাতীয় সবকিছুই সেখানে পাইবে । এই দুইটি ধারণার 
মধ্যে যদি কোনটির অগ্রগতি হইয়। থাকে, তাহ! হইলে দ্বিতীয়টির অগ্রগতি 
হইয়াছে মন্দেরই দিকে । - স্বর্গ সম্পর্কে এই যে-সকল ধারণা উপস্থাপিত কর? 
হুইল, তাহা মনের দুর্বলতারই পরিচায়ক । এবং এই দুর্বলতার কারণ ঃ 
প্রথমতঃ মানুষ মনে করে, ইন্্রিঘস্থখই জীবনের লক্ষ্য ; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চেন্দিয়ের 
অতীত কোন বস্তুর ধারণা সে করিতে পারে না। এই মতবাদীর! 
প্রয়োজন-বাদীদের মতোই যুক্তিহীন। তথাপি ইহার! অন্ততঃপক্ষে আধুনিক 
নাস্তিক প্রয়োজন-বাদীদের তুলনায় অনেক ভাঁল। পরিশেষে বলিতে হয়, 
প্রয়োজন-বাদীদের এই মতবাদটি বাঁলকোচিত। আপনার এ-কথ! বলিবার 
কি অধিকার আছে যে, “এই আমার বিচারের মাপকাঠি এবং সমগ্র বিশ্বকে 
এই বিচারের মাপকাঠি অনুযায়ী চলিতে হইবে?” যে মাঁপকাঠির শিক্ষা 
হইল-_শুধু অন্ন, অর্থ ও পোশাকই ঈশ্বর, সেই মাপকাঠি দ্বার সকল সত্যকেই 
বিচার করিতে হইবে, এইরূপ বলিবার আপনার কি অধিকার আছে? 

ধর্ম কোন খাদ্যের মধ্যে বা বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। 
আপনার প্রায়ই এবংবিধ সমাঁলোচন। শুনিতে পান যে, ‘ধর্ম আবার মানুষের 
কি হিতসাধন করিতে পারে? ইহা কি দরিদ্রের দীরিজ্র্য দূর করিতে পারে, 
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তাহাদিগকে পরিধাঁনের বস্ দিতে পারে?’ ধরুন ধর্ম তাহা পারে না, 
ইহা দ্বারাই কি ধর্মের অসত্যত! প্রমাণিত হইবে? ধরুন জ্যোতিবিদ্যা 
সংক্রান্ত কোন তত্ব ব্যাখ্যা কর! হইতেছে, এমন সময় আঁপনাঁদের মধ্যে একটি 
শিশু উঠিয়। প্রশ্ন করিল, ‘এই তত্ব কি কোন ভাল খাবার উৎপন্ন করিতে 
পারিবে ? আপনি হয়তো বলিলেন, ‘না, পারে না1১ শিশুটি তখন বলিল, 
তাহা হইলে ইহা নিরর্থক । শিশুরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখে__অর্থাৎ খাবার প্রস্তুতের দৃষ্টি দিয়া) আঁর এই সংসারে যাহারা 
শিশুপম, তাহারাও এইরূপ করে। 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে এ-কথা বলিতে দুঃখ হয় যে, পৃথিবীতে আজ 
পর্যন্ত ধাহাদিগকে পণ্ডিত, সর্বাধিক যুক্তিবাদী, সর্বাপেক্ষ। ন্যাঁয়কুশল এবং 
সর্বোত্তম মনীষাসম্পন্ন বলিয়া আমরা জানি, এই-সব ব্যক্তি এ শিশুদেরই 
মধ্যে পরিগণিত। উচ্চ তত্বগুলিকে আমাদের এই হীন দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচার কর! সঙ্গত নয়। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজন্ব মাপকাঠি দিয়া 
বিচার করিতে হইবে এবং অসীমকে অসীমেরই মান অস্থপারে পরীক্ষা করিতে 
হইবে-_অনস্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে। ধর্ম মানুষের সমগ্র 
জীবন, শুধু বর্তমান নয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ__সমগ্র জীবনধারাকে ব্যাপ্ত 
করিয়া রাখিয়াছে। অতএব ধর্ম হইল সনাতন আত্মার সহিত সনাতন 
ঈশ্বরের শাশ্বত সম্পর্ক । পাঁচ মিনিটের মানব-জীবনের উপর ইহা কি প্রকার 
প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিয়! ইহার মূল্যনির্ধারণ করা কি ন্যায়সঙ্গত 
হইবে? কখনই নয়। এগুলি সমস্তই নেতিবাচক যুক্তি। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে__ধর্ম কি মানুষের জন্য সত্যই কিছু করিতে পারে? 
পারে। ধর্ম কি সত্যই মানুষের অন্নবস্ত্ের ব্যবস্থা করিতে পারে? অবশ্তই 
পারে। ধর্ম সর্বদাই তাহ! করে, এবং তদপেক্ষ। অনেক বেশী কিছু করেঃ 
ইহা মাঙ্্ষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়। দেয়। ইহা মানুষকে মান্য 
করিয়াছে, এবং এই পশুমীনবকে দেবত্বে উন্নীত করিবে । ইহাই হইল ধর্মের 
ফল। মাঁনব-সমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ 
একটি অরণ্যানী ব্যতীত আঁর কিছুই থাকে না। যেহেতু এইমাত্র আমি 
তোঁমাদের নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইন্জিয়স্থখকে মীনব- 
জীবনের লক্ষ্য মনে কর! অসম্ভব, সেইহেতু আমর] এই সিদ্ধান্তে পৌছিতেছি 
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যে, জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । আমি আপনাদের ইহাঁও দেখাইতে 
প্রয়াস পাঁইয়াছি যে, এই সহন্র বতপর ধরিয়া সত্যানুসন্ধীনের জন্য 
এবং মানব-কল্যাণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা সত্বেও আমর! উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি করিতে পারিয়াছি-_খুবই অল্প। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের অভিমুখে বহুদূর 
অগ্রপর হইয়াছে । জৈব-ভোগের ব্যবস্থা করাকেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা 
বলা চলে না; পরন্ত পণু-মানব হইতে দেবতার স্থষ্টি করাই হইবে ইহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অতঃপর জ্ঞানলাভ হইলে উহ! হইতে স্বভাবতই পরমানন্দ 

আবিভূ্তি হয়। 
শিশুগণ মনে করে, ইন্দ্িয়ন্থথই হইল তাঁহাদের লভ্য সুখগুলির মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । আপনার! প্রায় সকলেই জানেন যে, মানবজীবনে ইন্দ্রিয়নস্ভোগ 
অপেক্ষা, বুদ্ধি সম্ভোগ অধিকতর তৃপ্চিপ্রদ । কুকুর আহার করিয়া যে 
আনন্দ পায়, আপনারা কেহ তাহা পাইবেন না। আপনার! সকলেই ইহ] 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন । মান্গষের মধ্যে কোথা হইতে তৃপ্তিবোধ 
জাগ্রত হয়? আহার হইতে শুকর বা কুকুর যে আনন্দ পায়, আমি তাহার 
কথা বলিতেছি না। লক্ষ্য করুন-_শৃকর কিভাবে আহার করে। মে যখন 
খায়, তখন সমগ্র বিশ্ব ভুল হইয়া যায়; তাহার গোটা মন এ আহারের 
মধ্যে ডুবিয়া যাঁয়। আহার-গ্রহণকাঁলে তাহাকে হত্যা করিলেও সে গ্রাহ্য 
করিবে ন|। ভাবিয়া দেখুন, এ কালে শৃকরটির আনন্দসম্ভোগ কত তীব্র। 
কোন মানুষেরই এই তীব্র সন্তোগাঙ্গভূতি নাই। মানুষের সে অনুভূতি 
কোথায় গেল? মাহ্ষ ইহাকে বুদ্ধিজ ভোগে পরিণত করিয়াছে । শুকর 
ধর্মস্বন্ধীয় বক্তৃতা উপভোগ করিতে পারে ন|। বুদ্ধিসাহায্যে উপভোগ 
অপেক্ষাও উহা৷ উচ্চতর ও তীব্রতর স্তরে ঘটিয়! থাকে ; ইহাই হইল আধ্যাত্মিক 
স্তর, ইহাই এশ বস্তুর আত্মিক সম্ভোগ, ইহ! বুদ্ধি ও যুক্তির উর্ধ্রে অবস্থিত। 
ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের এই-সকল ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। জীবনে ইহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা আছে। উপযোগিত| বলিতে 
তাহাই বুঝায়, যাহ! আমি উপভোগ করিতে পারি, অপর সকলেও 
বি ES ৬ দিকে আমর] সকলে ধাবমান । আমরা 
অধিকতর আনন্দ উপভোগ হা লেক 
বয়া থাকে এবং ইহাঁও দেখি যে, মানুষ 
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তাঁহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক স্বরূপ হইতে অধিকতর আনন্দ 
লাঁভ করিয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান। এই অনুভূতির সহিত আনন্দলাভও হইবে। এই জগৎ_এই যে 
সকল দৃশ্যমান বস্ত_এ সকল তো সেই প্রকৃত সত্য এবং আনন্দের ছায়ামাত্র, 
উহীর তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের নিপ্নতর বিকাশমাত্র। 

 মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া এই পরমীনন্দই তোমাদের নিকট আসে) 
মানবীয় ভীলবাপ। এই আধ্যাত্মিক আনন্দেরই ছায়ামাত্র, কিন্তু মানবীয় 
আনন্দের সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলিও না। এই একটি বড় রকমের 
ভুল সর্বদাই হইতেছে । আমরা প্রতিমুহ্র্তে আমাদের এই দৈহিক ভালবাসা, 
এই মানবীয় প্রেম, এই তুচ্ছ সমীমেপ প্রতি আকর্ষণ, সমাজের অন্তৰ্গত 
অপরাপর মান্থষের প্রতি এই বিছ্বাৎসদৃশ আকর্ষণকে আমরা সর্বদাই 
পরমানন্দ বলিয়া ভুল করিতেছি । আমরা ইহীকেই সেই শাশ্বত বস্ত বলিয়া 
অভিহিত করিতেছি, প্রকৃত পক্ষে ইহা সেই বস্তু নয়। ইহার ঠিক কোন 
সমার্থক শব্দ ইংরেজী ভাষায় না থাকায়, আমি ইহাকেই 81155 বা পরমানন্ন 
বলিব। এই পরমানন্দ শাশ্বত জ্ঞানের সহিত অভিন্ন_-এবং ইহাই আমাদের 
লক্ষ্য। বিশ্বের যেখানে যত ধর্ম আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে, 
সকলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত_এই একই উত্স হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে এবং হইবে। এই পাশ্চাত্য দেশে তোমর! যাহাকে দিব্য প্রেরণা 
বলো, তাহাও এই উৎস ভিন্ন আর কিছু নয়। এই প্রেরণার স্বরূপ 
কি? প্রেরণাই ধর্শীস্ভূতির একমাত্র উত্স। আমর] দেখিয়াছি, ধর্ম 
অতীন্দরিয় স্তরের বস্ত। ধর্ম সেই বত “যেখানে .চক্ষু বা.কর্ণ গমন করিতে 
পারে না, মন যেখানে পৌছাইতে পারে না, বাক্য যাহাঁকে প্রকাশ করিতে 
পারে না।” ইহাই ধর্মের ক্ষেত্র এবং লক্ষ্য; যাহীকে আমরা প্রেরণা 
নামে অভিহিত করিতেছি, তাহীও এখান হইতেই উদগত হয়। অতএব 
স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত লোকে 
পৌছবার কোন না কোন পথ অবশ্যই আছে। ইহ! সম্পূর্ণ সত্যকথা 
যে, যুক্তি ইন্দ্রিয়মূহকে অতিক্রম করিতে পারে না, সমস্ত যুক্তি ইন্দ্রিয়ের 
পরিধির মধ্যে, ইন্জিয়বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ইন্জিয়গুলি যে-সকল তথ্যে 
উপস্থিত হইতে পারে, যুক্তি তাহারই ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। কোন মান্য 
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কি ইন্দ্রিয়ে' সীমা অতিক্রম করিতে পারে? কোন মানুষ কি. এই 
অজ্ঞেয়কে জানিতে পাঁরে ? এই একটি প্রশ্নের ভিত্তিতেই ধর্মসম্বন্ধীয় সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, ইতিপূর্বে তাহাই করা হইয়াছে। স্মরণাতীত 
কাল হইতে সেই ছুর্ভে্য প্রাচীর__ইন্দ্রিয়ের বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে; 
স্মরণাতীত কাঁল হইতে শত-সহত্্র নরনারী এই প্রাচীর ভেদ করিবার জন্য 
সংগ্রাম করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ অরুতকার্য হইয়াছে ; অপরদিকে লক্ষ 
লক্ষ মানব কৃতকার্ধও হইয়াছে । ইহাই হইল এই জগতের ইতিহাঁস। 
আবার আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, যাহারা এ-কথ] বিশ্বাস করে 
না যে, সত্যই কেহ কখন কৃতকার্য হইয়াছে । ইহারাই পৃথিবীর আধুনিক 
সন্দেহবাঁদী ($€ePi€5) | মীন্ুষ চেষ্টা করিলেই এই প্রাচীর ভেদ করিতে 
পাঁবে। মীন্গষের মধ্যে কেবলমাত্র যে যুক্তি আছে তাহ! নয়, কেবলমাত্র 
ইন্দ্িয়মূহ আছে তাহ! নয়__তাহার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, 
যাহা ইন্র্িয়ের অতীত। আমরা এ-কথা একটু ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করিব । 
আশ! করি, তোমরাও অনুভব করিতে পারিবে যে, ইহ! তোমাদের মধ্যেও 
আছে। 

আমি যখন আমার হস্ত সঞ্চালন করি__তখন অনুভব করি এবং জানি 
যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। ইহাকে আমরা চেতনা বলি। আমি 
এ বিষয়ে সচেতন যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। আমার হৃৎপিওও 
স্পন্দিত হইতেছে। সে বিষয়ে আমি সচেতন নই ; তথাপি আমার হৃৎপিণ্ড 
কে সঞ্চালন করিতেছে? ইহীও অবশ্য সেই একই সত্তা হইবে । স্থৃতরাঁং 
আমরা দেখিতেছি যে, *যে সত্তা হস্ত-সঞ্চালন ঘটাইতেছে, বাক্যক্ষুরণ 
করাইতেছে, অর্থাৎ সচেতন কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, তাহাই অচেতন কাঁধও 
সম্পন্ন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই সত্তা উভয় স্তরেই 
কার্য করিতে পাঁরে__একটি চেতনার স্তর, অপরটি তাহার নিম্নবর্তী স্তর । 
অবচেতন-স্তর হইতে যে-সকল সঞ্চালন ঘটে, সেগুলিকে আমর! সহজাত- 
বৃত্তি নামে অভিহিত করি 3 এবং যখনই সেই সঞ্চালন চেতনার স্তর 
হইতে ঘটে, আমর! তাঁহাকে যুক্তি বলি। কিন্তু আঁর একটি উচ্চতর স্তর 
আছে, তাহা মান্থষের অতি-চেতন স্তর। ইহা আপাততঃ অচেতন অবস্থার 
তুল্য, কারণ-ইহা৷ চেতন স্তরের অতীত ; বস্তুতঃ ইহ! চেতনার উর্ধে 
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অবস্থিত, নিলে নয়। ইহা! সহজাত-বৃত্তি নয়, ইহ! “দিব্য-প্রেরণা'। ইহার 
সপক্ষে প্রমাণ আছে। সমগ্র জগতে যেসকল অবতার পুরুষ ও সাধক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহাঁদের কথা স্মরণ করুন ; ইহা সর্বজনবিদিত যে, 
তাহাদের জীবনে এমন সকল মুহূর্ত আপিয়াছে, যখন আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের 
বাহ্‌ জগৎ সম্পর্কে অচেতন বলিয়া মনে হয়; অতঃপর তীহাঁদের ভিতর হইতে 
যে জ্ঞানরাশি উৎসারিত হয়, সে সম্বন্ধে তাহারা বলেন, উহ! তীহারা 
অতিচেতন স্তর হইতে পাইয়াছেন। সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি 
যখন একদ| টৈনিকদলের সহিত চলিতেছিলেন, তখন অতি সুন্দর স্ুর্ধোদয় 
হইতেছিল, এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে কি এক চিন্তাপ্রবাহ শুরু হইল, 
যাহাতে তিনি উত্তস্থানে রৌদ্রের মধ্যে বাঁহজ্ঞান হাঁরাইয়া৷ একা দিক্রমে 
দুইদিন দীড়াইয়া রহিলেন। এই-সকল মুহূর্তই জগৎকে সন্রেটিসীয় জ্ঞানপ্রদান 
করিয়াছে । এইরূপে জগতের যাবতীয় অবতার ও সাধক পুরুষদের জীবনে 
এমন মুহূর্ত আসে, যখন তীহারা চেতন-স্তর হইতে উঠিয়। উর্ধ্বতন স্তরে 
আরোহণ করেন এবং যখন তাহার! পুনরায় চেতনার স্তরে আগমন করেন, 
তখন তাহারা জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জল হইয়া আসেন এবং সেই সর্বাতীত 
লোকের সংবাদ প্রদান করেন। ইহারাই জগতের দিব্যভাবে আরূঢ় ঝষি। 
কিন্তু এখানে একটি বড় বিপদ রহিয়াছে। অনেকেই দাবি করিতে 
পারেন যে, তাঁহার! দিব্যতাবে অনুপ্রাণিত; প্রায়ই এইরূপ দাবি শোনা 
যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষার উপায় কি? নিদ্রার সময় আমরা অচেতন 
থাকি; ধরুন_একটি মূর্খ নিদ্রামগ হইল, তিন ঘণ্টা তাহার স্থনিত্র| হইল; 
যখন সে উক্ত অবস্থা হইতে ফিরিল, সে যে বোকা! সে বোকাই রহিয়া গেল, 
যদি না তাহার আরও অবনতি হইয়া থাকে। এদিকে নাঁজারেথের যীশু 
দিব্যভাবে আরূঢ় হইলেন; তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তিনি যীশুখ্ৰীষ্টে 
পরিণত হইয়া! গেলেন। এখানেই য| কিছু প্রভেদ। একটি হইল দিব্য 
প্রেরণা, অপরটি হইল সহজাত প্রবৃতি। একজন শিশু, অপরজন প্রবীণ 
অভিভ্ঞ ব্যক্তি। এই দিব্য প্রেরণ! আমরা যে কেহ লাভ করিতে পারি; ইহা 
যাবতীয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা উচ্চতর জ্ঞানের 
উৎস হইয়। থাকিবে । তথাপি এ পথে বহু বিপদের সম্ভীবনা। অনেক- 
সময়েই ভণ্ড ব্যক্তি জনসমাজকে প্রতারিত করিতে চাঁয়। বর্তমান যুগে 
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ইহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । আমার জনৈক বন্ধুর একখানি 
চমৎকার চিত্রপট ছিল, অপর একজন অনেকাংশে ধর্মভাবাপন্ন অথচ ধনী 
ভদ্রলোকের উহার উপর লোভ ছিল ; কিন্তু আমার বন্ধু উহা বিক্রয় করিতে 
অনিচ্ছুক ছিলেন। অপর ভদ্রলৌোকটি এক দিন আমার বন্ধুর নিকটে 
আপিয়া বলিলেন, “আমি দৈব প্রেরণা লাভ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর কক 
প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আপিয়াছি।” আমার বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, “ভগবানের নিকট 
হইতে আপনি কি আদেশ পাইয়াছেন ? আদেশটি এই যে, আপনাকে 
এই চিত্রটি আমায় অর্পণ করিতে হইবে ।, আমার বন্ধুও ধূর্ততায় তাহার 
সমান ; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, ‘ঠিক কথা; কি চমৎকার! আমিও 
ঠিক অনুরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, ছবিখানি আপনাকে দিতে হইবে ] 
আপনি কি টাকাটা আনিয়াছেন? “টাক? কিসের টাকা ? আমার 
বন্ধু বলিলেন, “তাহা হইলে আপনার প্রত্যাদেশ ঠিক বলিয়। আসি মনে 
করি না। আমি যে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 
যে ব্যক্তি একলক্ষ ডলার মূল্যের চেক দিবে, তাঁহাকেই যেন চিত্রথানি আমি 
দিই। আপনাকে নিশ্চয়ই চেকখানি আগে আনিতে হইবে । অপর বাক্তি 
দেখিলেন, তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তখন তিনি প্রত্যাদেশের কথা 
পরিহার করিলেন। এই হুইল বিপদ। বোন্টন শহরে একদা এক ব্যক্তি 
আনিয়| আমাকে বলিল, তাহার এমন এক 'দৈবদর্শন হইয়াছে, যাহাতে 
তাহার সহিত হিন্দুভাষায় কথা বল! হইয়াছে। তখন আমি বলিলাম, “যে 
যে কথা শুনিয়াছেন, সেগুলি শুনিলে আসি বিশ্বাস করিব” কিন্তু ও 
ব্যক্তি কতগুলি অর্থহীন কথ! লিখিল। আমি তাহ! অনুধাবন করিবার 
অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্ত সফল হইলাম না। তখন আমি তাহাকে 
বলিলাম, আমার জ্ঞানমতে এইরূপ ভাষ! ভারতবর্ষে কখনও ছিল না, 
কখনও হইবে না। তাহারা এখনও এরূপ ভাঁষা লাভ করিবার মত যথেষ্ট 
সভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে অবশ্য সে মনে করিল যে, আমি 
ভাল লোঁক নই এবং সংশয়বাদী ; স্বতরাং সে প্রস্থান করিল। ই হার পর ঘি 
আমি শুনিতে পাই যে, ও ব্যক্তি উন্মাদাগারে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহা 
হইলে বিশ্মিত হইব না। সংসারে এই ছই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই 
রহিয়াছে_এই বিপদ আপে হয় ভণ্ডদের নিকট হইতে, অথবা মুর্থদের 
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নিকট হইতে। কিন্ত এজন্য আমাদের দমিয়া যাওয়া উচিত নয়, কারণ 
জগতে যে-কোন মহৎ বস্তলীভের পথই বিপদীকীর্ণ। , কিন্তু আমাদের 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে । অনেক সময় দেখিতে পাই, অনেক 
ব্যক্তি যুক্তি-অবলম্বনে পরীক্ষ। করিয়া দেখিতে অক্ষম। কেহ হয়তো৷ আসিয়া 
বলিল, “আমি এই এই দেবতার নিকট হইতে এই বাণী লাভ করিয়াছি’ 
এবং জিজ্ঞানা৷ করিল, "আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? ইহ! 
কি সম্ভব নয় যে, এরূপ দেবতা আছেন এবং তিনি এরূপ আদেশ দিয়! 
থাকেন? শতকরা নব্বইজন মূর্খ একথা গলাধঃকরণ করিয়া লইবে 
তাহারা মনে করে যে, এরূপ যুক্তিই যথেষ্ট । কিন্তু একটি কথা আপনাদের 
জানা উচিত, যে-কোন ঘটনাই সম্ভবপর হইতে পারে; এবং ইহাঁও 
সম্ভব হইতে পারে যে, লুন্ধক নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবী আগামী 
বৎসরে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে । আমি যদি এইরূপ সম্ভাবনা উপস্থাপিত 
করি, তবে আঁপনাদেরও অধিকার আছে যে, আপনার! আমাকে ইহা 
প্রমাণ করিতে বলিবেন। আইনজ্ঞের] যাহাঁকে বলেন, “প্রমাণ করার 
দায়িত্ব’; সে দায়িত্ব তাহার উপরই বতাইবে, যে এজাতীয় মতবাদ 
উপস্থিত করিবে । যদি আমি কোন দেবতার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ 
লাভ করিয়৷ থাকি, তাহা হইলে তাহ প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার, 
আপনার নহে, কারণ আমিই আপনাদের সম্মুখে প্রকল্পটি উপস্থিত 
করিয়াছি। যদি আমি ইহ! প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে 
আমার জিহ্বাকে শাসন করা উচিত ছিল। এই উভয় বিপদকে পরিহার 
করুন, তারপর আপনি যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন। আমরা জীবনে 
অনেক টৈববাণী শুনিয়া থাকি, অথবা মনে করি যে, শুনিতে পাইলাম ; 
যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি আপনাদের নিজেদের বিষয়ে হইবে, ততক্ষণ পথস্ত 
যাহ! ইচ্ছা করিতে পারেন; কিন্তু সেইগুলি যদি অপরের সহিত আপনার 
সম্বন্ধ বা অপরের প্রতি আচরণ বিষয়ে হয়, তবে সে সম্পর্কে কিছু করিবার 
পূর্বে একশ-বার বিবেচন! করিয়৷ দেখুন $ তাহা হইলে আর বিপদের সম্ভাবনা 
থাকিবে না। 

আমরা দেখিলাম যে, দিবা প্রেরণা ধর্মের উৎস ; অথচ উহ! নানা 
বিপদাকীর্ণ। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিপদ হইল অতিরিক্ত দাঁবি। 
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এমন লোকও আছেন, অকম্মাৎ্ বাহাঁদের অভ্যুদয় হয়, আর তাঁহারা বলেন £ 
ভগবানের নিকট হইতে তাহারা বার্তা লাভ করিয়াছেন, এবং তাহার! 
সর্বশক্তিমান ভগবানের বাঁণীই উচ্চারণ করিতেছেন এবং অপর কাহারও 
এরূপ বার্তালাভের অধিকার নাই। শুনিলেই মনে হয়, ইহ! অত্যন্ত 
অধৌক্তিক। এই বিশ্বে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উহ! সকলের পক্ষে 
সমভাবে থাকা উচিত। এই বিশ্বে এমন কোন স্পন্দনই নাই, যাহা বিশ্বজনীন 
নয়, কারণ সমগ্র বিশ্বই নিয়মের, অধীন। ইহা আগাগোড়া বিধিবদ্ধ এবং 
সামগরস্পূর্ণ। কাজেই কোথাও যদি কোন কিছু থাকে তে| তাহার সবত্র 
থাকার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহদাঁকাঁর সূর্য ও নক্ষত্রাদি 
যেভাবে গঠিত, একটি অণুও সেইভাবে গঠিত । যদি কখনও কেহ দিব্যভাবে 
অন্গপ্রেরিত হইয়। থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই দিব্য- 
প্রেরণার সম্ভাবনা আছে। আর ইহাই হইল ধর্ম। এই-সকল বিপদ্‌- 
বিভ্ৰম, প্রহেলিকা ও ভগ্ডামি এবং অতিরিক্ত দাবি পরিহার করুন; 
ধর্মতথ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করুন, এবং ধর্সবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আস্কন। 
ধর্ম মানে কতগুলি মতবাদ ও বিধিনিষেধ স্বীকার করা, বিশ্বাস করা, গির্জা 
বা মন্দিরে যাওয়া অথবা কোন বিশেষ গ্রন্থ অধ্যয়ন কর! নয় । আপনি কি 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? আপনার কি আত্মদর্শন হইয়াছে? যদি না হইয়া 
থাকে, আপনি কি সেজন্য প্রয়াস করিতেছেন? ইহা এখনই-_এই বর্তমাঁনেই 
লভ্য, ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। ভবিষ্যৎ তে| 
সীমাহীন বর্তমান ব্যতীত আর কিছু নয়। যাবতীয় সময় একটি মুহূর্তের 
পুনরাবর্তন ব্যতীত আর কি? ধর্ম এখানে এখনই আছে, এই বর্তমান 
জীবনেই রহিয়াছে। 

আর একটি প্রশ্ন এই £ মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? বর্তমানে প্রচার কর! 
হইতেছে যে, মান্য ক্রমেই উন্নত হইতেছে; অনন্ত প্রগতি-পথের সে 
যাত্রী; এই উন্নতিলাভের কোনও নির্দিষ্ট সীম। বা লক্ষ্য নাই। সৰ্বদা 
মে কোন কিছুর দিকে ক্রমেই অগ্রমর হইতেছে, অথচ লক্ষ্যে সে কোন 
কালেই পৌছিবে না--এ-কথার অর্থ যাহাই হউক, ইহ! যত বিস্ময়করই 
হউক না কেন, শুনিলেই মনে হয় ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। সরলরেখা 
অবলম্বনে কোন প্রকার গতি কি সম্ভব হয়? কোন সরলরেখাকে 
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অনন্তরূপে প্রসারিত করিলে এও রেখাটি এক বৃত্তে পরিণত হয়, যেখান 
হইতে রেখাটি প্রপীরিত হইয়াছিল, আবার সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আঁসে। 
যেখান হইতে আরভ্ত করিয়াছিলেন, সেখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
এবং যেহেতু ঈশ্বর হইতেই আপনার যাত্বারম্ত হইয়াছে, সেইহেতু তাহাতেই 
ফিরিয়। যাইতে হইবে। তাহা হইলে আর কি রহিল? রহিল আন্ষদ্ধিক 
খুঁটিনাটি। অনন্তকাল ধরিয়। আপনাকে এই-সকল আহ্ষদ্দিক কর্ম করিয়া 
যাইতে হইবে । 

আরও একটি প্রশ্ন আছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে কি নৃতন 
নৃতন ধর্মতত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে? হা-ও বটে, না-ও বটে। প্রথমতঃ 
ধর্ম সম্বন্ধে আর নৃতন কিছু জান! সম্ভব নয়; তাঁহার সবটুকুই জানা হইয়া 
গিয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখ] যায়, এই দাবি করা হইয়াছে যে, 
আমাদেরই মধ্যে কোথাও একটি মিলন-ভূমি আছে। যেহেতু ঈশ্বরের 
সহিত আমরা অভিন্ন, অতএব ও অর্থে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। 
জ্ঞানের অর্থ ই হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য দর্শন করা । আমি আপনাদিগকে 
বিভিন্ন :নর-নারীরূপে দেখিতেছি__ইহাই বৈচিত্র্য । যখন আপনাদের 
সকলকে গোঠীতুক্ত করিয়া একত্র মানব বলিয়া ভাবিব, তখনই তাহ! 
বিজ্ঞান-জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রসায়নবিজ্ঞানের কথা 
ধরুন; রাপায়নিকের। সমগ্র জ্ঞাত বস্তুকে মূল ভৌতিক উপাদানে পরিণত 
করিতে সচেষ্ট আছেন এবং সম্ভব হইলে তাহার! এমন একটি মাত্র পদার্থ 
আবিষ্কার করিতে চান, যাহা হইতে এই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি দেখানো 
যাইতে পারে। হয়তো এমন সময় আসিবে, যখন তাহার! উহা আবিষ্কার 
করিতে পারিবেন। উহাই হইবে সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান । সেখানে 
উপনীত হইলে তাহার! আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়ন- 
বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করিবে । ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা 
চলে। আমরাও যদি এই পূর্ণ এক্য আবিষ্কার করিতে পারি, তাহ! হইলে 
আর অধিকতর উন্নতি সম্ভব হইবে ন1। 

যখন আবিষ্কৃত হইল, ‘আমি ও আঁমার পিতা অভিন্ন তখনই ধর্ম সম্বন্ধে 
শেষকথ। বলা হইয়া গিয়াছে,_তারপর বাকি রহিল শুধু খু'টিনাটি। 
প্রকৃত ধর্সে__অন্ধবিশ্বাঘ বশতঃ কোন কিছু বিশ্বাস করা বা মানিয়া 
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লওয়ার স্থান নাই । কোন ধর্মপ্রচারক মহাত্মা এরূপ প্রচার করেন নাই। 
অধঃপতনের সময়ে ইহা আসিয়া জোটে । বুদ্ধিহীন ব্াক্তিরা কোন কোন 
ধর্মনেতাঁদের অন্থদরণকাঁরী বলিয়া ভান করে, এবং তীহাঁদের কোন ক্ষমতা 
না থাকিলেও তাহার! মানব-সমাঁজকে অন্ধবিশ্ব'স শিক্ষা দিতে চেষ্ট। করেন। 
কি বিশ্বাস করিবে তাহারা? অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার 
অধঃপতন । নাস্তিক হইতে চাও তে| তাই হও; কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন 
কিছু গ্রহণ করিবে না। মানবের আত্মাকে পশুত্বের স্তরে নামাইবে কেন? 
তোমরা যে ইহাতে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছ তাহা নয়, তোমরা 
সমাজেরও ক্ষতি করিতেছ, এবং যাহারা তোমাদের পরে আসিবে, তাহাদের 
পথ বিপৎসঙ্কুল করিতেছ। উঠিয়। দাড়াও, বিচার কর, অন্ধবিশ্বীসের অন্ুবর্তী 
হইও না। ধর্মের অর্থ হইল-_তদাকারকারিত হওয়] বা হইতে চেষ্টা করণ, 
শুধু বিশ্বাস করা নয়। ইহাই ধর্ম ; আর তুমি যখন সেই অবস্থা! প্রাপ্ত হইবে, 
তখনই ধর্মলাভ করিবে। তার পূর্বে তুমি পশু অপেক্ষা উচ্চতর নও। 
মহাত্মা বুদ্ধ বলিয়াছেন, “শুনিবাঁমাত্র কিছু বিশ্বাস করিও নাও বংশান্সক্রমে 
কোন মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিও না 5 অপরে 
যেহেতু নিবিচারে বিশ্বান করিতেছে, সেইহেতু কোন কিছুতে আস্থ। স্থাপন 
করিও নাঃ কোন এক প্রাচীন খষি বলিয়াছেন বলিয়া কোন কিছু 
মানিয়৷ লইও না) যে-সকল তত্বের সহিত নিজেকে অভ্যাসবশে জড়াইয়! 
ফেলিয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস করিও না; শুধু আচার্য ও গুরুবাঁকোর প্রমাণ- 
বলে কোন কিছু মানিয়া লইও না। বিচার ও বিশ্লেষণ কর, এবং যখন 
ফলগুলি যুক্তির সহিত মিলিয়| যাইবে, এবং সকলের পক্ষে হিতকারী হইবে, 
তথন তাহ গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন কর ।” 
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আমরা বহু গ্রন্থ, বহু শাস্ত্র অধায়ন করিয়া থাকি। শিশুকাল হইতেই 
আমরা বিবিধ ভাব আহরণ করি এবং প্রায় ভাবের পরিবর্তনও করি। তত্বের 
দিক হইতে ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের জান]! আছে। আমরা. মনে 
করি, ধর্মের প্রয়োগের দিকও বুঝি। এখানে আমি আপনাদের নিকট 
কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে আমার নিজন্ব ধারণা উপস্থিত করিব। 

আমর! চারিদিকে প্রয়োগমূলক ধর্মের কথা শুনিতে পাই, এবং সেগুলিকে 
বিশ্লেষণ করিয়। এই-কটি মূল কথায় পরিণত করা যায় £ আমাদের সমশ্রেণীর 
জীবদের প্রতি করুণা করিতে হইবে। উহাই কি ধর্মের সবটুকু? এইদেশে 
প্রতিদিন আমর! কার্ষে পরিণত খ্রীষ্টধর্মের কথ শুনিয়া থাকি, শুনিতে পাই 
কোন ব্যক্তি তাহার সমশ্রেণীর জীবদের জন্য কোন হিতকর কার্য করিয়াছে। 
উহাই কি সব.? 

জীবনের লক্ষ্য কি? এই এহিক জগৎই কি জীবনের লক্ষ্য? আর 
কিছুই কি নয়? আমরা যেরূপ আছি, আমাদের কি সেরূপই থাকিতে 
হইবে, আর বেশী কিছু নয়? মানুষকে কি শুধু এরূপ একটি যন্ত্রে পরিণত 
হইতে হইবে, যাহ। কোথাও বাধা ন! পাইয়৷ সাবলীল গতিতে চলিতে পারে? 
এবং আজ দে যে দুঃখের ভাগ ভোগ করিতেছে, তাহাই কি শেষ প্রাপ্য, 
সেকি আর কিছুই চায় না? 

বহু ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ কল্পনা__এঁহিক জগ২ং। বিশাল. জনসমষ্টি সেই 
সময়েরই স্বপ্ন দেখিতেছে, যখন কোন রোগ, অন্থস্থতা, দারিদ্র্য বা অপর 
কোন প্রকার দুঃখ এ জগতে আর থাকিবে না। সবতোভাঁবে তাহারা কেবল 
সুখময় জীবন উপভোগ করিবে । স্থতরাং কার্ষে পরিণত, ধর্ম বলিতে শুধু 
এইটুকু বুঝায়, “পথঘাট পরিষ্কার রাখো, আরও স্থন্দর পথঘাট নির্গাণ কর ? 
সকলে ইহাতে কত. আনন্দ পায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যায়। ভোগই 
জীবনের লক্ষ্য কি? তাই যদি হইত, তবে মন্তষ্যকপে জন্ম গ্রহণ কর] একটা! 
প্রকাণ্ড ভুল হুইয়। গিয়াছে। কুকুর কিংবা! বিড়াল যে লোলুপতাঁর সহিত 
আহার্য উপভোগ করে, কোন মানুষ অধিকতর আগ্রহের সহিত. তাহা 
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পারে কি? আবদ্ধ বন্যপশুদের প্রদর্শনীতে গিয়া! দেখ__পশুগণ কিরূপে 
হাড় হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিতেছে । উন্নতির বিপরীত দিকে চলিয়৷ 
পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। মানুষ হইয়া কি ভুলই ন! হইয়াছে! যে বৎ্সরগুলি 
_যে শত শত বতসর ধরিয়া আমি শুধু এই ইন্দ্রিযভোগে পরিতৃপ্ত মানুষ 
হইবার জন্য কঠোর সাধন! করিয়াছি, (ও দৃষ্টিতে ) তাহা বৃথাই গিয়াছে! 

তাহ! হইলে বাস্তব ধর্মের অর্থটি কি দাড়ায় এবং উহ! আমাদিগকে 
কোথায় লইয়া যায়, তাহ ভাবিয়া দেখ। দান কর! খুব ভাল কথা, কিন্ত যে 
মুহূর্তে তুমি বলিবে উহাই সব", তখনই তোমার জড়বাদীর দলে গিয়া 
পড়িবার সম্ভীবনা। ইহ ধর্ম নয়, ইহ! নাস্তিকতা অপেক্ষা কিছু ভাল নয়, 
বরং অপকৃষ্ট । তোমর! শ্ীষ্টধর্মীবলম্বী, তৌমর। কি সমগ্র বাইবেল পড়িয়। 
অপরের জন্য কর্ম করা, কিম্বা আরোগ্য-নিকেতন নির্যাণ করা ব্যতীত 
অন্য কিছুই খুঁজিয়৷ পাও নাই? কেহ হয়তে| দোকানদার ; মে দীড়াইয় 
বক্তৃতা দিবে, যীশু দোকানী হইলে কিভাবে দোকান চালাইতেন! যীশু 
কখনও ক্ষৌরালয় বা দোকান চালাইতেন না, কিম্বা সংবাদপত্রও সম্পাদন! 
করিতেন ন1। শী ধরনের কার্যকর ধর্ম ভাল বটে, মন্দ নয়; কিন্তু ইহ! 
শিশুবিদ্যালয়ের স্তরের ধর্ম। ইহা! আমাদের কোন লক্ষ্যে লইয়া যাইতে 
পারে না। তোমরা ষদি সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যদি সতাই খ্রষ্টধর্মাবল্বী 
হও এবং বারংবাঁর উচ্চারণ কর “প্রভু, তোমার ইচ্ছ| পূর্ণ হউক”, তবে ভাবিয়া 
দেখ, এ কথাটার তাৎপর্য কি? যখনই তোমর! বলো, ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক’, তখন সত্য কথ! বলিতে গেলে তোমরা বলিতে চাও ‘হে ঈশ্বর, আমার 
ইচ্ছা তোমার দ্বার! পূর্ণ হউক।, সেই অনন্ত পরমাত্মা তাঁহার নিজস্ব 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন বলিতে 
চাই--তিনিও ভুল ক্রিয়া ফেলিয়াছেন, আমাকে ও তোমাকে তাহা সংশোধন 
করিতে হইবে। এই বিশ্বের যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁহাকে কিন! কতকগুলি 
তরধর শিক্ষা দিবে? তিনি জগৎকে একটি আবর্জনার সুপরূপে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, এখন তুমি তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইবে? 

এ-সকলের (কর্মের) লক্ষ্য কি? ইন্্িয়-পরিতৃপ্থি কি কখনও লক্ষ্য 
হইতে পারে? সুখ-সন্ভোগ কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? এহিক জীবন 
কি কখনও আত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? যদি তাই হয়, তাহা হইলে 
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বরং এই মুহূর্তে মরিয়া যাওয়া শ্রেয়, তবু এহিক জীবন চাওয়া উচিত 
নয়। ইহাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় যে, সে একটি ক্রটিহীন যন্ত্রে পরিণত 
হইবে, তাহ! হইলে তাহার তাৎপর্য হইল এই £ আমরা পুনরায় বৃক্ষ, প্রস্তর 
প্রভৃতিতে পরিণত হইতে যাইতেছি। তুমি কি কখনও গাভীকে মিথ্যা 
কথা বলিতে শুনিয়াছ, কিংবা বৃক্ষকে চুরি করিতে দেখিয়াছ? তাহারা 
নিখুঁত যন্ত্র। তাহার! ভুল করে না, তাহারা এমন জগতে বাস করে, 
যেখানে সব কিছুই নিয়মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে। এই বাস্তব 
ধর্মকে ‘যদি আদর্শ ধর্ম বলা না চলে, তবে সে আদর্শটি কি? ব্যাঁবহারিক 
ধর্ম কখনও সেই আদর্শ হইতে পারে না। আমরা কি উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে 
আসিয়াছি? আমরা এখানে আপিয়াছি মুক্তি ও জ্ঞান লাভের জন্য । আমরা 
মুক্তিলাতের জন্যই জ্ঞানার্জন করিতে চাই । ইহাই আমাদের বীচিয়। থাকার 
অর্থ__এই মুক্তিলীভের জন্য সর্বব্যাপী আকৃতি । বীজ হইতে বৃক্ষ কেন উদগত 
হয়? কেন সে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উর্ধ্বাতিমুখে অভিযান করে? পৃথিবীর 
কাছে স্র্যের দান কি? তোমার জীবনের অর্থ কি? উহাও তো মুক্তির 
জন্য সেই একই প্রকার সংগ্রাম। প্রক্কৃতি আমাদিগকে চারিদিক হইতে 
দমন করিতে চায়, আর আত্ম! চায় নিজেকে .প্রকাঁশ করিতে । প্রকৃতির 
সহিত সংগ্রাম মতত চলিতেছে । মুক্তির জন্য এই সংগ্রামের ফলে বহু জিনিস 
দলিত মথিত হইবে। ইহাই-হইল তোমার দুঃখের প্রকৃত অর্থ। যুদ্ধক্ষেত্র 
প্রচুর পরিমাণ ধূলি.ও জগ্ালে পূর্ণ হইবে। প্রকৃতি বলে, “জয় হইবে আমার», 
আত্মা বলে, “বিজয়ী হইতে হইবে আমাকেই ।” প্ররুতি বলে, “একটু থামো। 
আমি তোমাকে শান্ত রাখিবার জন্য একটু ভোগ দিতেছি। আত্মা একটু 
ভোগ করে, মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তে সে আবার মুক্তির 
জন্য ক্ৰন্দন করিতে থাকে । প্রত্যেকের বক্ষে এই যে চিরন্তন ক্রন্দন যুগ যুগ 
ধরিয়! চলিয়াছে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? আমরা দারিদ্র্য দ্বার! প্রবঞ্চিত 
হই, তাই আমরা ধন অর্জন করি; তখন আবার ধনের দ্বার! প্রবঞ্চিত 
হই। আমরা হয়তো মূর্খ, তাই আমরা বিদ্য| অর্জন করিয়। পণ্ডিত হই) 
তখন আবার পাপ্ডিত্যের দ্বারা বঞ্চিত হই। মান্য কখনই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত 
হয় না। তাহাই দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের মূল। ইহাই 
জগতের প্রক্কৃত লক্ষণ। তুমি কিরূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে? 
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যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বৰ্গে পরিণত হয়, তখনও আমরা বলিব, ইহ 
সবাইয়া লও, অপর কিছু দাঁও।” 

এই অসীম মানবাত্ম। স্বয়ং অলীমকে না পাইলে কখনও তৃপ্ত হইতে 
পাঁরে না। অনন্ত তৃষ্ণা কেবলমাত্র অনন্ত জ্ঞানের দ্বার! পরিতৃপ্ত হয়, তাহ! 
ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বার! নয়। কত জগৎ যাইবে, আদিবে। তাহাতে কি 
আনে যায়? কিন্তু আত্মা বাঁচিয়া আছে এবং চিরকাল ধরিয়া অনন্তের 
দিকে চলিয়াছে। সমগ্র জগৎকে আত্মার মধ্যে লীন হইতে হইবে। 
মহাদাগরের বুকে যেমন জলবিন্দু মিলাইয়! যায়, সেইরূপ বিশ্ব জগৎ আত্মায় 
বিলীন হইবে । আর এই জগত কি আত্মার লক্ষ্য? যদি আমাদের 
সাধারণ বুদ্ধি থাকে, তবে আমর পরিতৃপ্ত হইতে পারিব ন, যদিও কবিদের 
রচনার বিষয় যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই ছিল, যদিও সর্বদাই তাহার! আমাদের 
পরিতৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অথচ আজ পর্যন্ত কেহই পরিতৃপ্ত হয় 
নাই। অসংখ্য ঝধিকল্প ব্যাক্ত আমাদের বলিয়াছেন, “নিজ নিজ ভাগো সন্তষ্ট 
থাকো1।” কবিরাও তাহাই গাহিয়াছেন। আমরা নিজেদের শান্ত ও পরিতৃপ্ত 
থাকিতে বলিয়াছি, কিন্ত থাকিতে পারি নাই । ইহ! সনাতন বিধান যে, এই 
পৃথিবীতে ব! উর্ধে স্বর্গলোৌকে, কিংব। নিয়ে পাতালে এমন কিছুই নাই, যাহা 
দ্বার! আমাদের আত্ম পরিতৃপ্ত হইতে পারে আমার আত্মার তৃষ্ণার কাছে 
নক্ষত্র এবং গ্রহরাজি, উরধ্ব এবং অধঃ, সমগ্র বিশ্ব কতকগুলি ঘ্বণ্য পীড়াদায়ক 
বস্তমাত্র, তাহ! ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম ইহাই বুঝাইয়া দেয়। যাহ! 
কিছু এই তত্ব বুঝাইয়। দেয় না, তাহার সবটাই অমঙ্গল নয়। 
প্রত্যেকটি বাসনাই দুঃখের কারণ, যদি না উহা এই তত্বটি বুঝাইয়। দেয়, 
যদি না তুমি উহার প্ররুত তাৎপর্য ও লক্ষ্য ধরিতে পারে] | সমগ্র প্রকৃতি 
তাহার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র জিনিসের জন্য আকুতি 
জানাইতেছে_উহ] হইল যুক্তি। 

তাহ হইলে কর্মে পরিণত ধর্মের অর্থ কি? ইহার অর্থ মুক্তির অবস্থায় 
উপনীত হওয়| বা মুক্তি-প্রাপ্থি। এবং যদি এই পৃথিবী আমাদের এ লক্ষ্যে 
পৌছাইয়। দিতে সহায় হয়, তাহা হইলে ইহা মঙ্গলময় ; কিন্তু যদি তা না 
হয়, যদি সহম্্ বন্ধনের উপর ইহা! একটি অতিরিক্ত বন্ধন সংযুক্ত করে, তাহা] 
হইলে ইহ! মন্দে পরিণত হয়। সম্পদ, বিদ্যা, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য যাবতীয়, 
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বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তী করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাহাদের ব্যাঁবহারিক মূল্য আছে। যখন মুক্তিরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হইতে আর সাহায্য করে না, তখন তাহার! নিশ্চিতরূপে ভয়াবহ । তাই 
যদি হয়, তাহা হইলে কার্ধে পরিণত ধর্মের স্বরূপ কি? ইহলৌকিক এবং 
পারলৌকিক সব কিছু সেই এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর, যাঁহাঁতে মুক্তিলাভ হয়। 
জগতে বিন্দুমাত্র ভোগ যদি পাইতে হয়, বিন্দুমাত্র স্থখও যদি পাইতে হয়, তবে 
তাঁহার বিনিময়ে বায় করিতে হইবে হৃদয়-মনের সশ্মিলিত অসীম শক্তি। 

এই জগতের ভাল ও মন্দের সমষ্টির দিকে তাঁকাইয়া দেখ। ইহাতে কি 
কোন পরিবর্তন হইয়াছে? যুগ যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া 
ব্যাবহাঁরিক ধর্ম আপন কাজ করিয়। চলিয়াছে। প্রতিবার পৃথিবী মনে: 
করিয়াছে যে, এইবার সমস্তার সমাধান হইবে । কিন্তু সমস্যাটি যেমন ছিল, 
তেমনি থাকিয়া যায়। বড়জোর ইহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহা 
বিশ সহজ বিপণিতে স্বাযুরোগ ও ক্ষয়রোগের ব্যবসায়ের জন্য পণ্য সরবরাহ 
করে, ইহা পুরাতন বাতব্যাধির মতে|। একস্থান হইতে বিতাড়িত কর, 
উহা অন্য কোন স্থানে আশ্রয় লইবে। শতবর্ষ আগে মানুষ পদত্রজে 
ভ্রমণ করিত বা ঘোড়া কিনিত। এখন সে খুব স্থখী, কারণ রেলপথে 
ভ্রমণ করে; কিন্তু তাহাকে অধিকতর শ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ উপার্জন' 
করিতে হয় বলিয়। সে অস্থবী। যে-কোন যন্ত্র এম বীচায়, উহাই আবার 
শ্রমিকের উপর অধিক গুরুভাঁর চাঁপায়। 

এই বিশ্ব, এই প্রকৃতি কিংবা অপর যে নামেই ইহাকে অভিহিত কর না 
কেন, ইহ! অবশ্যই সীমাবদ্ধ, ইহা কখনও অসীম হইতে পারে না। সর্বাতীত 
পরম সত্তীকেও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হইতে গেলে দেশ কাল ও 
নিমিত্তের সীমার মধ্যে আসিতে হইবে । জগতে যতটুকু শক্তি আছে, তাহা! 
সীমাঁবদ্ধ। তাহা যদি এক স্থানে ব্যয় কর, তাহা হইলে অপর স্থানে কম 
পড়িবে। সেই শক্তির পরিমাণ সর্বদ! একই থাঁকিবে। কোন স্থানে 
কোথাও যদি তরঙ্গ উঠে, তবে অন্য কোথাও গভীর গহ্বর দেখা দিবে। 
যদি কোন জাতি ধনী হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির! দরিদ্র হইবে। 
ভালোর সহিত মন্দ ভারসাম্য রক্ষা করে। যে ব্যক্তি কোনকালে তর্শীর্ষে 
অবস্থান করিতেছে, সে মনে করে, সকলই ভালে|; কিন্তু যে তরদ্ধের নীচে 
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দীড়াইয়া আছে, সে বলে, পৃথিবীর সব কিছুই মন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্শ্বে 
দাড়াইয়| থাকে, সে দেখে ঈশ্বরের লীলা কেমন চলিতেছে। কেহ কাদে, 
অপরে হাসে। আবার এখন যাহারা হাসিতেছে, সময়ে তাহারা কাদিবে, 
তখন প্রথম দল হাসিবে। আমরা কি করিতে পারি? আমরা জানি ঘে, 
আমর! কিছুই করিতে পারি না। 

আমাদের মধ্যে কয়জন আছে, যাহার! জগতের হিতসাঁধন করিব বলিয়াই 
কাজে অগ্রপর হয়? এরূপ লোক মুষ্টিমের। তাহাদের সংখ্যা আড়ুলে গণ! 
যায়। আমাদের মধ্যে বাকী যাহারা হিতসাঁধন করি, তাহার! বাধ্য হইয়াই 
এরূপ করি। আমরা না করিয়া পারি না। এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
বিতাড়িত হইতে হইতে আমর! আগাইয়া চলি। আমাদের করার ক্ষমতা 
কতটুকু? জগৎ সেই একই জগৎ থাকিবে, পৃথিবী সেই একই পৃথিবী 
থাকিবে। বড়জোর ইহা নীল রঙ হইতে বাদামী রঙ এবং বাদামী রঙ হইতে 
নীল রঙ হইবে। এক ভাষার জায়গায় অপর ভাষায়, এক ধরনের কতক 
মনের জায়গায় অন্য ধরনের কতকগুলি মন্দ__এই একই ধারা তো চলিতেছে । 
যাহাকে বলে ছয়, তাহাকেই বলে আধ ডজন | অরণ্যবিহারী আমেরিকান 
ইত্ডিয়ানরা তোমাদের মতো দর্শনশান্র-স্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে পারে না, 
কিন্তু তাহার! খাদ্য হজম করিতে পারে বেশ। তুমি তাহাদের একজনকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়| ফেলো, পরমুহূর্তে দেখিবে, সে ঠিক উঠিয়! দাড়াইয়াছে। 
কিন্তু আমার বা তোমার যদি সামান্য একটু ছি'ড়িয় যায়, তাহ! হইলে ছয় 
মাম কাল হাসপাতালে শুইয়া থাকিতে হুইবে। 

জীবদেহ যতই নিয়নস্তরের হইবে, তাহার ইন্দিয়স্ুখ ততই তীব্রতর হইবে। 
নিয়নস্তরের প্রাণীদের এবং তাহাদের স্পর্শশক্তির কথা ভাবো। তাহাদের 
সপর্ণেন্দিযই বড়। মানুষের ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিবে, লোকের সভ্যতার 
স্তর যত নিয়ন, তাহার ইন্দরিয়ের শক্তিও তত প্রবল। জীবদেহ যত উচ্চশ্রেণীর 
হইবে, ইন্জিয়স্থখের পরিমাণও তত কম হইবে। কুকুর খাইতে জানে, 
কিন্ত আধ্যাত্মিক চিন্তায় যে অনুপম আনন্দ হয়, তাহা সে অনুভব করিতে 
পারে না। তুমি বুদ্ধি হইতে যে আশ্চর্য আনন্দ পাও, তাহা হইতে সে 
বঞ্চিত। ইন্জিয়জন্ত সখ অতি তীত্র। কিন্ত বুদ্ধিজ সখ তীব্রতর। তুমি 
যখন প্যারিসে পঞ্চাশ ব্যগ্নের ভোঁজে যোগদান কর, তাহ! খুবই সুখকর, 
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কিন্তু মানমন্দিরে গিয়। নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা, গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও 
বিকাশ দর্শন করা__এই-সব কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। এ আনন্দ নিশ্চয়ই 
বিপুলতর, কারণ আমি জানি, তোমরা তখন আহারের কথা ভুলিয়া যাও । 
সেই সুখ নিশ্চয়ই পাখিব সুখ অপেক্ষা অধিক ১ তৌমরা তখন স্ত্রী-পুত্র, স্বামী 
এবং অন্য সব কিছু ভুলিয়া যাও ; ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ তখন ভুল হইয়। যাঁয়। 
ইহাকেই বলে বুদ্ধিজ জুখ। সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে যে, এই সুখ ইন্দ্রিয়স্ুখ 
অপেক্ষা নিশ্চয় তীব্রতর । তোঁমর! সর্বদা বড় স্থখের জন্য ছোট স্থখ 
ত্যাগ করিয়া থাকে| । এই মুক্তি বা বৈরাগ্য-লাভই হইল কার্ধে পরিণত ধর্ম । 
বৈরাগ্য অবলম্বন কর। j 

ছোটকে ত্যাগ কর, যাহাতে বড়কে পাইতে পারে|। সমাজের ভিত্তি 
কোথায়? ন্যায়, নীতি ও আইনে । ত্যাগ কর, প্রতিবেশীর সম্পত্তি অপহরণ 
করিবার সমস্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, প্রতিবেশীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার 
সমস্ত প্রলোভন পরিহার কর, মিথ্যা বলিয়া অপরকে প্রবঞ্চন| করিয়া! যে স্থখ 
তাহা বর্জন কর। নৈতিকতাই কি সমাজের ভিত্তি নয়? ব্যভিচার পরিহার : 
কর! ছাড়া বিবাহের আর কি অর্থ আছে'? বর্বর তো বিবাহ করে না। 
মান্য বিবাহ করে, কারণ সে ত্যাগের জন্য প্রত্তত। এইরূপই সর্বক্ষেত্রে। 
ত্যাগ কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর- শূন্যের 
নিমিত্ত নয়, নাস্তিভাবের জন্য নয়, কিন্ত শ্রেয়োলাভের জন্য । কিন্তু কে 
তাহা পারে? শ্রেয়োলীভের পূর্বে তুমি তাহা পারিবে না। মুখে বলিতে 
পারো, প্রয়াস করিতে পারো, অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পারো, 
কিন্তু শ্রেয়োলাভ হইলে বৈরাগ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অশ্রেয় 
তখন আপন! হইতেই ঝরিয়! পড়ে। ইহাকেই বলে “কার্যে পরিণত ধর্ম; । 
ইহা ছাড়া আর কিছুকে বলে কি_-যেমন পথ মার্জনা কর৷ এবং আরোগ্য- 
নিলয় গঠন করাকে? তাহাদের মূল্য শুধু ততটুকু, যতটুকু উহাদের মূলে 
বৈরাগ্য আছে। বৈরাগ্যের কোথাও লীমারেখ। নাই। মুশকিল হয় 
সেখানেই, যেখানে কেহ সীমা টানিয়া বলে_-এই পর্যন্তই, ইহার অধিক নয়। 
কিন্তু এই বৈরাগ্যের তো সীমা নাই । 

যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে আর কিছু নাই। যেখানে সাংসারিকতা৷ 
আছে, সেখানে ঈশ্বর নাই। এই উভয়ের কখনও মিলন ঘটিবে না__যথা, 
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আলে। ও অন্ধকারের । ইহাই তে। আমি খ্রীষ্টধর্ম ও তাঁহার প্রথম প্রচারকদের 
জীবনী হইতে বুঝিয়াছি। বৌদ্ধধর্ম ও কি তাহাই নয়? ইহাই কি সকল 
খধষি ও আচার্ধের. শিক্ষা নয়? যে-সংসারকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা 
কি? তাহা! এখানেই রহিয়াছে। আমি আমার সন্ধে সঙ্গে সংসার লইয়া 
চলিয়াছি। আমার এই শরীরই সংসার। এই দেহের জন্য, এই দেহকে 
একটু ভাল ও স্থখে রাঁখিবার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর উপর উত্পীড়ন 
করি। এই দেহের জন্য আমি অপরের ক্ষতিসাধন করি, ভুলভ্রান্তিও করি। 
কত মহামানবের দেহত্যাগ হইয়াছে ; কত ছূর্বলচিত্ত মানুষ মৃত্যু- 
কবলিত হইয়াছে; কত দেবতারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যু, মৃত্যু, সর্বত্র 
মৃত্যুই বিরাঁদ করিতেছে । এই পৃথিবী অনাদি অতীতের একটি শ্রশানক্ষেত্র ; 
তথাপি আমর! এই দেহকেই আকড়াইয়া থাকি আর বলি, ‘আমি কখনও 
মরিব না” জানি ঠিকই যে, দেহের মৃত্যু অবশ্থস্তাবী; অথচ উহাকেই 
. আকড়াইয়৷ থাকি। ঠিক অমর বলিতে আত্মাকে বুঝায়, আর আমরা 
ধরিয়। থাকি এই শরীরকে-_ভূল হইল এখানেই । 
তোমরা সকলেই জড়বাদী, কারণ তোমর। সকলেই বিশ্বাস কর যে, 
তোমর! দেহমাত্র। কেহ যদি আমার শরীরে ঘুষি মারে, আমি বলিব 
আমাকে খুষি মারিয়াছে। যদি সে আমার শরীরে প্রহার করে, আমি 
বলিব যে, আমি প্রহ্ৃত হইয়াছি। আমি যদি শরীরই ন! হইব, তাহা! হইলে 
এরূপ কথা বলিব কেন? আমি যদিও মুখে বলি__আমি আত্মা, তাহা হইলেও 
তাহাতে কিছু তফাত হয় না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তের জন্য আমি শরীর) 
আমি নিজেকে জড়বস্ততে পরিণত করিয়াছি । এইজন্যই আমাকে এই শরীর 
পরিহার করিতে হইবে, পরিবর্তে আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহার চিন্তা 
করিতে হইবে। আমি আত্মা__সেই আত্মা, যাহাকে কোন অন্তর ছেদন 
ক্ষরিতে পারে না, কোন তরবারি খণ্ডিত করিতে পারে না, অগ্নি দহন 
করিতে পারে না, বাতাস শুদ্ধ কহিতে পারে না। আমি জন্মরহিত, স্ট্টিরহিত, 
অনাদি, অখণ্ড, মৃত্যুহীন, জন্মহীন এবং সর্বব্যাপী-_ইহাই আমার প্রত 
স্বরূপ। সমস্ত দুঃখ-উৎপত্তির কারণ এই যে, আমি মনে করি__আমি ছোট 


একতাল মৃত্তিকা । আমি নিজেকে জড়ের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছি 
এবং তাহার ফল ভোগ করিতেছি । 


সি 
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কার্ষে পরিণত ধর্ম হইল নিজেকে আত্মার সহিত এক কর]। ভ্রমাত্মক 
অধ্যাসচিন্তা পরিহার কর। এদিকে তুমি কতদূর অগ্রপর হুইয়াছ? তুমি 
দুই সহন্ব আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি 
আসে যায়, যদি না তুমি আত্মান্ুভূতি লাভ করিয়া থাকো? তুমি মরিবে 
সাম্য কুকুরেরই মতে! কুকুরের অন্ৃভূতি লইয়া । কুকুর মৃত্যুকালে চীৎকার 
করে আর কীদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বস্ত এবং সে নিঃশেষ হইয়া 
যাইতেছে। 

তুমি জানো যে, মৃত্যু অনিবার্য; মৃত্যু আছে জলে বাতাসে_প্রীসাদে 
বন্দিশালায়_সর্বত্র। কোন্‌ বস্ত তোমাকে অভয় প্রদান করিবে? তুমি 
অভয় পাইবে তখনই, যখন তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে, জানিবে_- 
তুমি অসীম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্ম! ; আত্মাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, 
কোন অস্ত্র হত্যা করিতে পারে না, কোন বিষ জর্জরিত করিতে পারে 
না। মনে করিও ন- ধর্ম শুধু একট! মতবাদ, কেবল শান্তজ্ঞান। ধর্ম 
কেবল তোতাপাখির মুখস্থ বুলি নয়। আমার জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদেব বলিতেন £ 
তোতাঁপাথিকে যতই “হরিবে।ল, হরিবোল, হরিবোল’ শেখাও না কেন, 
বেড়াল যখন গল! টিপে ধরে, তখন সব ভুল হয়ে যায়। তুমি সারাক্ষণ 
প্রীর্থন। করিতে পারো, জগতের সব শান্তর অধ্যয়ন করিতে পারো, যত 
দেবতা আছেন, সকলের পৃজা করিতে পারো, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মানুভূতি 
হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। বাগাড়ম্বর নয়, তত্বালোচন! নয়, 
যুক্তিতর্ক নয়, চাই অস্থভূতি। ইহাকেই আমি বলি, বাস্তব জীবনে পরিণত 
ধৰ্ম । 

প্রথমে আত্মা সম্পর্কে এই সত্য শ্রবণ করিতে হুইবে। যদি শ্রবণ 
করিয়া! থাকো, অতঃপর মনন কর। মনন কর! হইলে ধ্যান কর। বৃথা 
তর্কবিচার আর নিপ্রয়ৌোজন। একবার নিশ্চয় কর, তুমি সেই অসীম আত্মা; 
তাঁহ| যদি সত্য হয়, তবে নিজেকে দেহ বলিয়া ভাবা তো মূর্খত৷। তুমি 
তো আত্মা এবং এই আত্মান্তভূতিই লাভ. করিতে হইবে। আত্মা নিজেকে 
আত্মারূপে দেখিবে। বর্তমানে আত্ম! নিজেকে দেহরূপে দেখিতেছে। তাহা 
বন্ধ করিতে হইবে। যে মুহূর্তে তাহা অস্থভব করিতে আরম্ভ করিবে, সেই 
মুহূর্তে তুমি মুক্ত হইবে । 
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তোমরা এই কাঁচটিকে দেখিতেছ। তোমরা জান ইহ। ভ্রান্তিমাত্র। 
কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো তোমাকে বলিয়া দিবেন ইহ! শুধু আলোক ও 
স্পন্দন... আত্মদর্শন উহ] অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে সত্য, উহা 
নিশ্চয়ই একমাত্র বাস্তব অবস্থা, একমাত্ৰ সত্য-সংবেদন, একমাত্র বাস্তব 
প্রত্যক্ষ । এই যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ__এ-সকলই স্বপ্ন । আজকালকার 
দিনে তুমি তাহা! জানো। আমি প্রাচীন বিজ্ঞানবাদীদের কথা. বলিতেছি 
না, আধুনিক পদীর্থবিদ্াবিদও বলিবেন দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে আছে শুধু 
আলোক-্পন্দন। আলোক-্পন্দনের সামান্য ইতরবিশেষের দ্বারাই সমস্ত 
পার্থক্য ঘটিতেছে। | t 

তোঁমাকে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন করিতে হুইবে । আত্মাম্ুভূতি করিতেই 
হইবে, আঁর উহু বাস্তব ধর্ম । যীশুখীষ্ট বলিয়। গেলেন, “যাঁহাদের চিত্ত বিনয়- 
নত্র, তাঁহার! ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই প্রাপ),। বাস্তব ধর্ম বলিতে 
তো তোমরা আর উহ মানিতে চাও ন|। তাহার এ উপদেশ কি শুধু একট! 
তামাশার কথা ? তাহা হইলে বাস্তব ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ? 
তোমাদের বাস্তবতা হইতে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। “যাহার! শুদ্ধচিত্ত, 
তাহারা ধন্য, কারণ তাহার ঈশ্বর দর্শন করিবে ।'__-এই কথায় কি পথ পরিষ্কার 
করা, আরোগ্য-ভবন নির্মাণ কর! প্রভৃতি বুঝায়? যখন শুদ্ধচিত্তে এসকল 
অনুষ্ঠান করিবে, তখনই ইহা সখকর্শ। বিশ ডলার দান করিয়। নিজের 
নাম প্রকাশিত দেখিবার জন্য স্তান্‌ ফ্রান্সিস্কোর সমস্ত সংবাদপত্র ক্রয় করিতে 
যাইও না। নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কি পাঠ কর নাই যে, কেহই তোমাকে 
সাহায্য করিবে না? ঈশ্বরের উপাসনার মনোভাব লইয়। ঈশ্বরকেই দরিদ্র, 
দুঃখী ও দুর্বলের মধ্যে সেবা কর। তাহা সম্পন্ন করিতে পাঁরিলে ফলপ্রাপ্তি 
গৌণ কথা। লাভের বাসনা না বাখিয়। ও ধরনের কর্ম অনুষ্ঠান করিলে 
আত্মার মঙ্গল সাধিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। 
এই স্বর্গরাজ্য রহিয়াছে আঁমাদেরই মধ্যে। সকল আত্মার আত্মা যিনি, 
তিনি সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁহাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি কর। 
তাহাই কার্ধে পরিণত ধর্ম, তাহাই মুক্তি। পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়া৷ দেখা 
যাক, আমরা কে কতদূর এই পথে অগ্রসর হইয়াছি, কতদূর আমরা এই 
দেহের উপাসক, কতদূরই বা পরমাত্মস্বরূপ ভগবানে ঠিক বিশ্বাস করি, এবং 
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কতদুরই বা৷ আমাদিগকে আত্ম! বলিয়া বিশ্বাস করি? তখন সত্যসত্যই 
স্বা্থশৃন্য হইব ; ইহাই মুক্তি। ইহাই প্রত ঈশ্বরোপাসনা। আত্মোপলন্ধি 
কর। তাহাই একমাত্র কর্তব্য। নিজে স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ নিজেকে 
অসীম আত্মারূপে জানো, তাঁহাই বাস্তব ধর্ম। আর যাহ! কিছু, সকলই 
অবাস্তব। কারণ আর যাহ! কিছু আঁছে, সকলই বিলুপ্ত হইবে। একমাত্র 
আত্মাই কখনও বিলুপ্ত হইবে না) আত্মাই শাশ্বত। আরোগ্য-নিকেতন 
- একদিন ধনিয়া পড়িবে। যাহার! রেলপথ-নির্নীতা, তাহারাঁও একদিন 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইবে, স্থর্য 
নিশ্চিহ্ন হইবে । কিন্তু আত্মা! চিরকাল ধরিয়! বিরাজ করিবেন । 

কোন্টি শ্েয়_এই-সকল ধ্রংসশীল বস্তুর পশ্চান্ধাবন, না চির 
অপরিবর্তনীয়ের উপাঁসন1? কোন্টি অধিক বাস্তব? তোমার জীবনের 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া! যে-সকল বস্তু আয়ত্ত করিলে, সেগুলি আয়ত্তাধীন 
হইবার পূর্বে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি শ্রেয়? ঠিক যেমন সেই 
বিখ্যাত দিগ্বিজয়ীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল ? তিনি সব দেশ জয় করিলেন, 
পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, ‘আমার সম্মুখে 
কলমীতরতি দ্রব্যসম্তার সাঁজিয়ে রাখে! |, তারপর বলিলেন, “বড় হীরকখণ্ডটি 
নিয়ে এস” তখন এটি আপন বক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি ক্রন্দন 
করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ 
করিলেন-_ঠিক যেমন একটি কুকুর করিয়া থাকে । 

মান্য সদর্পে বলে, ‘আমি বীচিয়া আছি? সে জানে না যে, মৃত্যুভয়ে 
ভীত হইয়াই সে এই জীবনকে ক্রীতদাসের মতো! আকড়াইয়! ধরিয়া আছে। 
নে বলে, ‘আমি সম্ভোগ করিতেছি ।” সে কখনও বুঝিতে পারে না যে, 
প্রকৃতি তাহাকে দাস করিয়া বাঁখিয়াছে। 

প্রকৃতি আমাদের সকলকে পেষণ করিতেছে । যে সুখ-কণিকা পাইয়াছ, 
তাহার হিসাব করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত দেখিবে প্রকৃতি তোমাকে দিয়া 
নিজের কাজ করাইয়া লইয়াছে; এবং যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন 
তোমার শরীর দ্বারা অপর বৃক্ষলতাঁদির পরিপুষ্টি হইবে । তথাপি আমরা 
সর্বদা মনে করি, আমর! স্বাঁধীনুভাবেই সুখ পাইতেছি। এইরূপেই সংসাঁর- 
চক্র আবতিত হইতেছে। 
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স্থৃতরাঁং আত্মাকে আত্মারূপে অন্থভব করাই হইল বাস্তব ধর্ম॥। অপর 
সব কিছু ঠিক ততটুকু ভাল, যতটুকু এগুলি আমাদিগকে এই এক অতি উত্তম 
ধারণায় উপনীত করিতে পারে। সেই অনুভূতি বৈরাগ্য ও ধ্যানের দ্বারা 
লভ্য। বৈরাগ্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিরতি এবং যত কিছু গ্রন্থি, যত 
কিছু শৃঙ্খল আমাদিগকে জড়বস্থর সহিত আবদ্ধ রাখে, সেগুলি ছিন্ন কর|। 
“আমি এই জড়জীরন লাভ করিতে চাই না, এই ইন্দিয়ভোগের জীবন 
কামনা করি না, আমি কামন! করি উচ্চতর বস্তুকে’ ইহাই হইল বৈবাগ্য। 
অতঃপর যে ক্ষতি আমাদের হইয়! গিয়াছে, ধ্যানের দ্বারা তাহার প্রতিকার 
করিতে হইবে। 

আমর! প্ররুতির আজ্ঞান্ুর্ূপ কার্য করিতে বাধ্য। যদি বাহিরে 
কোথাও শব্দ হয়, আমাকে তাহা শুনিতেই হইবে। যদি কিছু ঘটিতে থাকে, 
আমাকে তাহা দেখিতেই হইবে। ঠিক যেন বানরের মতো আমবা। 
আমর! প্রত্যেকে যেন ছুই সহস্র বানরের এক-একটি ঝাঁক। বানর এক 
অদ্ভুত প্রাণী! ফলত: আমর! অগহায়; আর বলি কিনা, ‘ইহাই আমাদের 
উপভোগ!” অপূর্ব এই ভাষ!! পৃথিবীকে আমর! উপভোগই করিতেছি 
বটে! আমাদের ভোগ না করিয়া! গত্যস্তর নাই। প্রকৃতি চায় যে, আমর! 
ভোগ করি। একটি স্থললিত শব্দ হইতেছে, আর আমি শুনিতেছি। যেন 
উহা! শোনা না শোনা আমার হাতে! প্ররুতি বলে, “যাও, দুঃখের গভীরে 
ডুবিয়া যাও,” মুহূর্তের মধ্যে আমি দুঃখে নিমজ্জিত হই। আমর! ইন্দ্ৰিয় ও 
সম্পদ্‌ সম্ভোগ করিবার কথা বলিয়! থাকি । কেহ হয়তো! আমাকে খুব পণ্ডিত 
মনে করে, আবার অপর কেহ হয়তো মনে করে “এমূর্থ। জীবনে এই 
অধঃপতন, এই দাসত্ব চলিয়াছে, অথচ আমাদের কোন বোধই নাই। 
আমরা একটি অন্ধকার কক্ষে পরস্পর মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি। 

ধ্যান কাঁহাকে বলে? ধ্যান হইল সেই শক্তি, যাহা আমাদের এই-সব 
কিছু প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা দেয়। প্রকৃতি আমাদের প্রলোভন দেখাইতে 
পারে, দেখ_কি সুন্দর বস্তু? আমর! ফিরিয়াও দেখিব না। এইবার সে 
বলিবে, ‘এই যে কি সুগন্ধ, আত্ত্রীণ কর। আমি আমার নাঁদিকাঁকে বলিব, 
'আঘ্রাণ করিও না” নানিকা আর তাহা, করিবে না। চক্ষুকে বলিব, 
‘দেখিও ন1।” প্রক্কতি একটি মর্মস্তর কা করিয়া বসিল ; সে আমার একটি 
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সন্তান হত্যা করিয়া বলিল, “হতভাগা, এইবার তুই বসিয়া ক্রন্দন কর্‌। 
শোকের সাগরে ডূবিয়া যা৷! আদম বলিলাম, “আমাকে তাহাও করিতে 
হইবে না আমি উঠিয়া দাড়াইলাম ; আমাকে স্বাধীন হইতে হইবে। 
ইহ! মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখ না। এক মুহুর্তের ধ্যানের ফলে এই 
“প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনিতে পারিবে। মনে কর, তোমার নিজের মধ্যে 
যদি সে ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে উহাই কি স্বৰ্গদদৃশ হইত না, উহাই কি 
মুক্তি হইত না? ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি । 

কি করিয়। উহ! আয়ত্ত কর! যাইবে ? নান! উপায়ে তাহা পারা যায়। 
প্রত্যেকের প্রকৃতির নিজস্ব গতি আছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হইল এই 
যে, মনকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। মন একটি জলাশয়ের মতো) যে- 
কোন প্রস্তরথণ্ড উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তরঙ্গ সুষ্টি করে। এই 
তরঙ্গ গুলি আমাদের স্বরূপ-দর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পূর্ণচন্দ্র 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে ; কিন্তু জলাশয়ের বক্ষ এত আলোড়িত যে, প্রতি বিশ্বটি 
পরিদ্ধাররূপে দেখিতে পাইতেছি না। ইহাকে শান্ত হইতে দাও। প্রকৃতি 
যেন উহাতে তরঙ্গ স্থষ্টি করিতে না পারে। শান্ত হইয়া থাকে1 তাহ! হইলে 
কিছু পরে প্রকৃতি তোমাকে ছাড়িয়া দিবে । তখন আমর! জানিতে পারিব, 
. আমর! স্বরূপতঃ কি। ঈশ্বর সর্বদা কাছেই রহিয়াছেন কিন্তু মন বড়ই 
চঞ্চল, সে সর্বদ ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে ছুটিয়| বেড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ 
করিলেও তোমার ঘৃণিপাঁকের অবদান হইবে ন1। এই মুহূর্তে মনে করিতেছি, 
আমি ঠিক আছি, ঈশ্বরের ধ্যান করিব; অমনি মুহূর্তের মধ্যে আমার মন 
চলিল লগ্ডনে। যদি বা তাহাকে সেখান হইতে জোর করিয়৷ টানিয়] 
আনিলাম, তা অতীতে আমি নিউইয়র্কে কি করিয়াছি, তাহাই দেখিবার 
জন্য মন ছুটিল নিউইয়র্কে। এই-সকল তরদ্ধকে ধ্যানের দ্বারা নিবারণ 
করিতে হইবে। 

ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা 
তামাশার কথ! নয়, একদিনের ব। কয়েক বৎসরের অথব হয়তে। কয়েক 
জন্মেরও কথা নয়। কিন্তু সেজন্য দমিয়া যাইও না। সংগ্রাম চালাইতে 
হইবে। জ্ঞানতঃ__শ্বেচ্ছায় এই সংগ্রাম চালাইতে-হইবে। তিল তিল করিয়া 
আমরা নৃতন ভূমি জয় করিয়া লইব। তখন আমরা এমন প্রকৃত সম্পদের 


হন স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


অধিকারী হইব, যাহা কেহ কখনও আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া 
লইতে পারিবে না; এমন সম্পদ, যাহা কেহ নষ্ট করিতে পারিবে ন! ; এমন 
আনন্দ, যাহার উপর আর কোন বিপদের ছায়া পড়িবে না। : 

এতকাল ধরিয়া আমর! অন্যের উপর নির্ভর করিয়৷ আসিতেছি। যখন 
আমি সামান্য সুখ পাইতেছিলাম, তখন স্থখের কারণ যে ব্যক্তি, সে প্রস্থান 
করিলে অমনি আমি সুখ হাঁরাইতাম। মানুষের নিবুদ্ধিত। দেখ! আপনার 
স্থখের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভর করে! সকল বিয়োগই দুঃখময়। ইহ 
স্বাভাবিক। স্থখের জন্য ধনের উপর নির্ভর করিবে? ধনের হ্রাসবৃদ্ধি 
আছে। সুখের জন্য স্বাস্থ্য অথবা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করিলে 
আজ অথব। কাল দুঃখ অবশ্যস্তাবী । { 

অনস্ত আত্ম! ব্যতীত আর সব কিছু পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের চক্র 
আবতিত হইতেছে! স্থায়িত্ব তোমার নিজের অন্তরে ব্যতীত অন্ত কোথাও 
নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয় অশীম আনন্দ রহিয়াছে। ধ্যানই সেখানে 
যাইবার দ্বার। প্রার্থনা, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার উপাসনা ধ্যানের 
প্রাথমিক শিক্ষ1! মাত্র। তুমি প্রার্থনা করিতেছ, অর্ধ্যদান করিয়া থাকো; 
একটি মত ছিল যাহাতে বলা হইত, এ-সকলই আত্মিক শক্তির বৃদ্ধিনাধন 
করে; জপ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রতিমা, মন্দির, দীপারতি প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে 
মনে তদমুরূপ ভাবের সঞ্চয় হয়; কিন্তু ও ভাবটি সর্বদা মানবের নিজের 
মধ্যেই রহিয়াছে, অন্যত্র নয়। সকলেই এরূপ করিতেছে ; তবে লোকে 
যাহা না জানিয়া করে, তাহা জানিয়া করিতে হইবে। ইহাই হইল ধ্যানের 
শক্তি। তোমারই মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান আছে। তাহা কিরপে সম্ভব হইল ? 
ধ্যানের শক্তির দ্বারা। আত্মা নিজের অন্তঃপ্রদেশ মন্থন করিয়া উহা উদ্ধার 
করিয়াছে। আত্মার বাহিরে কখন কোন জ্ঞান ছিল কি? পরিশেষে 
এই ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হুইতে বিচ্ছিন্ন হই; 
তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন ৃত্যুহীন শ্বরূপকে জানিতে পারে। তখন 
আর কোন ছুঃখ থাকে না, এই পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না, ক্রমবিকাঁশও 
হয়না। আত্মা তখন জানে যে, সে সর্বদা পূর্ণ ও মুক্ত। 


ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য 

পৃথিবীর ধর্মগুলি পর্যালোচনা করিলে আমরা সাধারণতঃ দুইটি সাধন-পথ 
দেখিতে পাই । একটি ঈশ্বর হইতে মানুষের দিকে বিসপিত। অর্থাৎ সেমিটিক 
ধর্গগোষ্ঠীতে দেখিতে পাই- ঈশ্বরীয় ধারণা প্রায় প্রথম হইতেই ক্ফৃতিলাভ' 
করিয়াছিল, অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য যে, আত্মা সম্বন্ধে তাহাদের কোন 
ধারণ ছিল না । ইহা অতি উল্লেখযোগ্য যে, অতি-আধুনিক কালের কথা৷ 
ছাড়িয়া! দিলে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে জীবাত্মা-সম্পর্কে কোন চিন্তার স্ফুরণ 
হয় নাই। মন ও কতিপয় জড় উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের সৃষ্টি, তাহার 
অতিরিক্ত আর কিছু নয়। মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। অথচ. এই 
জাতির মধ্যেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর চিন্তাধারার বিকাশ হইয়াছিল। 
ইহাও অন্যতম সাধন-পথ । অন্ত সাধনপথ-_মানগুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বর ভিমুখে । 
এই দ্বিতীয় প্রণালীটি বিশেষরূপে আর্ধজাতির, আর প্রথমটি সেমিটিক 
জাতির । 

আর্ধগণ প্রথমে আত্মতত্ব লইয়া শুরু করিয়াছিলেন; তখন তাহাদের 
ঈশ্বরবিষয়ক ধাঁরণাগুলি অস্পষ্ট, পার্থক্য-নির্ণয়ে অসমর্থ ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। 
কিন্ত কালক্রমে আত্ম সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ! যতই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সম অন্থপাঁতে স্পষ্টতর হইতে লাঁগিল। সেইজন্য 
দেখা যায়, বেদসমূহে যাবতীয় জিজ্ঞাসাই সর্বদা আত্মার মাধ্যমে উত্থাপিত 
হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্ধদিগের যত কিছু জ্ঞান সবই জীবাত্মার 
মধ্য দিয়াই স্কুতি পাইয়াছে। সেইহেতু তাহাদের সমগ্র দর্শন-সাহিত্যে 
অস্তমুখী ঈশ্বরাহুন্ধানের বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একটি বিচিত্র ছাপ অঙ্কিত 
রহিয়াছে। 

আর্গণ নিজেদের অন্তরেই চিরদিন ভগবানের অনুসন্ধান করিয়াছেন। 
কালক্রমে এ সাধনপ্রণালী তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক ও নিজস্ব হইয়া 
উঠিয়াছিল। তাহাদের শিল্পচর্চা ও প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যেও এ 
| বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । বর্তমাঁনকাঁলেও ইওরোপে উপাঁসনারত কোন ব্যক্তির 
. প্রতিকৃতি আকিতে গিয়। শিল্পী তাহার দৃষ্টি উর্ধ্বে স্থাপন করাইয়া থাকেন। 
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উপাসক প্ররুতির বাহিরে ভগবান্কে অনুসন্ধান করেন, দূর মহাকাশের 
দিকে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে__এইভাবে সেই প্রতিমূর্তি অঙ্কত হয়। 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে উপাপকের মৃঠি অন্যরূপ। এখানে উপাপনায় চক্ষুদ্বয় 
মুদ্রিত থাকে. উপাসকের দৃষ্টি যেন অন্তর্মুখী। 
ই ছুইটিই মান্ষের শিক্ষণীয় বস্ত_একটি বহিঃপ্রকৃতি, অপরটি 
'অস্তঃপ্রকৃতি । আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হইলে ও সাধারণ মানুষের নিকট 
বাহ প্রকূতি__অন্থঃপ্রক্কতি বা চিন্তা-জগৎ ছারা সপ্ূর্ণরূপে গঠিত। অধিকাংশ 
দর্শনশাস্বে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শবশান্দে, প্রথমেই অন্তুমিত হইয়াছে যে, 
জড়বস্ত এবং চেতন মন-__ছুইটি বিপরীতধর্মী। কিন্ত পরিণামে আমর! দেখি, 
উহার! বিপরীতধর্মী নয়; বরং ধীরে ধীরে উহার] পরস্পরের সান্নিধ্যে 
আনিবে এবং চরমে একত্র মিলিত হইয়া এক অন্তহীন অখণ্ড বন্ধ হৃষ্ট করিবে। 
স্থতরাং এই বিশ্লেষণ দ্বার কোন একটি মতকে অপর মত হইতে উচ্চাবচ 
প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রায় নয়। বহিংপ্ররুতির সাহায্যে সত্যান্থসদ্ধীনে 
যাহার! ব্যাপৃত, তাহারা যেমন ভ্রান্ত নন, অস্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়া সত্যলাভের 
ধাহার৷ প্রয়াপী, তাহাদিগকেও তেমনি উচ্চ বলিয়| মনে করিবার কোন হেতু 
নাই। এই দুইটি পৃথক্‌ প্রণালী মাত্র। দুইটিই জগতে টিকিয়| থাকিবে; 
ছুইটিঃই অগ্রশীলন প্রয়োজন ; পরিণামে দেখা! যাইবে যে, ছুইটি মতেরই 
পরস্পর. মিলন হইতেছে । আমর! দেখি যে, মন যেমন দেহের পরিপন্থী নয়, 
দেহও তেমনি মনের পরিপন্থী নয়, যদিও অনেকে মনে করে, এই দেহটি 
একান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রাচীনকালে এতিদেশেই এমন বহু লোক ছিল, 
যাহার। দেহকে শুধু আধি, ব্যাধি, পাপ ও এ জাতীয় বস্তর আধাররূপেই গণ্য 
করিত। যাহ! হউক, উত্তরকালে আমর! দেখিতে পাই, বেদের শিক্ষা] 
অঙ্গপারে এই দেহ মনে মিশিয়া গিয়াছে এবং মন দেহে মিশিয়! গিয়াছে । 
একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহা! সমগ্র বেদে’ ধ্বনিত হইয়াছে £ যথা, 
যেমন একটি মাটির ডেল! সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমর! বিশ্বের সমস্ত মাটির 
বিষয় জানিতে পারি, তেমনি সেই বন কি, যাহ! জানিলে 


আমরা অন্ত সবই 


১ 


যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামত' মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং ন ভগবঃ স আদেশো| 
ভবতাতি ? যথা সৌমোকেন মৃংপিণ্ডেন সর্ব মৃন্ময়ং 


১ বিজ্ঞাতং স্তাদ্‌ বাচারস্তণং বিকারো৷ নামধেয়ং 
সু শুকেতোব সতাম্‌ ।--ছান্দোগ। উপ., ৬।১1৩-৪ 
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জানিতে পারি? কমবেশি স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে এই তত্বই সমগ্র মানব- 
জ্ঞানের বিষয়বস্ত। এই একত্ব উপলব্ধির দিকেই আমর! সকলে অগ্রসর 
হইতেছি। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম_তাহ!| অতি বৈষয়িক, অতি স্থল, 
অতি সুক্ষ, অতি উচ্চ, অতি আধ্যাত্মিক কৰ্মই হউক ন| কেন-__সমভাঁবে সেই 
একুই আদর্শ একত্বাম্ুভূতির দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে । এক 
ব্যক্তি অবিবাহিত। সে বিবাহ করিল। বাহৃতঃ ইহা! একটি স্বার্থপূর্ণ কাজ 
হইতে পারে, কিন্ত ইহার পশ্চাতে যে প্রেরণা__ষে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাঁহাঁও 
ওঁ একত্ব উপলব্ধির চেষ্টা। তাহার পুভ্র-কন্তা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে; সে 
তাহার দেশকে ভালবাসে, এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্বে 
তাহার প্রেম পরিব্যাপ্ত হয়। দুনিবার গতিতে আমর! সেই পূর্ণতার দিকে 
চলিতেছি__-এই ক্ষুদ্র আমিত্ব নাশ করিয়া এবং উদার হইতে উদারতর 
হইয়া অদৈতান্ভূতির পথে। উহাই চরম লক্ষ্য; ওঁ লক্ষ্যের দিকেই সমগ্র 
বিশ্ব দ্রুত-ধাঁবমাঁন, প্রতি অণু-পরমাণু পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য 
প্রধাবিত। অণুর সহিত অণুর, পরমাণুর সহিত পরমাণুর মুহুমু্ছ মিলন 
হইতেছে, আর বিশালাকতি গোলক, ভূলোক, চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, 
উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে । আবার উহারাঁও যথানিয়মে পরম্পরের দিকে 
বেগে ছুটিতেছে এবং একথা আমর! জানি যে, চরমে সমগ্র জড়-জগৎ ও 
চেতন-জগৎ এক অখণ্ড সত্বায় মিশিয়া একীভূত হইবে । 

নিখিল বিশ্বের বিপুলভাঁবে যে ক্রিয়া চলিতেছে, ব্যট্টি-মান্ুষেও স্বল্লায়তনে 
সেই ক্রিয়াই চলিতেছে । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা 
আছে, অথচ একত্বের__অখগুত্বের দিকে নিয়তই উহা! ধাবমান, আমাদের 
ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ প্রতি জীব যেন জগতের অবশিষ্টাংশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্য নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে । যে যত বেশী মূর্খ ও 
অজ্ঞান, সে. নিজেকে বিশ্ব হইতে তত. বেশী বিচ্ছিন্ন মনে করে। যে যত 
বেশী অজ্ঞান, সে তত বেশী মনে করে যে, সে মরিবে অথবা জন্মগ্রহণ 
করিবে ইত্যার্দি--এসকল ভাব এই অনৈক্য বা ভিন্নতাই প্রকাশ করে 
অথব। বিচ্ছিন্ন ভাবেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখা যায়, জ্ঞানোঁৎকর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গে মন্ব্ত্বের বিকাশ হয়, নীতিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় এবং মানুষের 
মধ্যে অখণ্ড চেতনার উন্মেষ হুয়। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতপারেই 

৩-১৮ রি 
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হউক, এ শক্তিই পিছনে থাকিয়া মানুষকে নিঃস্বার্থ হইতে প্রেরণা 
দেয়। উহাই সকল নীতিজ্ঞানের ভিত্তি; পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় 
বা যে-কোন ধর্মে বা যে-কোন অবতীরপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনীতির 
ইহাই সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ। নিঃস্বার্থ হও নাহং, নাহং-তুছু, 
তুঁহ'--এই ভাবটিই সকল নীতি ও অন্ুশাসনের পটভূমি। তুমি আমার 
অংশ, এবং আমিও তোমার অংশ। তোমাকে আঘাত করিলে আমি 
নিজেই আঘাতপ্রাপ্ত হই, তোমাকে সাহায্য করিলে আমার নিজেরই 
সাহায্য হইয়৷ থাকে, তুমি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ আমারও মৃত্যু 
হইতে পারে না ইহার অর্থ এই ব্যক্তিভাবশূন্যতার স্বীকৃতি। যতক্ষণ 
এই বিপুল বিশ্বে একটি কীটও জীবিত থাকে, ততক্ষণ কিরূপে আমি মরিতে 
পারি? কারণ আমার জীবন তো ও কীটের জীবনের মধ্যেও অনুস্থাত 
রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, কোন্‌ মান্ষকে সাহায্য 
না করিয়া আমর! পারি না, তাঁহার কল্যাণে আমারই কল্যাণ । 

এই বিষয়ই সমগ্র বেদান্ত এবং অন্তান্ত ধর্মের মধ্য দিয়া অনুস্থ্যত। 
'এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণভাবে ধর্মমাত্রই তিন ভাগে বিভক্ত ৷ 

প্রথমাংশ দর্শন_ প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি ও সাঁরকথা। সেই তত্বগুলি 
পুতাপীখ্যায়িকী__মহাপুরুষ বা বীরগণের জীবন, 
দেবমানবদের কাহিনীর মধ্য দিয়| রূপ পরিগ্রহ 
প্রকাশনাই সকল পুরাঁণ-সাহিত্যের মূল ভাব। নিম্রস্তরের পুরাঁণগুলিতে 
_আদিমধুগের রচনায়_এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় দেহের পেশীতে। 
পুরাণগুলিতে বধিত নায়কগণ আকুতিতেও যেমন বিশাল, 
তেমনি বিপুল। একজন বীরই যেন বিশ্বজয়ে সমর্থ। 
পদে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ অপেক্ষা ব্যাঁপকতর 
করে। ফলে মহাপুরুষগণ উচ্চতর নীভিজ্ঞানের নি 
চিত্ত হইয়াছেন। পবিত্রতা এবং উচ্চনীতিকোধের মধ্য দিয়াই তাহাদের 
শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার স্বত্ব -ব্যক্তিত্সম্পন্ন মহাপুরুষ 
স্বার্থপরত। ও নীতিহীনতার দুর্বার স্রোত প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের 
আছে। সকল ধর্মের তৃতীয় অংশ-_প্রতীকোপাসনা; ইহাকে তোমর! 
যাগযজ্ঞ, আহষ্টানিক ক্ৰিয়াকৰ্ম বলো। কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যান এবং 


দেবতা উপদেবতা বা 
করে। বস্তুতঃ শক্তির 


বিক্রমেও 
মান্গষের অগ্রগতির 
ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ 
দর্শনরূপে পুরাঁণাঁদিতে 
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মহাপুরুষগণের চরিত্রও সর্বস্তরের নরনারীর প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। 
এমন নিন্নপর্যায়ের মানুষও সংসারে আছে, যাহাঁদের জন্য শিশুদের মতো 
ধর্মের “কিওারগার্টেন, প্রয়োজন । এভাবেই প্রতীকোপাসনা ও ব্যাবহারিক 
দৃষ্টান্তের হাতে-নাতে প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে; এগুলি ধরা যায়, 
বৌঁঝ। যার-_ইন্িয়ের সাহায্যে জড়বস্তর মতো দেখা যায় এবং অনুভব 
করা যায়। 
অতএব প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি স্তর ব! পর্যায় দেখা যায়; যথা__দর্শন, 
পুরাণ ও পুজা-অন্ষ্ঠান। বেদান্তের পক্ষে একটি সুবিধার কথা বলা যায় 
যে, সৌভাগ্যক্ৰমে ভারতবর্ষে ধর্মের এই তিনটি পর্যায়ের সংজ্ঞাই সুস্পষ্টভাবে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্তান্ত ধর্মে যূলতত্বগুলি উপাখ্যান অংশের সহিত এমনভাবে 
জড়িত যে, একটিকে অপরটি হইতে স্বতন্ত্র করা বড় কঠিন। উপাখ্যান- 
ভাগ যেন তত্বাংশকে গ্রাস করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে এবং কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ মাহ্ষ তবগুলি একরূপ ভুলিয়া যায়, তত্বাংশের 
তাৎপর্য আর ধরিতে পারে না। তত্বের টাকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি মূলতত্বকে 
গ্রাস করে এবং সকলে এগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে ও অবতার, প্রচারক, 
আচাধদের কথাই কেবল চিন্তা করে। মূলতত্ব প্রার বিলুপ্ত হয়_এতদূর 
লুপ্ত হয় যে, বর্তমীনকালেও যদি কেহ যীশুকে বাদ দিয়া গ্রীষ্ধর্ষের 
তত্বমমূহ প্রচার করিতে প্রয়াসী হয়, তবে লোকে তাহাকে আক্রমণ করিতে 
চেষ্টা করিবে এবং ভাঁবিবে সে অন্তায় করিয়াছে এবং গ্রষ্টধর্ষের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছে। অস্থরূপভাবে যদি কেহ হজরত মহম্মদকে বাদ দিয়! ইসলা মবর্ের 
তত্বগুলি প্রচার করিতে অগ্রসর হয়, তবে মুসলমাঁনগণও তাহাকে অহা 
করিবে না । কাঁরণ বাস্তব উদীহরণ- মহাপুরুষ ও পয়গন্বরের জীবনকাহিনীই 
তত্বাংখকে সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাঁখিয়াছে। 
_. বেদাস্তের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের হৃষ্ট নয়। 
স্থতরাং স্বভাবতঃ বৌদ্ধধর্ম, খীষ্টধর্ম বা ইসলামের ন্যায় কোন প্রত্যাদিষ্ট 
বা ln প্রভাব উহার তত্বাংশগুলিকে সর্বতোভাবে গ্রাস অথবা! 
আবৃত করে নাই ।-- 

'তবমাত্রই শাশ্বত ও চিরন্তন, এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ যেন গৌণপর্থীক়- 
ভুক্ত-_তীাহাঁদের কথা বেদান্তশাস্তে উল্লিখিত হয় নাই। উপনিষদসমূহে 
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কৌন বিশেষ প্রত্যা্্বিষ্ট পুরুষের বিষয় বলা হয় নাই, তবে বহু মন্্ররষ্টা পুরুষ 
ও নারীর কথা বল৷! হইয়াছে। প্রাচীন ইহুদীদের এই ধরনের কিছু ভাব 
ছিল; তথাপি দেখিতে পাই মোজেদ্‌ হি্র সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া 
আঁছেন। অবশ্ত আমি বলিতে চাই না যে, এই দিদ্ধ মহাঁপুরুষগণ কর্তৃক 
একট! জাতির ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া! খারাপ । কিন্ত যদি কোন কারণে 
ধর্মের সমগ্র তত্বাংশকে উপেক্ষ। করা হর, তবে তাহা জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই 
ক্ষতিকর হুইবে। তব্বের দিক দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকট! এক্যহুত্র 
খুঁজিয়। পাইতে পারি, কিন্ত ব্যক্তিত্বের দিক দির। তাঁহ। সম্ভব নয়। ব্যক্তি 
আমাদের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করে) তত্বের আবেদন উচ্চতর ক্ষেত্র অর্থাৎ 
আমাদের শাঁন্ত বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তত্বই চরমে জয়লাভ করিবে, 
কারণ উহাই মানুষের মন্ুয্যত্ব। ভাঁবাবেগ অনেক সময়ই আমাদিগকে 
পশুস্তরে নামাইয়া আনে। বিচারবুদ্ধি অপেক্ষ। ইন্দরিযগুলির সহিতই ভাঁবাঁবেগের 
সম্বন্ধ বেশি; সুতরাং যখন তত্বমমূহ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত, হয়, এবং 
ভাবাবেগ্‌ প্রবল হইয়| উঠে, তখনই ধর্ম গৌড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার পর্যবসিত 
হয় এবং ওঁ অবস্থায় ধর্ম এবং দলীয় রাজনীতি ও অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ 
কৌন পার্থক্য থাকে না। তখন ধর্মদহবদ্ধে মানুষের মনে অতি উৎকট ও অন্ধ 
ধারণার স্থষ্টি হয় এবং হাজার হাজার মান্য পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও 
দ্বিধা করে না। যদিও এ-সকল প্রত্যা্িষ্ট মহাপুরুষের জীবন-__সৎকর্ষের মহতী 
প্রেরণান্বরপ, নীতিচ্যুত হইলে ইহাই আবার মহা অনর্থের হেতু হইয়৷ থাকে । 
এই প্রক্রিয়৷ সর্বযুগেই মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং 
ধরিত্রীকে রক্তন্নাত করিয়াছে। বেদান্ত এই বিপদ এড়াইয়া যাইতে সমর্থ, 
কারণ ইহাতে কোন প্রত্যাদিষ্ পুরুষের স্থান নাই। বেদান্তে অনেক মনত্্রষ্টার 
কথা৷ আছে_-ষি ব| ‘মুনি’ শব্দে তাঁহারা অভিহিত। '্রষ্টা, এবটিও 
আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত। যাহার! সত্য দর্শন করিয়াছেন, মন্তার্থ উপলব্ধি 
করিয়াছেন__তীহারাই দ্রষ্টা। j 

মন্ত' শব্দের অর্থ-যাহা মনন করা হইয়াছে, যাহ মনে ধ্যানের ছারা লব্ধ $ 
এবং খষি এই-সব মন্ত্রের ভষ্টা। এই মন্তরপ্ুলি কোন মানবগোষ্ঠীর অথবা 
কৌন বিশেষ নর বা নারীর নিজন্ সম্পত্তি নয়, তা তিনি যত বড়ই হউন । 
এমন কি, বুদ্ধ বাঁ যীশুখীষ্টের মতো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। 
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এই মতগুলি ক্ষুত্রাদপি ক্ষুত্রেরও যেমন সম্পত্তি, বুদ্ধদেবের মতো মহাঁমানবেরও 
তেমনি সম্পত্তি; অতি নগণ্য কীটেরও যেমন সম্পত্তি, শ্রীষ্টেরও তেমনি 
সম্পত্তি, কারণ এগুলি সার্বভৌম তত্ব । এই মন্ত্রগুলি কখনও স্থষ্ট হয় নাই__ 
চিরন্তন, শাশ্বত) এগুলি অজ-_আধুনিক বিজ্ঞানের কোন বিধি বা নিয়মের 
দ্বার! স্থষ্ট হয় নাই, এই মন্ত্রগুলি আবৃত থাকে এবং আবিষ্কৃত হয়, কিন্ত 
অনন্তকাল প্রকৃতিতে আছে। নিউটন জন্মগ্রহণ না করিলেও জগতে 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিরাজ করিত এবং ক্রিয়াশীল থাঁকিত। নিউটনের প্রতিভা 
ওঁ শক্তি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিয়াছিল, সজীব করিয়াছিল এবং মানবীয় 
জ্ঞানের বিষয়বস্ততে বূপায়িত করিয়াছিল মাত্র। বর্মতত্ব এবং স্থুমহাঁন্‌ 
আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সম্পর্কেও এঁকথ। প্রযোজ্য । এগুলি নিত্যক্রিয়াশীল। যদি 
বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ মোটেই ন! থাকিত, যদি খষি এবং 
অবতীরপ্রথিত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তথাপি এই ধর্মতত্ব- 
গুলির অস্তিত্ব থাকিত। এগুলি শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত আছে, এবং 
মন্ুযুজাতি ও মন্ধুষাপ্রকৃতির উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ধীর-স্থিরভাঁবে 
ক্রিয়াশীল থাকিবে । কিন্তু তীহাঁরাই অবতারপুরুষ, ধাহারা এই তত্বগুলি 
দর্শন ও আবিফার করেন,_তীহারাঁই আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবিষ্কারক । 
নিউটন ও গ্যালিলিও যেমন পদার্থবিজ্ঞানের খষি ছিলেন, অবতীরপুরুবগণও 
‘তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের খধি। এ-সকল তত্বের উপর কোন বিশেষ অধিকার 
তাহার] দাবি করিতে পারেন না, এগুলি বিশ্বপ্রক্কৃতির সাধারণ সম্পদ্‌। 
হিন্দুদের মতে বেদ অনন্ত। বেদের অনন্তত্বের তাৎপর্য এখন আমরা 
বুঝিতে পারি। ইহার অর্থ_ প্রকৃতির যেমন আদি বা অন্ত বলিয়া কিছু নাই, 
এ-সকল তন্বেরও তেমনি আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর পর 
পৃথিবী, মতবাঁদের পর মতবাদ উদ্ভৃত হইবে, কিছুকাল চলিতে থাকিবে 
এবং পরে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; কিন্ত বিশ্বপ্রকৃতি একরূপই থাকিবে । 
লক্ষ লক্ষ মতবাদের উদ্ভব হইতেছে, আবার বিলয় হইতেছে। কিন্তু বিশ্ব 
একইভাবে থাকে । কোন একটি গ্রহ সম্পর্কে সময়ের আদি-অন্ত হয়তে| বলা 
যাইতে পারে, কিন্ধ বিশ্বত্র্াওড সম্পর্কে এরূপ সীমানির্দেশ একেবারে অর্থহীন । 
নৈসগিক নিয়ম, জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তত্বাদি সম্পর্কেও 
এ কথা সত্য। আদি-অন্তহীন কালের মধ্যে তাঁহার! বিরাজমান, এবং মানুষ 
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অতি-স্প্রতি, তুলনীমূলকভাঁবে বলিতে গেলে বড় জোর কয়েক হাজার বৎসর 
যাঁবং মানুষ এগুলির স্বরূপ-নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছে। অজস্র উপাদান 
আমাদের সন্মুখে রুহিয়াছে। অতএব বেদ হইতে একটি মহাঁন্‌ সত্য আমরা 
প্রথমে শিক্ষী করি যে, ধর্ম সবেমাত্র শুরু হুইয়াছে। আধ্যাত্মিক সত্যের 
অসীম সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। ইহা আমাদিগকে আবিঘাঁর 
করিতে হইবে, কার্যকর করিতে হইবে এবং জীবনে রূপায়িত করিতে 
হুইবে। সহস্র সহস্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব জগত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
আরও লক্ষের আবির্ভাব ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করিবে । 

প্রাচীন যুগে প্রতি সমাঁজেই অনেক প্রত্যারদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। 
এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে প্রতি নগরের পথে পথে প্রত্যাদিষ্ট 
পুরুষের সাক্ষাৎ পাঁওয়া যাইবে। বস্তুতঃ প্রাচীনযুগের সমাজব্যবস্থায় 
অসাধারণ ব্যক্তিগণই-বলিতে গেলে অবতাররূপে চিহ্নিত হুইত। সময় 
আদিতেছে, যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ধর্মজীবন লাভ করার 
অর্থই ঈশ্বরকর্তৃক প্রত্যাদেশ লাভ কর! এবং নর বা নারী সত্যদ্রষ্টা ন। হইয়। 
কেহই ধামিক হইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধর্মতত্ব শুধু 
মানসিক চিন্ত| বা! ফাকা কথার মধ্যে নিহিত নয়? পরস্ত বেদের শিক্ষ। এই 
তবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং 
সমাজে উহার প্রচারের মধ্যেই ধর্মের মূল রহস্ত নিহিত। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ব। 
খষি গড়িয়া তোলাই ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিছ্যায়তনগুলিও সেই উদ্দেশ্ত- 
সাধনের জন্যই গড়িয়া উঠিবে। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যাঁদিষ্ট পুকুষগণে পূর্ণ হইবে। 
যে পর্যন্ত মান্য প্রত্যাদিষ্ পুরুষ ন! হয়, ধর্ম তাহার নিকটে উপহাঁসের বস্ত 
এবং শুধু কথার কথ। হইয়| দাড়ায়। দেয়ালকে যেমন দেখি, তাঁহ! অপেক্ষাও 
সহ্গ্তণ গভীরভাবে ধর্মকে আমরা! প্রত্যক্ষ করিব, উপলদ্ধি করিব অনুভব 
করিব। 
ধর্মের এসকল বিবিধ বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি মূলতত্ব বিদ্যমান 
আমাদের জন্য তাঁহা পূর্বেই বিশদরূপে বধিত হইয়াছে। প্রত্যেক 
জড়বিজ্ঞান ওক্যের সন্ধান পাই শেষ হইবে, কারণ ইহার বেশি আর 
আমরা যাইতে অক্ষম। পূর্ণ ওক্যে পৌছিলে তত্বের দিক দিয়! বিজ্ঞানের 
আর বেশি বলিবার কিছুই থাকে না। ব্যাবহারিক ধর্মের কাজ শুধু 


এবং 
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প্রয়োজনীয় খুটিনাটিগুলির ব্যবস্থা কর1। উদাহরণস্বরূপ, যে-কোন একটি 
বিজ্ঞানশাঁখা__যথ। রসাঁয়নশান্ত্রের কথা ধরা যাইতে পারে। মনে করুন, 
এমন একটি মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল, ষাঁহা হইতে অন্যান্য 
উপাঁদানগুলি প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । তখনই বিজ্ঞীন-হিসাবে রসায়নশাস্ত 
চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে। তারপর বাকী থাকিবে প্রতিদিন এ মূল 
উপাদানটির নব নব সংযোগ আবিষ্কার কর! এবং জীবনের প্রয়োজনে এ যৌগিক 
 পদীর্থগুলি প্রয়োগ করা। ধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা । ধর্মের মহান্‌ তত্বসমূহ, 
উহার কার্ধক্ষেত্র ও পরিকল্পনা সেই স্মরণাতীত যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
যে-যুগে জ্ঞানের চরম এবং পরম বাণী বলিয়৷ কথিত__বেদের সেই ‘সোহহম্‌ 
তত্বটি মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াঁছিল। সেই “একমেবাঁদ্বিতীয়ম্”-এর 
মধ্যে এই সমগ্র জড়জগৎ ও মনোজগণ সমন্বিত, ইহাকে কেহ ঈশ্বর, কেহ ব্রহ্ম, 
কেহ আল্লা, কেহ জিহৌবা অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করিয়া থাকে । 
এই মহান্‌ তত্ব আমাদের জন্য পূর্বেই বিশদরূপে বণিত হইয়াছে; ইহার 
বাহিরে যাঁওয়! আমাদের সাধ্য নাই । আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনের 
প্রত্যেক ব্যাপারে উহাকে সার্থক করিতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে। এখন 
আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে__যেন আমর! প্রত্যেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ 
হইতে পারি। আমাদের সন্মুখে বিরাট কাজ। 
প্রাচীনকালে প্রত্যািষ্ট পুরুষের তাৎপর্য অনেকে উপলব্ধি করিতে পাঁরিত 
না। সে-কালে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা 
হইত। তাহারা মনে করিত, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ব| তীক্ষবুদ্ধির প্রভাবে কোন 
ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। আধুনিক কালে আমরা প্রমাণ 
করিতে প্রস্তুত যে, এই.জ্ঞান প্রত্যেক জীবের__সে যে-ই হউক বা যেখানেই 
বাস করুক-__জন্মগত অধিকার এই জগতে আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছু 
নাই। যেবব্যক্তি আকস্মিকভাবে কিছু লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে 
করি, সেও ইহ! পাইবার জন্য যুগযুগব্যাপী ধীর ও অব্যাহত তপস্ত| করিয়াছে। 
সমগ্র প্রশ্নটি আমাদের উপর নির্ভর করে; আমরা কি সত্যই খধি বা 
প্রত্যা্িষ্ট পুরুষ হইতে চাই? যদি চাই, তবে অবশ্যই আমর] তাহ! হইব । 
প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ গড়িবাঁর এই বিরাট কাজ আমাদের সম্মুখে বর্তমান । 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের প্রধান ধর্মগুলি এই 
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মহৎ উদ্দেশ্যে, কাজ করিয়া যাইতেছে। পার্থক্য শুধু এই যে, দেখিবে বহু 
ধর্মমত ঘোষণ। করে £ আধ্যাত্মিক সত্যের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি এ-জীবনে 
হইবার নয়, মৃত্যুর পর অন্য জগতে এক সময় আদিবে, যখন সে সত্য 
দর্শন করিবে, এখন তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্ত যাহারা এ-সব 
কথ। বলে, তাহাদিগকে বেদান্ত জিজ্ঞাসা করে : অবস্থা যদি বাস্তবিক 
এইবূপই হয়, তবে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রমাণ কোথায়? উত্তরে তাহাদের 
বলিতে হইবে সর্বকালেই কতগুলি বিশিষ্ট মানুষ থাকিবেন, যাহার! এ 
জীবনেই সেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বন্তপমৃহের আভাস পাইয়াছেন। 
অবশ্য -ইহীতেও সমস্তার সমাধান হইবে না। যদি এ-সকল ব্যক্তি 
অসাধারণই হইয়| থাকেন, যদি অকস্মাৎই তাহাদের মধ্যে ও শক্তির উন্মেষ 
হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। 
যাহা দৈবাৎ-ল্ধ তাহা বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে পাপ, কারণ আমরা 
তাহা জানিতে পারি ন|। জ্ঞান কাহাকে বলে ? জ্ঞানের অর্থ__বিশেষত্ব বা 
অভভূতত্বের বিনাশ। মনে করুন, একটি বালক রাস্তায় বা কোন পশু- 
প্রদর্শনীতে গিয়া অদ্ভুত আরুতির একটি জন্ত দেখিতে পাইল। সেই 
জন্ধটি কি-_-সে চিনিতে পারিল না। তারপর সে এমন এক দেশে গেল, 
যেখানে এঁ-জাতীয় জন্ত অসংখ্য রহিয়াছে। তখন সে উহাদিগকে একটি 
বিশেষ শ্রেণীর জন্ত বলিয়। বুঝিল এবং সন্তুষ্ট হইল। তখন মূল তবটি জানার নামই 
হইল জান। তন্ব-বজ্িত কোন একটি বন্তবিশেষের যে জান, তাহা জ্ঞান নয়। 
মূল সত্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বিষয়, অথবা অল্প কয়েকটি বিষয় 
সম্পর্কে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের জ্ঞান হয় না, আমরা 
অভ্ঞানই থাকি। অতএব যদি এই প্রত্যািষ্ট পুরুষগণ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিই 
হইয়া! থাকেন, যদি সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে ফে-জ্ঞান, তাহা লাভ করিবার 
অধিকার শুধু তাঁহাদেরই হইয়া থাকে এবং অন্ত কাহারও না থাকে, তবে তাহা- 
দিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ তাহার! বিশেষ ধরনের 
দা মাত্র, যূলতত্বের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই। আমরা নিজের! যদি 
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জন মানুষ আসিয়। লোকসমাজে ওঁ সমুদ্র-নাগিনীদের কাহিনী প্রচার করেন, 
অথচ অন্য কেহ কখনও উহাঁদিগকে দেখে নাই । তাহাদের উল্লেখযোগ্য কোন 
বিশেষ তত্ব নাই; কাজেই জগৎ উহা! বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ এ-সকল 
কাহিনীর পশ্চাতে কোন শাশ্বত সত্য নাই বলিয়াই জগৎ উহ! বিশ্বাস 
করে না। যদি কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া বলে যে, একজন প্রত্যাটিষ্ পুরুষ 
তাহার স্থুলশরীর সহ অকস্মাৎ ব্যোমপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাহা হইলে 
সেই অসাধারণ ব্যাপারটি দর্শন করিবার অধিকার আমার আছে। আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করি__“তোমার পিত! কিংবা পিতামহ কি দৃশ্যটি দেখিয়!- 
ছিলেন?’ সে উত্তরে বলে, “না, তাঁহারা কেহই দেখেন নাই, কিন্তু পাঁচ হাজার 
বৎসর পূর্বে এরূপ ঘটন] ঘটিয়াছিল "_এবং এরূপ ঘটন! যদি আমি বিশ্বাস 
ন! করি, তবে অনস্তকালের জন্য আমাকে নরকে দগ্ধ হইতে হইবে । 

এ-কী কুসংস্কার! আর ইহারই ফলে মানুষ তাহার দেব-স্বভাব হইতে 
পশু-স্বভাবে অবনত হুইতেছে। যদি আমাদিগকে সব কিছু অন্ধভাবেই 
বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিচারবুদ্ধি আমর! লাভ করিয়াছি কেন? যুক্তি- 
বিরোধী কোন কিছু বিশ্বাস করা কি মহাপাপ নয়? ঈশ্বর যে উত্রুষ্ট সম্পদটি 
আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে ব্যবহার না করিবার কী 
অধিকার আমাদের আছে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরদত্ত শক্তির 
ব্যবহারে অক্ষম অন্ধবিশ্বামী অপেক্ষা যুক্তিবাদী অবিশ্বীসীকে ভগবান্‌ সহজে 
ক্ষমা করিবেন । অন্ধবিশ্বাসী শুধু নিজের প্রকৃতিকে অবনমিত করে এবং পশ্ুস্তরে 
অধঃপতিত হয়-বুদ্ধিনাশের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুক্তিবিচারের আশ্রয় 
আমর! অবশ্য গ্রহণ করিব এবং সকল দেশের প্রাচীন শান্ত্ে বণিত এই-সকল 
ঈশ্বরের দূত বা মহাপুরুষের কাহিনীকে যখন যুক্তিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে 
পারিব, তখন আমর! তাহাদিগকে বিশ্বাস করিব। যখন আমাদের মধ্যেও 
তাহাদের মতে৷ প্রত্যার্দিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব, তখনই তাহাদিগকে 
বিশ্বাস করিব। তখন আমরা দেখিব যে, তাহারা বিচিত্র ধরনের কোন জীব 
নন, পরম্ধ কতকগুলি তত্বের জীবন্ত উদাহরণ মাত্র। জীবনে তাহার! তপস্া 
করিয়াছেন, কর্ম করিয়াছেন, ফলে ও নীতি বা তত্ব স্বতই তাহাদের মধ্যে রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগকেও এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে অবশ্য কর্ম 
করিতে হইবে । যখন আমরা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইব, তখনই আমর] তীহাঁকে 
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চিনিতে পারিব। তাহারা মন্ত্র ছিলেন, ইন্দ্রিয়ের পরিধি অতিক্রম করিয়া 
অতীন্দ্ৰিয় সত্য দর্শন করিতেন__এ-সকল কথা আমরা তখনই বিশ্বাস করিব, । 
যখন এরূপ অবস্থা নিজেরা লাভ করিতে সমর্থ হইব, তৎপূর্বে নয়। 

বেদীন্তের ইহাই একমাত্র মূলশীতি। বেদান্ত ঘোষণা করেন যে, প্রত্যক্ষ 
এবং জাগ্রত উপলবধিই ধর্মের প্রাণ; কারণ ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও 
মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোকের প্রশ্ন, সবই সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রশ্ন মাত্র। 
কাল অনন্ত, মানুষ তাহাকে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত সামান্ত 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন ভিন্ন দশ ঘটিকা এবং বার ঘটিকা সময়ের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। কালপ্রবাহ অন্তহীন গতিতে চলিয়াছে। সুতরাং এই জীবন 
বা৷ জীবনান্তরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? উহা! সময়ের প্রশ্ন মাত্র এবং সময়ের 
হিসাবে ঘেটুকু ক্ষতি হয়, কর্ণের গতিবৃদ্ধিতে তাহার পূরণ হইয় থাকে । 
অতএব বেদান্ত ঘোষণা করিতেছেন ধর্ম বর্তমানেই উপলব্ধি করিতে হইবে 
এবং তোমাকে ধামিক হইতে হইলে সংস্কারমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন মন লইয়া 
কঠোর শ্রমের সহিত অগ্রনর হইতে হইবে, তত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে ॥ 
প্রত্যেকটি বিষয় স্বয়ং দর্শন করিতে হইবে তাহা হইলেই যথার্থ ধর্মলাভ 
করিবে। ইহার পূর্বে তুমি নাস্তিক ছাড়া আর কিছু নও, অথবা নাস্তিক 
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ নাস্তিক তবু ভাল, কারণ সে অকপট। অকপট 
ভাবেই দে বলে, ‘আমি এ-সকল জানি না।” আর অপর সকলে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা 
সত্বেও নিজেদের জাহির করিয়। বলে, ‘আমর! অতি ধায্নিক ৷ কেহ জানে 
না, তাহার ধর্ম কি, কারণ প্রত্যেকে ঠাকুরমার ঝুলি'র কতকগুলি আজগবি 
কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়াছে, পুরোহিতর! সেইগুলি বিশ্বাস করিতে তাহা 
দিগকে বলিয়াছে না করিলে তাহাদের উদ্ধার নাই। যুগে যুগে এই ধারাই 
চলিয়া আসিতেছে। 

ধর্মের প্রত্যক্ষা্থভূতিই একমাত্র পথ। 


আমাদের প্রত্যেককেই সেই- 
পথটি আবিদ্ধার করিতে হইবে। 


প্রশ্ন উঠিবে, বাইবেল-প্রমুখ শান্ত্সমূহের 
বশ্য যথেষ্টই আছে, যেমন কোন দেশকে: 
র প্রয়োজন। ইংলণ্ডে আদিবার পূর্বে 
২খ্যবার দেখিয়াছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে মোটা- 
চিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তথাপি 


জানিতে হইলে তাহার মানচিত্রে 
আমি ইংলগ্ডের মানচিত্র অস 
মুটি একটি ধারণা পাইতে মান 


ধর্মের সাঁধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য ২৮৩ 


যখন এদেশে আঁসিলাম, তখন বুঝিলাম মানচিত্রে ও বাস্তব দেশে কত প্রভেদ ! 
উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য । শাস্তরগুলি মানচিত্র মাত্র__এগুলি 
অতীত মহাপুরুষগণের অন্থভূতি বা অভিজ্ঞতা । এগুলি আমাদিগকে একই 
ভাবে একই অভিজ্ঞত| বা অন্ভূতিলাঁভে সাহস দেয় ও অনুপ্রাণিত করে। 

১ বেদান্তের প্রথম তত্ব এই-_অন্ুভূতিই ধর্ম ; অন্ুভূতিদম্পন্ন ব্যক্তিই ধায়িক, 
অনুভূতিহীন ব্যক্তিতে ও নাস্তিকে কোন পার্থক্য নাই। বরং নাস্তিক 
ভাল, কারণ সে নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে। আবার ধর্মশান্্রমূহ 
ধর্মানৃভূতিলীভে প্রভূত সাহায্য করে। এগুলি শুধু আমাদের পথ-প্রদর্শক নয়, 
পরন্ত আমাদিগকে সাধনপ্রণালীর উপদেশ দেয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব 

. অন্থসন্ধান-প্রণালী আছে। এ-জগতে এমন বহুলোক আছেন, যাহার! বলেন, 
‘আমি ধার্মিক হইতে চাহিয়াছিলাম, সত্য উপলব্ধি করিতে চীহিয়াছিলাম, 
কিন্তু পারি নাই; সুতরাং আমি কিছু বিশ্বাস করি না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধ্যেও এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে । বহু লোক তোমাকে বলিবে, “আমি 
ধাঁমিক হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আজীবন দেখিয়াছি, উহার মধ্যে 
কিছু নাই।” আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার দেখিবে £ঃ মনে কর, একজন 
রাসায়নিক__বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আসিয়া! বসায়নশাস্ত্রের কথা 
বলিলেন । যদি তুমি তীহাঁকে বলো, ‘আমি রপাঁয়নবিগ্ভার কিছুই বিশ্বাস করি 
না, কারণ আঁজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত উহার মধ্যে কিছুই 
পাই নাই ।» তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, “কখন তুমি এরূপ চেষ্টা 
করিয়াছিলে ? তুমি বলিবে, ‘যখন ঘুমীইতে যাঁইতাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা 
উচ্চারণ করিতাম-__হে রসায়নশাস্ত্, আমার নিকট এসো।। কিন্ত সে কখনও 
আপে নাই ।” উহাঁও ঠিক তেমনি। উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাস্য করিবেন 
এবং বলিবেন, “না, উহা! যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়। 
ক্ষাররদ, অগ্রস প্রভৃতি মিশাইয়! দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত 
পোড়াও নাই? এ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে বসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিতে। ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ শ্রম স্বীকার করিতে কি প্রস্তুত 
আছ? প্রত্যেক বিজ্ঞানশীখারই যেমন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট প্রণালী 
আছে, ধর্সান্বশীলনেরও সেরূপ আছে। ধর্মেরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে। 
এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট মহীপুরুষগণের, যাহার! ধর্ম উপলদ্ধি 
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করিয়াছেন এবং কিছু লাভ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে অবশ্য 
আমর! ধর্মলীতের কোন-না কোন শিক্ষা পাইতে পারি এবং পাইব। 
তাহার! আমাদিগকে ধর্মের বিবিধ প্রণালী, বিশেষ পদ্ধতি শিখাইবেন, এবং 
এগুলির সাহায্যেই আমরা ধর্মের নিগুঢ় সত্যনমূহ উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইব। 
তাহার! আজীবন সাধনা করিয়াছেন, মনকে সুস্মতম অনুভুতির উপযোগী 
করিয়া মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই 
সক্মানুভূতির সহায়তায় ধর্মতত্ব উপলদ্ধি করিয়াছেন। ধামিক হইতে হইলে, 
ধর্মকে উপলদ্ধি ও অনুভব করিতে হইলে, প্রত্যার্দিষ্ট মহাপুরুষ হইতে হইলে 
তাহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী সাধন করিতে 
হইবে। তারপরও যদি কিছু না পাঁওয়। যায়, তখন অবশ্য এ-কথা বলিবার 
অধিকার আমাদের হইবে, 'ধর্সের মধ্যে কিছুই নাই, কারণ আমি পরীক্ষা 
করিয়াছি এবং বিফল হইয়াছি ৷? 

ইহাই সকল ধর্মের ব্যবহারিক দিক। জগতের সকল ধর্মগ্রন্থেই ইহা! 
পাইবে । কতকগুলি মত ও নীতিকথাই ধর্ম শিক্ষা দেয় না, পরন্থ মহাপুরুষদের 
জীবনে ধর্মের আচরণ ব! তপস্যা দেখিতে পাও । যে-সকল আচার-আচরণের 
বিষয় হয়তে। শান্তে পরিষ্কারভাবে লিখিত নাই, সেগুলিও এই-সকল মহাঁপুরুষের 
প্রাত্যহিক জীবনে_-আহারে ও বিহারে প্রতিপালিত এবং অন্ুম্থত হয় 
দেখিতে পাইবে। মহাপুরুষদের সমগ্র জীবন, আঁচরণ, কর্ম-পদ্ধতি, প্রভৃতি 
সব কিছুই জনসাধারণের জীবনধার| হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেইজন্যই 
তাহার। উচ্চতর জ্ঞান ও ভগবদ্র্শনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর 
আমরাও যদি এরূপ দর্শন লাভ করিতে চাই, তবৈ আমাদিগকেও অনুরূপ 
পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তপস্তা ও অভ্যাস- 
যোগের দ্বারাই আমরা এরূপ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিব। সুতরাঃ 
বেদান্তের পদ্ধতি এই £ প্রথমে ধর্মের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত করিতে হয়, 
লঙ্যবসুটি চিহ্নিত করিতে হয়, তারপর যে-প্রণালী সহায়ে ও লক্ষ্যে পৌছানো! 
যায়, মেই নীতি শিখিতে হয়, বুঝিতে হয় এবং উপলদ্ধি করিতে হয়। 

আবার এ-সকল প্রণাঁলীও বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের গ্রকৃতি 
পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে, একই প্রণালী আমাদের একাধিক ব্যক্তির পক্ষে 
কচিৎ সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের রুচি ও প্ররুতি 


ধর্মের সাঁধন-প্রণাঁলী ও উদ্দেশ্য ২৮৫ 


পৃথক্‌, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন হওয়া উচিত। দেখিবে কেহ কেহ অত্যন্ত 
ভাবপ্রবণ, কেহ কেহ দার্শনিক ও যুক্তিবাদী ; কেহ কেহ আনুষ্ঠানিক পূজা- 
অর্চনার পক্ষপাতী-_স্ুলবস্তর সহায়তা পাইতে চান। আবার দেখিবে 
কেহ কেহ কোনপ্রকার রূপ, মৃতি বা পৃজা-অনুষ্ঠান পছন্দ করে না, এসব 
তাহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আবার আর একজন একবোবা৷ তাবিজ, কবচ 
সার শরীরে ধারণ করে; সে এই-সকল প্রতীকের প্রতি এত অনুরাগী! আর 
একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি দানধ্যানের পক্ষপাতী ; সে কাদে, ভালবাসে, আরও 
কত প্রকারে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করে। অতএব এই-সকল ব্যক্তির জন্য 
কখনও একই প্রণালী উপযোগী হইতে পারে না। যদি ধর্মজগতে সত্য- 
লাভের জন্য একটি মাত্র পথ নির্দিষ্ট থাকিত, তবে এ পথ যাহাদের উপযোগী 
নয়, তাহাদের পক্ষে মহ| অনিষ্টের কারণ হইত, মৃত্যুতুল্য হইত। স্থতরাং 
সাধনপ্রণালী বিভিন্ন হইবে। বেদান্ত সেইজন্য রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদমুযায়ী নির্দেশ দিয়! 
থাকেন। তোমার রুচি অনুযায়ী যে-কোন একটি পথ গ্রহণ কর । একটি, 
তোমার উপযোগী না হইলে অন্য একটি হয়তো উপযোগী হইবে । 

এই দৃষ্টিভরদী হইতে বিচার করিলে আমর! দেখি যে, জগতে প্রচলিত 
একাধিক ধর্ম আমাদের পক্ষে কত গৌরবের বিষয়! বহুলোকের ইচ্ছান্ত্যায়ী 
মাত্র একজন আচার্য ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ন। হইয়। বহু ধর্মগুরুর আবিতাব 
কত কল্যাণকর! মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে ইমলামধর্ণে, খ্ৰীষ্টানগণ 
গ্রীষ্টধর্মে এবং বৌদ্ধগণ বৌদ্বধর্মে দীক্ষিত করিতে চান; কিন্তু বেদাস্তের' 
ঘোষণা এই £ জগতের প্রত্যেকটি নরনারী নিজ নিজ পৃথক্‌ মতে বিশ্বাসী 
হউক । মতগুলির পশ্চাতে একই তত্ব, একই একত্ব বিদ্যমান । যত অধিক 
সংখ্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যত বেশী শাস্ত্র থাকিবে, 
যত বেশী মন্তর্ষ্টা থাকিবেন, যত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে ততই 
মঙ্গল । 

যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, 
জনসাধারণের পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের স্থযোগ হয়, ভাঁবজগতে 
এবং কর্মজগতেও সেরূপ হইয়া থাকে । বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী 
বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের কী বহুবিধ সুযোগ মানুষের সম্মুখে 


২৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে নান! 
সামগ্রী আঁয়ত্তের মধ্যে পাইলে মাহষের পক্ষে কত বেশী স্থবিধা হয়! ধর্ম 
জগতেও সেইরূপ । ইহা তগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে বহু 
ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রার্থন। করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা উত্তরোত্তর 
বর্ধিত হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অনুযায়ী স্বতন্ত্র 
ধর্মমতের অন্ুবর্তা হইবার সুযোগ লাভ করুক। 

বেদান্ত এই নিগৃঢ় প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়| এক সত্য প্রচার করেন এবং 
একাধিক সাঁধনপ্রণালী স্বীকার করেন। তুমি খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ইহুদী বা হিন্দু 
হও না কেন, যে-কোন পুরাণশান্তে বিশ্বাসী হওনা কেন, সথাজাবেরের ঈশদৃত, 
মক্কার প্রেরিতপুরুষ মহম্মদ, ভারতের বা অন্ত কোন স্থানের অবতার ও প্রত্যারদিষ্ট 
মহাপুক্ধষের প্রতি আহ্গত্য স্বীকার কর ন! কেন, তুমি নিজেই একজন 
সত্য্র্| হও না কেন, বেদান্ত এ সমন্ধে কিছুই বলিবে ন!। বেদান্ত শুধু সেই 
শাখত নীতি প্রচার করেন, যাহা সকল ধর্মের ভিত্তি এবং যাহার জীবন্ত 
উদাহরণ ও প্রকাশরূপে অবতারপুরুষ ও মুনি-ঝধিগণ যুগে যুগে আবিভূতি 
হন। তাঁহাদের সংখ্যা যতই বর্ধিত হউক, তাহাতে বেদান্ত কোন আপত্তি 
উথাপন করিবে না। বেদান্ত শুধু তববটি প্রচার করে এবং সাঁধনপ্রণাঁলী 
তোমার উপর ছাড়িয়া দেয়। যে-কোন পথ অন্গঘরণ কর, যে-কোন 
প্রত্যাদিষ্ট মহাঁপুরুষের অনুগামী ইও--তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু 


লক্ষ্য রাখিও সাঁধনপথটি যেন তোমার সংস্কার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলেই 
তোমার উন্নতি নিশ্চিত। 


ভারতীয় ধর্মচিন্তা 


আমেরিকার ক্রকলীন শহরে ক্লিণ্টন আভেন্া-এর উপর অবস্থিত পাউচ ম্যানসনে আঁ্ট-গ্যালারী 
কক্ষে ক্রকলীন এখিক্যাল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত বক্তা । 


ভারতবর্ধ আকারে আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক হইলেও তাহার 
জনসংখ্যা উনত্রিশ কোটি ; এবং অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, বৌদ্ধ+ এবং 
হিন্দু এই তিনটি ধর্মমতের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ধর্মাবলঙ্বীর 
সংখ্যা ছয় কোটি, দ্বিতীয়টির সংখ্য! নব্বই লক্ষ এবং প্রায় বিশ কোটি ষাট 
. লক্ষ নরনারী শেষোক্ত ধর্মমতের অন্তভূক্তি। হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য 
হইল এই যে, ইহ! ধ্যানাশ্রয়ী ও তত্চিন্তাশ্রয়ী দার্শনিক মতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং বেদের নানাখণ্ডে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার উপর স্থাপিত। এই 
বেদ দাবি করেন যে, দেশের দিক হইতে এই ব্রহ্মা অসীম এবং কালের দিক 
হইতে উহ! অনন্ত । ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। জড়জগতে আত্মার 
শক্তির, সান্তের উপর অনন্ত শক্তির অসংখ্য বিকাশ ও প্রভাব ঘটিয়াছে ; 
তথাপি অনন্ত অপরিমেয় আত্মা স্বয়স্তু, শাশ্বত ও চির-অপরিবর্তনীয়। 
অনন্তের বক্ষে কালের গতি কোনরূপ চিহ্নই অঙ্কিত করিতে পারে ন!। 
মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ইহার অতীন্ত্রিয় স্তরে অতীত বলিয়৷ কিছু নাই, ভবিষ্যৎ 
বলিয়াও কিছু নাই। বেদ প্রচার করেন, মানবাত্মা অবিশ্বর। শরীর 
ক্ষয়-বৃদ্ধির নিয়মের অধীন-_যাহারই বৃদ্ধি আছে, তাহারই বিনাশ অবশ্ভাঁবী। 
কিন্ত প্রত্যগাত্মার সম্পর্ক অন্তহীন শাশ্বত জীবনের সহিত; ইহার কোনদিন 
আদি ছিল না, আবার কোনদিন অন্তও হইবে না। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের 
মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্মের মতে এই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণের মুহূর্তকেই প্রত্যেক মানবাত্মার আরভ্তকাঁল ধর! হয়; কিন্তু 
হিন্দুধর্ম দাবি করে যে, মানবের আত্মা সনাতন এশী সত্বারই বহিঃপ্রকাশ এবং 
ঈশ্বরের যেমন আদি নাই, আত্মারও তেমনি আদি নাই। এক ব্যক্তিত্ব 
হইতে অপর ব্যক্তিত্বে নিরস্তর গমনাগমনের পথে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের 


১ জৈন সমেত 


২৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মহান্‌ নিয়মানুসারে অগণিত রূপ পাঁইয়াছে এবং পূর্ণতা লাভ না৷ হওয়া পর্যন্ত 
এই প্রকার রূপ পাইতে থাকিবে; তারপর আর পরিবর্তন ঘটিবে না । 

এ-মম্পর্কে এই প্রশ্ন প্রায়ই কর! হয় যে, তাই যদি সত্য হয়, তবে 
অতীত জীবনসমূহের কিছুই কেন আমরা স্মরণ করিতে পারি ন! ? 
আমাঁদের উত্তর এই যে, আমর! মাঁনদ মহাসমুদ্রের শুধু উপরিভাঁগের নাম 
দিয়াছি ‘চেতনা’, কিন্তু তাহার অতল গভীরে সঞ্চিত আছে আমাদের 
সর্বপ্রকার স্থখ-দুঃখময় অভিজ্ঞতা । মানবাত্মা এমন কিছু পাইবাঁর জন্যই 
লালায়িত, যাহ! চিবস্থায়ী। কিন্তু আমাদের মন ও শরীর-_বস্ততঃ এই 
ৃশ্মান বিশ্ব-প্রপঞ্চের সবকিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল। অথচ আমাদের 
আত্মার তীব্রতম আঁকাঁজ্ষ। এমন কিছুর জন্য, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহ৷.. 
চিরকালের জন্য পরিপূর্ণতায় স্থিতি লাভ করিয়াছে। অসীম ভূমারই জন্য 
মানবাম্মার এই তৃষ্ণা। আমাদের নৈতিক উন্নতি যত গভীর হইবে, 
ুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ যত সু্মাতিন্্ম হইবে, এই কুটস্থ নিত্যের জন্য আকাঙ্জাও 
ততই তীব্র হইবে। 

আধুনিক বৌদ্ধের| এই শিক্ষ1 দেন, যাহা পঞ্চেন্দিয় দার! জানা যায় না, 
তাহার অস্তিত্বই সম্ভব নয় এবং মানবাত্মার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে__এ- 
বিশ্বাস ভ্রম মাত্র। অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীর! (1921756) দাবি করেন, 
প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং তাহার মনোজগতের ধারণার 
বাহিরে বহিধিশ্বের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই ছন্দের নিশ্চিত সমাধান 
এই যে, বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রপঞ্চ স্বাতস্ত্য ও পরতন্ত্রতার-_বস্ত ও ধারণার সংমিশ্রণ। 
আমাদের দেহ-মন বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্জগতের সহিত 
দেহমনের সম্বন্ধের অবস্থাঙ্্যায়ী এই নির্ভরশীলতাঁর তারতম্য ঘটিয়া থাকে । 
কিন্ত ঈশ্বর যেমন স্বাধীন, প্রত্যগাত্মাও তেমনি যুক্ত, এবং শরীর ও মনের 
বিকাশ অনুযায়ী তাহাদের গতিকেও অল্লাধিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ। 

ত্য বলিতে অবস্থার পরিবর্তন মাত্রই বুঝায়। আমরা সেই একই বিশ্বের 
: মধ্যে খাকিয়া যাই এবং পূর্বের মতো|.সেই একই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকি । 
এই বিশ্বকে স্বাহারা অতিক্রম করিয়াছেন, জ্ঞান ও সৌন্দর্য বিকাশের উচ্চতর 
লোকে খাহার! উপনীত, তাহারা ভাহাদেরই অনুগামী বিশ্বব্যাপী সৈন্যবর্গের 

অগ্রগামী দল ভিন্ন আর কিছুই নন। এইরূপে সর্বোত্তম বিকাশপ্রাপ্ত আত্ম! . 


ভারতীয় ধর্মচিন্তা ২৮৯ 


সর্বনিয্ অনুন্নত আত্মার সহিত সম্বন্ধ এবং অসীম পূর্ণতার বীজ সকলের মধ্যেই 
নিহিত আছে। অতএব আমাদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করিতে 
হইবে এবং সকলের মধ্যেই যাহ! কিছু উত্তম নিহিত আছে, তাহাই দেখিবার 
জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া শুধু আমাদের শরীর-মনের 
অপূর্ণতা লইয়া বিলাপ করিলে কোন লাভ হইবে না। সমস্ত প্রতিকূল 
অবস্থাকে দমন করিবার জন্য যে বীরোচিত প্রচেষ্টা, তাহাই আমাদের আত্মাকে 
উন্নতির পথে চালিত করে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত-_আধ্যাত্মিক উন্নতির 
নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত কর!1। খ্রীষ্টানরা এ-বিষয়ে হিন্দুদের নিকট 
হইতে খিখিতে পারে। হিন্দুরাঁও খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। 
ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে মূল্যবান্‌ অবদান রহিয়াছে। 

আপনারা সন্তান-সন্ততিদের এই শিক্ষাই দিন যে, প্রকৃত ধর্ম ইতিমুলক 
সৎ বস্তু, নেতিমূলক নয়; এই শিক্ষ! দিন যে, শুধু পাপ হইতে বিরত থাকাই 
ধর্ম নয়, নিরন্তর মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কোন মানুষের 
নিকট হইতে শিক্ষাদ্ধার প্রাপ্য নয়, পুস্তকপাঠের দ্বারাও লভ্য নয়) 
প্রকৃত ধর্ম হইল অন্তরাত্মার জাগরণ এবং এই জাগরণ বীরোচিত পুণ্যকর্মের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক শিশুই পূর্ব পূর্ব 
অতীত জীবন হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; এই-নকল 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্থম্পষ্ট চিহ্ন তাহাদের দেহ-মনের গঠনে লক্ষিত হয়। 
কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যেই যে একপ্রকার স্বাতন্র্াবোধ আছে, তাঁহা 
সম্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, শরীর ও মন ব্যতীত আরও কিছু আমাদের 
মধ্যে বিবাঁজমান।. আমাদের সকলের অন্তরে যে-আত্মা আধিপত্য করে, 
তাহ। স্বাধীন এবং তাহাই আমাদের মনে মুক্তির আকাজ্ফ] জাগাইয়! দেয়। 
আমর। নিজের! যদি মুক্ত ন! হই, তাহা হইলে এই পৃথিবীর উন্নতিসাঁধনের 
আশ। কির্ূপে করি?, আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবের প্রগতি আত্মার 
কার্যকলাপের ফলেই সম্ভব হয়। এই পৃথিবী যাহা এবং আমরা যাহা, 
তাহা আত্মার মুক্তত্বতাবেরই ফল। 

আমাদের বিশ্বা_ ইশ্বর এক। তিনি আমাদের সকলের পিতা, তিনি 
সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান এবং তিনি তাঁহার সন্তানদের অপীম ভাঁলবাঁসার 
সহিত পরিচালন ও পরিপালন করেন। আমরা শ্রষ্টধর্মাবলম্বীদের ন্যায় সগুণ 

৩-১৯ 


২৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত নই, আমর। আরও অগ্রসর 
হইয়া বলি যে, আমিই সেই ঈশ্বর; আমরা বলি যে, তাহারই ব্যক্তিত্ব 
আমাদের মধ্যে বিকশিত, আমাদের অন্তরে তিনিই বাস করেন এবং আমরা 
তাহাঁতেই অবস্থিত। আমর! বিশ্বাস করি, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু 
সত্যের বীজ নিহিত আছে, এবং হিন্দুগণ সকল ধর্মের নিকটই শ্রদ্ধীভরে 
মস্তক অবনত করেন; কারণ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ক্রমবৃদ্ধির নিয়মেই সত্য লাভ 
হয়, অবিরাম বাদ দেওয়ার নিয়মে নয়। আমরা ভগবানের চরণে সকল 
ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরাশি দ্বার! সজ্জিত একটি স্তবক নিবেদন করিব। আমর! 
তাহাকে ভালবাসিবার জন্থই ভাঁলবাঁসিব, কোন কিছু লাভের আশায় 
নয়। আমরা কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিব, কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় 
নয়। আমর! সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্যের উপাঁদনা করিব, লাভের আঁকাজ্চায় 
নয়। এইরূপে চিত্তের পবিত্রতা লইয়াই আমর। ভগবানের দর্শন পাঁইব। 
যাগ-যজ্ঞ, মুদ্র! ও ন্যাস, মন্ত্রোচ্চাঁরণ ব| মন্ত্রপ প্রভভৃতিকে ধর্ম বল! চলে ন1। 
এ-সকল তখনই প্রশংসনীয়, যখন সেগুলি আমাদের মনে সাহসের সহিত 
সুন্দর ও বীরোঁচিত কর্ম সম্পাদনের জন্য উৎসাহ সঞ্চার করে এবং আমাদের 
চিত্রকে ভগবানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার স্তরে উন্নীত করে। 

যদি প্রতিদিন শুধু প্রার্থনাকালে স্বীকার করি যে, ঈশ্বর আঁমীদের 
সকলের পিতা, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানগষের সহিত ভ্রীতাঁর 
হ্যায় ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কি লাভ? পুস্তক-রচনাঁর উদ্দেশ্য 
শুধু আমাদের জন্য উচ্চতর জীবনের পথ নির্দেশ কর । কিন্ত কোন শুভ 
ফলই আসিবে না, যদি না অবিচলিত পদে সেই পথে আমর! চলিতে 
পাঁরি। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বকে একটি কাঁচের গোলকের সঙ্গে তুলনা 
করিতে পার! যাঁয়। প্রত্যেকটির কেন্দ্র একই শুল্ জ্যোতি, এশী সত্তার 
একইরূপ বিচ্ছুরণ ; কিন্তু কীচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে রশি- 
নিঃসরণে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নত| ঘাটতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্তি 
ও মৌন্দর্য সমান, কিন্তু যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁহার প্রকাশ হয়, 
কেবল তাহারই অপূর্ণভাবশতঃ তারতম্যের প্রতীতি ঘটে। বিকাঁশের 


মানদণ্ড অন্থদারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই 
প্রকাশযন্্ স্বচ্ছ হইতে ব্বচ্ছতর হইতে থাঁকিবে। 


কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন 
প্রথ্মবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিক্কের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। 

জগতের সমতা নষ্ট হইয়াছে; বিনষ্ট সাম্যাবস্থার দৃষ্টান্ত এই সমগ্র বিশ্ব। 
জগণতর সব গতিকেই এই সাম্যাবস্থা কিরিয়৷ পাইবার প্রয়াম বলা যায়; 
সেজন্য ইহাকে ‘গতি’ আখ্য। দেওয়া চলে না। অন্তর্জগতের সাম্যাঁবস্থা এমন 
একটি জিনিস, যাহ! আঁমাদের চিন্তার অতীত ; কারণ চিন্ত! নিজেই গতি- 
বিশেষ। প্রসার মানে পূর্ণ সমতার দিকে অগ্রসর হওয়া) আর সমগ্র জগৎ 
মেইদ্দিকেই ধাঁবমান। কাজেই পূর্ণসাম্যাবস্থা কখনই লাভ করা যায় না__ 
এ-কথা বলিবাঁর অধিকার আমাদের নাই । সাম্যাবস্থায় কোনরূপ বৈচিত্র্য 
থাকা অসম্ভব, উহাকে বৈচিত্র্যহীন হইতেই হুইবে। কারণ যতক্ষণ মাত্র 
ছুটি পরমাণুও থাকিবে, ততক্ষণ উহার! পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিয়া 
সাম্ভাব নই করিবে। সাম্যাবস্থা_একত, স্থিতি ও সাঘৃশ্তের অবস্থা । 
অন্তর্জগতের দিক হইতে এই সাম্যাবস্থা চিন্তাও নয়, শরীরও নয়, এমন কি 
যাহাকে আমরা গুণ বলি, তাঁহাও নয়। নিজের স্বরূপ বলিতে যাহা বুঝায়, 
এ অবস্থায় একমাত্র তাহাই থাকে; ইহাই সৎ চিৎ্- ও আনন্দ-স্বরূপ । 

একই কারণে এই অবস্থা কখনও ছুই প্রকার হইতে পারে না। ইহ 
অদ্ধিতীয়। এখানে তুমি-আমি প্রভৃতি সর্ববিধ কৃত্রিম বৈচিত্র্য অন্তহিত 
হইবেই ; কাঁরণ বৈচিত্র্য পরিবর্তন ব। অভিব্যক্তির অবস্থা, উহ! মায়ার 
অন্তর্গত'। অবশ্য বলিতে পারো, আত্মার এই অভিব্যক্ত অবস্থ| দেখিয়! আত্মা 
পূর্বে স্থির ও মুক্ত ছিল, একথা মূনে হইলেও বর্তমান ভেদপূর্ণ অবস্থাই উহার 
প্রকৃত স্বরূপ ; যাহা হইতে আত্মা এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় আসিয়াছে, 
তাহ। আত্মার আদিম অপরিণত অবস্থা ; সে অবস্থায় আবার ফিরিয়! যাওয়। 
মানে অধঃপতন । এ-কথা বলিতে পারে! বটে, তবে এ-কথাঁর কোন মূল্য বা 
গুরুত্ব নাই ; থাকিত, যদি প্রমাণিত হইত যে, আত্মার একরূপতা।ও নানাধমিতা 
নামক অবস্থাপ্রাপ্তি মাত্র একবারই ঘটে। কিন্তু তাহা তো নয়, যাহা 
একবার ঘটে, বারবার তাহার পুনরাবৃত্তি হইবেই। স্থিতিকে অনুসরণ করে 
পরিবর্তন__জগৎ। স্থিতির পূর্বে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ছিল, এবং পরিবর্তনের 
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পর স্থিতি আবার আসিবে ; বারবার এরূপ ঘটবে । এ-কথা চিন্তা করা 
হাস্তকর যে, একদা নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি ছিল এবং তাঁর পর নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন 
আঁসিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিটি কণা দেখাইতেছে যে, ক্রমান্বয়ে স্থিতি ও 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়! উহ! নিয়মিতভাবে চলিতেছে । 

দুইটি স্থিতিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নাম কল্প। কাল্লিক স্থিতি একটি 
পূর্ণ মমজাতীয় অবস্থা হইতে পারে না; হইলে ভাবী বিকাশের পরিসমা্চি 
ঘটে। এ-কথা বল! অযৌক্তিক যে, বর্তমান পরিবর্তনের অবস্থ। পূর্বের স্থিতি 
অবস্থার তুলনায় উন্নততর ; কারণ তাহা হইলে ভাবী স্থিতি-অবস্থাঁর কাল 
পূর্ববর্তী পরিবর্তন-অবস্থার কাল অপেক্ষা অধুনাতন হওয়ার জন্য সে অবস্থা 
পূর্ণতর হইবে! প্রকৃতি একই রূপ বারেবারে দেখাইতেছে ; নিয়ম বলিতে 
বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়। জীবাঁত্মাদের বেল! কিন্ত (বিভিন্ন কল্পে ক্রমশঃ ) 
উন্নততর অবস্থাপ্র।প্তি ঘটে অর্থাৎ জীবাত্মার! কল্প হইতে কল্লান্তরে নিজ 
স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী হয়; এভাবে ক্রমোন্নত হইতে হইতে প্রতি 
কল্পেই অনেক জীবাত্ম| মুক্ত হইয়! যাঁর, আর তাহাদের সংসার-চক্রে আবতিত 
হইতে হয় না। 

বলিতে পারো, জীবাত্ম। তো৷ জগং ও প্রকৃতির অংশ, জগৎ ও প্রকৃতির 
মতে। সেও তো বারবার পুনরাবর্তন করিবে, তাহার মুক্তি হইতে পারে না; 
জগতের ধ্বংস ন! হইলে তাঁহার মুক্তি হইবে কিরূপে? উত্তরে বল! যায়, 
জীবাত্ব। মায়ার কল্পনা মাত্র, প্রকৃতির মতে স্বরূপতঃ সে বাস্তব সত্তা, ব্রহ্ম । 

জীবাত্মাই নিবিশেষ ব্ৰহ্ম । প্রকৃতির ভিতর যাহ! সৎ বস্ত, তাহাই ব্রহ্ম; 
মায়ার অধ্যাদের জন্য তিনিই এই নানাত্ব ব! প্রকৃতি বলিয়| প্রতীত 
হইতেছেন। মায়! দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র ; সেজন্য মায়াকে সৎ বল৷! যাইতে পারে 
না। তথাপি মায়! এই দৃশ্য-জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। যদি বলো, মায়! নিজে 
অপ হইয়া সৃষ্টি করে কিরূপে? তাঁহার উত্তরে বল! যায়__যাহ! সষ্ট হয়, 
তাহাও যে অজ্ঞান ( অমৎ ), কাজেই র্টী তে| অজ্ঞানী (অন) হইবেই। 
জ্ঞানের দ্বার! অজ্ঞান কষ্ট হইতে পারে কিভাবে? কাজেই বিগ্যা ও অবিদ্ধ।_ 
এই ছুইরূপে মায়! কাঁধ করিতেছে। অবিদ্যা ব! অজ্ঞানকে নাশ করিয়। বিদ্ধ 
নিজেও বিনষ্ট হয়। এভাবে মায়! নিজেকে নিজেই বিনাশ করে; যাহ! 
বাকি থাকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ, ব্ৰহ্ম প্রকৃতির ভিতর যাহ! সতবস্ত, তাহাই 
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" ব্রঙ্গ। প্রকৃতি তিনটি রূপে আমাদের কাছে আবিভূতি হয়_ ঈশ্বর, চিৎ বা 
জীব, এবং অচিৎ বা৷ জড়বন্ত। এ-সবেরই প্ররুত স্বরূপ ব্রহ্ম। মায়ার 
ভিতর দিয়! দেখি বলিয়া তিনি নানারূপে প্রতিভাত হন। তবে ঈশ্বর- 
দর্শন করাই--চরম সত্তাকে ঈশ্বররূপে দর্শন করাই চরম সত্তার সবচেয়ে 
নিকুটবর্তী হওয়া, এবং ইহাই সর্বোত্তম দর্শন। সগ্ুণ ঈশ্বরের ভাঁবই 
মালষের : ভাবের সর্বোচ্চ অবস্থা) প্রকৃতির গুণগুলি যে অর্থে সত্য, ঈশ্বরে 
আরোপিত গুণগুলিও সেই অর্থে সত্য । তথাপি একথা যেন আমরা কখনও 
ভুলিয়। না যাই যে, নিগুণ ব্ৰহ্মক মায়ার ভিতর দিয়! দেখিলে যেরূপ দেখায়, 
তাহাই সগুণ ঈশ্বর । 


বিস্তারের জন্য সংগ্রাম 
প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষের প্রশ্নে লিখিত। 

আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের ভিতর অনুস্থ্যত রহিয়াছে সেই প্রাচীন সয়ন্তা 
_ বীজ বৃক্ষের পূর্বে, না বৃক্ষ বীজের পূর্বে, সত্তার অভিব্যক্তির ক্রমে চৈতন্য 
প্রথম, না জড় প্রথম ; ভাব প্রথম, না বাহ্‌ প্রকাশ প্রথম ; মুক্তি আমাদের 
প্রকৃত স্বরূপ না নিয়মের বন্ধন? চিন্তা জড়ের অষ্টা, না জড় চিন্তার লষ্ট; 
প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন স্থিতির পূর্বের অবস্থা, না স্থিতির ভাবটি | 
পরিবর্তনের পূর্বের অবস্থা-_-এই-সব প্রশ্নের সমাধান সমভাবেই দুরহ। 
তরদমালার পরধীয়ক্রমে উথান ও পতনের মতো উপরি-উল্ত প্রশ্নগুলিও 
অনিবার্য পরম্পরায় একটি আর একটিকে অনুসরণ করে এবং মানুষ তাঁহার 
রুচি, শিক্ষা বা মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন ন! কোন একটি পক্ষ 
সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলির 
ভিতর যে-সঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়-উহ| চেতানাত্মক 
কার্ধেরই কল; পক্ষান্তরে তর্ক করা যাইতে পারে, চৈতন্থের অস্তিত্ব জগৎ 
সৃষ্টির পূর্বে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বিবর্তনের কলে উহ জড় এবং শক্তির 
দারা হুষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায়, প্রতিটি রূপের পশ্চাতে মনে একটি 
ভাবাদর্শ অবশ্যই থাকিবে, তাহা! হইলে সমান জোর দিয়া বলিতে পার! যায়, 
ভাবাদর্শের স্থষ্টিই হইয়াছল বহুবিধ বাহ্‌ অভিজ্ঞতার দ্বার। একদিকে 
মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিরন্তন ধারণার প্রতি আবেদন, অপরদিকে এ 
ধারণাও রহিয়াছে যে, জগতে কোন কিছুই কারণহীন নয় বলিয়| কি স্থুল, 
কি মানসিক--সব কিছুই কার্খ-কারণ-নিয়মের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । 
শক্তির ছারা উৎপন্ন শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার পর যদি স্বীকার 
করা যায়, চিন্তাই স্পষ্টতঃ এই "শরীরের স্রষ্টা, তাহা হইলে ইহাঁও 
স্পষ্ট যে, শরীরের পরিবর্তনে চিন্তার পরিবর্তন হয় বলিয়া শরীর নিশ্চয়ই 
দলোর আধা! যি যুক্তি প্রদর্শন করা! বায়, সর্বজনীন পরিবর্তন 
নিশ্চয়ই একটি পূ্ববতী স্থিতির কলহ, তাহা হইলে সমান যুক্তির 
ঘারা প্রমাণ করা যাইবে যে, অপরিবর্তনীয়তার ভাব একটি বিভ্রমজনক 
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আপেক্ষিক ধাঁরণা মাত্র, গতির তুলনামূলক প্রভেদের দ্বারা ইহার উদ্ভব 
হইয়াছে। 

এইরপে চুড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই এই বিষচক্রে পর্যবসিত 
হয়; কার্য ও কারণের অনির্দিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীলতাই এই চক্র__ইহাঁর 
ভিতর কোন্টি আগে, কোন্টি পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । যুক্তির নিয়মে 
বিচার করিলে এই জ্ঞান ভূল; এবং সর্বাপেক্ষা অদভুত কথা এই যে, এই জ্ঞান 
ভুল প্রমাণিত হয়, যথার্থ জ্ঞানের সহিত তুলন! করিয়া! নয়, পরস্ত সেই একই 
বিষচক্রের উপর নির্ভরশীল নিয়মগুলিরই দ্বার৷। স্থতরাং স্পষ্ট বোঝ যায়, 
আমাদের সমস্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিজেই নিজের অপরিপূর্ণতা 
প্রমাণ করে। আবার আমরা ইহাঁও বলিতে পারি না যে, এই জ্ঞান মিথ্যা, 
কারণ যে-সব সত্য আমরা জানি বা চিন্তা করি, সেগুলি এই জ্ঞানের ভিতর 
রহিয়াছে। আবার ব্যাঁবহাঁরিক ক্ষেত্রে সব কিছুর জন্যই এই জ্ঞান যে যথেষ্ট, 
এ-কথা অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। অস্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ মানবিক 
জ্ঞানের এই অবস্থার অন্তর্গত এবং ইহাঁকেই বলা হয় 'মীয়া”। ইহা মিথ্যা, 
কারণ ইহা নিজেই নিজের অশুদ্ধতা প্রমাণ করে। আর এই অর্থে ইহা সত্য 
যে, ইহ! পশু-মাঁনবের সকল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট । 

বহির্জগতে ক্রিয়াকালে মায়া নিজেকে প্রকাশ করে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী 
শক্তিবূপে এবং অন্তর্জগতে- প্রবৃত্তি- ও নিবৃত্তিরপে । সমগ্র জগৎ বাহিরের 
দিকে ধাঁবিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। প্রতিটি পরমাণু উহার কেন্দ্র 
হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট । অন্তর্জগতে প্রতিটি চিন্তা নিয়ন্ত্রণের 
বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । আবার বহির্জগতে প্রতিটি কণা 
আর একটি শক্তি__কেন্দ্রাভিগ শক্তি বার! নিরুদ্ধ হইতেছে; এই শক্তি 
কণাঁটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । সেইরূপ চিন্তাজগতে 
সংযম-শক্তি এই-সব বহিুখী প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতেছে । জড়ের দিকে 
অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ যন্ত্রবৎ চালিত হইবার দিকে ক্রমশঃ নামিয়া 
যাইবার প্রবৃত্তি পশুমানবের ধর্ম। যখন ইন্ডিয়ের বন্ধন রোধ করিবার ইচ্ছা 
মানুষের হয়, শুধু তখনই তাঁহার মনে ধর্মের উদয় হয়। এইরূপে আমরা 
দেখি যে, ধর্মের কাঁধক্ষেত্র হইতেছে মানুষকে ইন্্রিয়ের বন্ধনে পড়িতে না 
দেওয়া এবং মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা । সেই উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি- 


২৯৬ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শক্তির প্রথম প্রয়াপকে বলা হয় নীতি। সকল নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে এই 
অধঃপতনকে রোধ করা ও এই বন্ধনকে ভাঁঙিয়া ফেলা। সকল চরিত্র- 
নীতিকে ‘বিধি’ ও 'নিষেধ_-এই ছুই ভাগে ভাগ কর! যাঁয়। এই 
নীতি বলে, হয় ‘ইহ! কর, না হয় বলে, ‘ইহা করিও না।” যখন ইহ! বলে, 
‘করিও না" তখন স্পষ্টই বুঝিয়| হইতে- হইবে যে, একটি বাসনাকে সংযত 
করিতে বলা হইতেছে, যে-বাসনা মানুষকে ক্রীতদাস করিয়! ফেলিবে। 
আর যখন ইহা বলে, ‘কর,’ তখন ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মাঙষকে মুক্তির 
পথ দেখানো এবং যে-কোন অধঃপতন মান্ুষের হৃদয়কে পূর্বেই অধিকার 
করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহ। নষ্ট করিয়া দেওয়!। 

মানুষের সম্মুখে একটি মুক্তির আদর্শ থাকিলে তবেই চরিত্র-নীতির 
সার্থকতা। পূর্ণ মুক্তিলাভের সম্ভাবনার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট 
যে, সমগ্র জগংটাই হইতেছে বিস্তারের জন্য সংগ্রামের ব| অন্য ভাষায় 
বলিতে গেলে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্তস্থল ; একটি পরমাণুর জন্যও এই অনন্ত 
বিশ্ব যথেষ্ট স্থান নয়। বিস্তারের জন্য এই সংগ্রাম অনন্তকাল ধরিয়। চলিবেই, 
যতদিন না মুক্তিলাভ হয়। ইহা বল! যাইতে পারে ন! যে, সন্তাপ এড়ানো 
বা আনন্দলাতই এই যুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য। যাহাঁদের ভিতর এইরূপ 
বোধশক্তি নাই, সেই নিম্নতম পর্যায়ের প্রাণীরাও বিস্তারের জন্য প্রয়াম 
করিতেছে এবং অনেকের মতে মাঙ্ণষ নিজেই এই-সকল প্রাণীর বিস্তার । 


ঈশ্বর ও ব্রহ্ম 
ওরোগে অবস্থানকালে_-'বেদান্তদর্শনে ইঈখরের যথার্থ স্থান কোথায়'_এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী 
বলেন ঃ 
" ঈশ্বর সকল ব্যষ্টির সমষ্টি হরণ । তথাপি তিনি ব্যক্তি'-বিশেষ, যেমন 
মন্থত্যদেহ একটি বস্তু, ইহার প্রত্যেক কোষ একটি ব্যটি। সমষ্টি ঈশ্বর, ব্যষ্টি_ 
জীব। স্থতরাঁং দেহ যেমন কোষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
তেমনি জীবের. অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ইহার বিপরীতটিও ঠিক 
তেমনি । এইরূপে জীব ও ঈশ্বর সহাবস্থিত দুইটি সত্তা__একটি থাকিলে 
অপরটি থাঁকিবেই। অধিকন্ত আমাদের এই ভূলোক ব্যতীত অন্ঠান্ উচ্চতর 
লোঁকে শুভের পরিমাণ অশুভের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকায় সমষ্টি 
(ঈশ্বর )-কে সর্বমঙ্গলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সর্বশক্তিমত্তা ও মর্বজ্ঞত্ব 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গুণ, এবং সমষ্টির দিক হইতেই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য 
কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় ন!। ব্রহ্ম এই উভয়ের উর্ধে এবং একটি সপ্রতিবন্ধ 
বা সাপেক্ষ অবস্থা নয়। ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ স্বয়ংপূর্ণ, যাহা! বহু এককের দ্বারা 
গঠিত হয় নাই। জীবকোঁঘ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত যে-তত্ব অনুস্যত, যাহা 
ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, এবং যাহ! কিছু সত্য, তাহাই সেই 
তত্ব বা ত্রক্ষ। যখন চিন্তা করি--আমি ব্রহ্ম, তখন মীত্র আমিই থাকি; 
সকলের পক্ষেই একথা! প্রযোজ্য ; স্থতরাং প্রত্যেকেই সেই তত্বের সামগ্রিক 
বিকাশ। 


যোগের চারিটি পথ 
আমেরিকায় প্রথমবার অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিচ্নের প্রশ্নের উত্তরে নিখিত। 


মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান সমস্তা। আমরাই পরব্রহ্গ_ 
মতক্ষণ না আমাদের এই উপলদ্ধি হইতেছে, ততক্ষণ আমরা যে মুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হই না, এ-কথা অতি স্পষ্ট এই অন্গভূতি-লাঁভের বহু 
পথ) এই পথগুলির একটি সাধারণ নাম আছে। উহাকে বল! হয়, 
‘যোগ’ (যুক্ত করা, আমাদের সত্তার সহিত নিজেদের যুক্ত কর1)। নামা 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও এই যোগগুলিকে মূলতঃ চারিটি পর্যায়ভুক্ত করা 
যাইতে পারে। প্রত্যেক যোগই গৌণতঃ সেই পরমকে উপলব্ধি করিবার 
পথ, সেইজন্য এগুলি বিভিন্ন রুচির পক্ষে উপযোগী । এখন আমাদিগকে 
অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, কল্পিত মানবই প্রকৃত মানব বা ‘পরম’ 
হয় না। পরমে রূপান্তরিত হওয়া যায় না। পরম নিত্যমুক্ত, নিত্যপূরণ, 
কিন্তু সাময়িকভাবে অবিদ্য। ইহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। 
অবিদ্ভার. এই আবরণ সরাইয়। ফেলিতে হইবে।. প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি 
যোগের প্রতিনিধি । যোগগুলি শুধু অবিদ্ভার আবরণ উন্মোচন করে এবং 
আত্মাকে নিজের স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মুক্তির 
প্রধান সহায়। আসক্তিশূন্ততাকে বলা হয় 'বৈরাগ্য” কারণ ভোগৈষণ! 
বন্ধন স্্টি করে। যে-কোন একটি যোগের নিয়ত অন্ুশীলনকে “অভ্যাস 
বলা হয়। 

কর্মযোগ ঃ কর্মযোগ হইল কর্মের দ্বার! চিত্তশুদ্ধি করা। ভাল অথবা 


মন্দ কর্ম করিলে এ কর্ণের ফল অবশ্যই ভাল বা মন্দ হইবে। 


যদি অন্য কোঁন 
কারণ না থাকে, কোন 


শক্তিই উহার কার্য রোধ করিতে পারে না। সৎ 
কর্ণের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফুল অমৎ হইবে এবং মুক্তির কোন সম্ভাবনা 
না বাখিয়া আত্মা চিরবন্ধনের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে। কর্মের ভোক্তা 
কিন্তু দেহ অথবা মন, আত্ম। কখনই নয়। কর্ণ কেবল আত্মার সম্মুখে একটি 
আবরণ নিক্ষেপ করিতে পারে। অবিগ্ভা__অশ্ুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত" 
আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করিতে পারে এবং এইরূপে নৈতিক 


যোঁগের চারিটি পথ ২৯৯ 


শক্তি দারা অনাণক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা 
উতনাঁদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে। কিন্ত যদি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, 
তাহা হইলে ও কর্ণ সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে 
না। স্থতরাং ফলাসক্তিশুন্ত হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে। কর্মযোগীকে 
সুকুল তয় ও ইহীমুত্রফলভোৌগ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। 
উপরন্থ এযণাবিহীন কর্মদকল বন্ধনের মূল- স্বার্থপরতা৷ বিনষ্ট করিবে। 
কর্মযোগীর মূলমন্ত্র নাহং নাহং, তুহু তু'হ’ এবং কোন আত্মত্যাগই তাহার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্ত সবর্গপ্রাপ্তি, নাম, যশ বা কোন জাগতিক সিদ্ধির . 
জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্ণের ব্যাখ্যা ও উপপত্তি কেবল 
জ্ঞানযোগেই আছে, তথাপি সব সম্প্রদীয়তুক্ত সব মতাঁবলম্বী মানুষের অন্তনিহিত 
দেবত্ব তাহাদের ভিতর লোঁককল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের অন্গরাঁগ 
বাঁড়াইয়া তোঁলে। আবার অনেকের নিকট বিত্তের বন্ধন অত্যন্ত কঠিন। 
যে-বিত্তলালস| দানা বীধিয়া উঠে, তাঁহ। ভাঙিবার জন্য বিত্তকামীদের পক্ষে 
কর্মযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় । 

ভক্তিযোগ £ ভক্তি ব| পূজ! বা কোন-না-কোন প্রকার অন্থরক্তি মানুষের 
সর্বাপেক্ষা সহজ, স্থখকর এবং স্বাভাবিক পথ। এই বিশ্বের স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতেছে আকর্ষণ, উহ! কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি চূড়ান্ত বিচ্ছেদে 
পরিণত হয়। তাঁহা। সত্বেও প্রেম মানব-হৃদয়ে মিলনের একটি সহজাত 
প্রবৃত্তি । প্রেম নিজে দুঃখের একটি মহ! কারণ হইলেও, যোগ্য বিষয়ের 
প্রতি নিয়োজিত হইলে মুক্তি আনয়ন করে। ভক্তির লক্ষ্য হইল ঈশ্বর । 
প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ বিনা প্রেম থাকিতে পারে না। প্রথমে এমন 
একজন প্রেমাম্পদ থাঁকা চাই, যিনি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে 
পারেন। স্থতরাং ভক্তের ভগবান্কে এক অর্থে মানবীয় ভগবাঁন্‌ হইতেই 
হইবে। তিনি অবশ্যই প্রেমময় হইবেন। এইরূপ ভগবান্‌ আছেন বা 


" নাই__এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা সত্য যে, যাহাদের হৃদয়ে প্রেম 


আছে, তাঁহাদের নিকট এই নিগুণ ব্ৰহ্মই প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণ ত্রহ্গরূপে 
আবিভূত হন। 

ভগবাঁন্‌ বিচারক, শাস্তিদাত| বাঁ এমন একজন, ধাহাকে ভয়ে মানিতে 
হইবে__এই-সব ভাব নিয় পর্যায়ের পূজা । এই প্রকার পুজাকে প্রেমের পূজা 


৩০০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বল! যায় না) এই-সব পৃজ। অবশ্য ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্দের পূজায় রূপাঁয়িত হয়। 
আঁমর| এখন নিরূপণ করিব, প্রেম কি বস্ত। আমর] প্রেমকে একটি ত্রিভুজের 
দ্বার! ব্যাখ্যা করিব, যে ত্রিভুজের পাঁদদেশের প্রথম কোণ ভয়শুন্যত| | 
যতক্ষণ তয় থাকিবে, ততক্ষণ উহা! প্রেম নয়। প্রেম সব ভয় দূর করে। 
শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য মাতা ব্যান্রের সন্মুখীন হন। দ্বিতীয় কোণ হইল 
প্রেম কখনও কিছু চায় না, ভিক্ষা করে না। তৃতীয় বা শীর্ষকোণ হইতেছে = 
প্রেমের জন্যই প্রেম। এই প্রেম বিষয়-বিষয়ি-সম্পর্কশূন্য । ইহাই হইল 
প্রেমের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরমের সহিত সমার্থক ৷ 

.. রাজযোগ £ এই যৌগ আর সব যোগের সহিত খাপ খাইয়। যাঁয়। বিশ্বাস- 
যুক্ত বা বিশ্বাপহীন সর্-শেণীর জিজ্ঞাস্থুর পক্ষে রাজযোগ উপযুক্ত। রাজযোগ 
আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার যথার্থ যন্ত্র । যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের অন্গদন্ধানের 
জন্য এক-একটি স্বকীয় ধার] থাকে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজযোগ । বিভিন্ন 
প্রকৃতি অস্থায়ী এই রাজযোগ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়। ইহার 
"প্রধান অঙ্গ হইল প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যান । ঈশ্বর-বিশ্বীমীর পক্ষে গুরু-লন্ধ 
প্রণব বা গুকার বা অন্য কোন মন্ত্র খুব সহায়ক হইবে। প্রণব-মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, 


উহা নিগুণ ব্রন্ধের বাঁচক। জপের সহিত এই-সব মন্ত্রের অর্থভাবনাই 
এখানে প্রধান সাধন। ৷ 


জ্ঞানযোগ £ জ্ঞানযোগ তিন ভাগে বিভক্ত । 
একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্ঠান্য সবকিছু মায়া-_এই তত্ব শোন!। (২) মনন, 
অর্থাৎ সর্বদিক হইতে এই তত্ত্বকে বিচার কর! । (৩) নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ 
সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়| তত্বকে উপলদ্ধি করা। 
সাধন, যথ| (১) ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ 
(৩) শমদমাদি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব । 


(১) শ্রবণ, অর্থাৎ আত্মা 


যোগ অনেকের বৃদ্ধিগ্রাহ হইতে পারে, ' 
সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। 


লক্ষ্য ও উহার উপলব্ধির উপায় 


যদি সমগ্র মানবজাতি কেবল একটি ধর্ম_একটিমাত্র সর্বজনীন পূজা- 
পদ্ধতিকে এবং একটিমাত্র নৈতিক মানদণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয়, তবে পৃথিবীর উপর কঠিন দুর্ভাগ্য নামিয়া আপিবে। সমস্ত ধর্মীয় 
এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে উহা মৃত্যু-সদৃশ আঘাত হইবে। নিজেদের 
মতান্ুযায়ী সর্বোচ্চ সত্যের আদর্শটিকে সঙ বা অসৎ উপায়ে সকলকে 
গ্রহণ করাইবাঁর জন্য উৎদাহ দিয়া এই ধ্বংসকারী ঘটনাটিকে বাস্তব রূপ 
দিবার চেষ্টা না করিয়া! আমাঁদের উচিত চলাঁর পথের সমস্ত অন্তরায়গুলি 
অপমারণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাহাতে মানুষ তাহার শ্রেষ্ট আদর্শ 
অনুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে। 

সমগ্র মানবজাতির শেষ পরিণতি, সবধর্ষের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি একই 
-_ ঈশ্বরের সহিত পুনমিলন, ব! অন্য ভাষায় দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠ॥, এই. 
দেবত্বই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ । কিন্তু লক্ষ্য এক হইলেও উপলব্ধির পন্থা! 
মানুষের রুচি অনুযায়ী ভিন্ন হইতে পারে। 

দেবত্বে পুনঃগ্রতিষিত হওয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই ‘যোগ’ বল৷ 
হয়। ইংরেজী ‘Y০k০’ অর্থাৎ যুক্ত হওয়া-__এই অর্থেই সংস্কৃতেও যোগ- 
শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। যোগ আমাদের স্বরূপের সহিত ঈশ্বরের 
যোগ করিয়! দেয়। এইরূপ যোগ বা মিলনের পদ্ধতি অনেক আছে; 
সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ “এবং 


জ্ঞানযোগ । 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বভাব অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করিতে 


বাধ্য। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটি স্বকীয় পদ্ধতি আছে, তেমনি 
প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। ধর্মে সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়কে যোগ বলা হয়। 
মানুষের বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী যোগগুলি আমর শিক্ষা দিই। 
উক্ত যোগগুলিকে আমরা নিয়লিখিত উপায়ে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করি £ 

(১) কর্যৌগ-_ধে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্ম ও কর্তব্যের 
মাধ্যমে স্বীয় দেবত্ব উপলব্ধি করে। 


৩০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 

(২) ভক্তিযৌগ-_সগুণ ভগবানে- ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা দেবূত্র 
অনুভূতি । 

(৩) রাঁজযোগ-_মনঃসংযৌগের দ্বার] দেবত্বের উপলব্ধি । 

(৪) জ্ঞানযোগ-_জ্ঞানের দ্বার দেবত্বের উপলক্ধি। 

এই বিভিন্ন পথগুলি একই কেন্দ্রে অর্থাৎ ঈশ্বর সমীপে লইয়! যায়। 
প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-বিশ্বামের বহুলতায় সুবিধাই আছে; মানুষকে ধর্মজীব্ন 
যাপন করিতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব বিশ্বাসই শুভ। ধর্মমত 
যত অধিক হর, ততই মানুষের ভিতর যে দেবত্বের সংস্কার আছে, তাঁহার 
নিকট 'আবেদন করিবার বেশী স্থযোগ পাওয়া যায়। 


Oak Beach Christian Unity-র সমক্ষে বিশ্বজনীন মিলন-প্রসঙ্গ 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেন £ 

শেষ পর্যন্ত সকল ধর্মই এক-_ইহা৷ অতি সত্য কথ, যদিও খীষ্টান চার্চ 
বাইবেলের উপাখ্যানের ফ্যারিসিদের মতো! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেয়, এবং 
ভাবে যে, খঁষ্টধর্মই একমাত্র সত্য, অপর ধর্মগুলি সব ভুল এবং সেগুলির 
ধর্মের আলোকে আলোকিত হইবার প্রয়োজন আছে ; তথাপি এ-কথ৷ 
সত্য যে, পরিণামে সব ধর্মই এক। উদার ভাবের জন্ত পৃথিবী খ্ৰীষ্টান চা্চের 
সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছুক, এজন্য খষ্টধর্মকে পরমতসহিফু অবশ্যই হইতে 
হইবে। ঈশ্বর সকলের হৃদয়েই আছেন; যাহার! যীশুখরীষ্টের অনুসরণকারী, 
তাহাদের এই তন্টিকে স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ কর! উচিত নয়। 
প্রকৃতপক্ষে যীশ্খীষ্ট প্রত্যেক সৎ মানবকে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তভূক্তি 
করিতে চাহিয়াছিলেন। যে-মানুষ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছ! পালন করে, সে-ই 
সং, আর যে কেবল বাহ্‌ অনুষ্ঠানে বিশ্বাপ করে, সে সৎ নয়। সং হওয়া 
এবং সৎকর্ম করা_এই ভিত্তির উপরেই সমগ্র জগৎ মিলিতে পাঁরে। 


ধর্মের মূলসূত্র 


[ একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ, মিন ওয়ান্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক, লুপ্ত বা জীবন্ত ধর্মগুলি এই চাঁরপ্রকাঁর 
বিভাগের মধ্য দিয়া ভালরূপে ধারণা করিতে পারি £ 


১. 


গ্রতীক-_মানুষের ধর্মভাঁব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বাহ্‌ সহায় 
অবলম্বন । 
ইতিহাস- প্রত্যেক ধর্মের দার্শনিক তত্ব, যাহা দিব্য বা মানবীয় 
আঁচার্ধগণের জীবনে রূপায়িত। পুরাণাদি ইহার অন্তর্গত, কাঁরণ এক 
জাঁতি বা এক যুগের পক্ষে যাহ! পুরাণ, অন্ত জাঁতি বা যুগের 
নিকট তাহাই ইতিহাঁস। আচাৰ্যগণের সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁহাদের 
জীবনের অনেকটাই পরবর্তীকালের মানুষেরা পৌরাণিক কাহিনী 
বলিয়। গ্রহণ করে। 


৩. দর্শন__প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিসিদ্ধ ভিভিসমূহ । 


8. 


অতীন্দিয়বাদ_ইন্দিয়জ্ঞান ও যুক্তি অপেক্ষা মহত্তর এমন কিছু, 
যাহা কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি 


ব| সকল ব্যক্তি লাভ করেন। ধর্মের অন্তান্ত বিভাগেও এই 


অতীন্দরিয়বাদের কথ আছে। 


পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক সকল ধর্মেই এই মূলনীতিগুলির একটি, 
দুইটি বা তিনটি বর্তমান দেখা যায় ; অতি উন্নত ধর্মগুলিতে চারিটি তত্বই 
আঁছে। অতি উন্নত ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলির আবার কোন ধর্মগ্রন্থ বা 
পুস্তক ছিল না, বা সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু যে-সকল ধর্ম পবিত্র গ্রন্থের 
উপর গ্রতিষিত, সেগুলি আজও টিকিয়া আছে। স্বতরাং পৃথিবীর আঁধুনিক 
সব ধৰ্মই পবিত্ৰ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত £ 

বৈদিক ধৰ্ম প্রতিষ্ঠিত বেদের উপর 

__( ভুল করিয়। বলা হয়, হিন্দু বা ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম ) ; 

পারসীক ধর্ম আবেস্তার উপর ; 


se স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মুশার ধর্ম ওল্ড ঢেস্টামেণ্টের উপর ; 

বৌদ্ধধর্ম ব্রিপিটকের উপর ; 

খ্ৰীষ্টধৰ্ম নিউ টেস্টামেন্টের উপর ; 

ইসলাম কোরানের উপর প্রতিঠিত। 

চীনের তাও এবং কনফুপিয়াস মতাঁবলম্বীদেরও ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্ত এগুলি 
বৌদ্ধধর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে সিশিয়। গিয়াছে যে, গুলিকে বৌদ্ধ 
ধর্মের অন্তর্গত বলিয়| গণনা করা যায় । 

আবার যদিও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সম্পূর্ণ জাতিগত কোন ধর্ম নাই, 
তবু বলা যায় _ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক, ইহুদী ও পারসীক ধর্মগুলি যে-সকল 
জাতির মধ্যে পূর্ব হইতে ছিল, সেই-সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে; আর বৌদ্ধ, খীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম প্রথমাবধি প্রচাঁরশীল। 

বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুদলমানদের মধ্যে জগত্জয়ের সংগ্রাম চলিবে, এবং 
জাতিগত ধর্মগুলিকেও অনিবার্ধভাঁবে এই সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। 
এই জাতিগত বা! প্রচারশীল ধর্মগুলির প্রত্যেকটি ইতিমধ্যেই নান! শাখায় 
বিভক্ত হইয়ছে এবং নিগ্েকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাঁওয়াইবাঁর 
জন্য জ্ঞাতমারে ব| অজ্ঞাতসারে ব্যাপকভাবে পরিবন্তিত হুইয়াছে। ইহা! 
দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মগুলির মধ্যে একটিও এককভাবে সমগ্র মানবজাতির 
ধর্ম হইবার উপযোগী নয়। যে-জাতি হইতে যে-ধর্ম উদ্ধত হইয়াছে, সেই 
জাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়াই এ ধর্ম গঠিত) এ বৈশিষ্ট্যগুলির 
সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি থাকায় এ-নকলের কোনটিই সমগ্র মানবজাতির 
উপযোগী হইতে পারে না। শুধু তাই নয়, উহাদের প্রত্যেক ধর্মে একটি 
নেতিবাঁচক ভাব আছে। প্রত্যেক ধর্ম মানব-প্রক্ৃতির একটি অংশের 


অবশ্য শবৃদ্ধিদাধনে স্বাহায্য করে, কিন্ত ইহা ছাড়া যাহা কিছু তাহার ধর্মে 


নাই, তাহাই দমন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ একটি ধর্ম যদি বিশ্বজনীন হয়, 
তাহ! হইলে তা 


হা মানবজাতির বিপদ্‌ ও অবনতির কাঁরণ। 

পৃথিবীর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, সার্বভৌম রাষ্ট্রও বিশ্বব্যাপী ধর্মরাঁজ্য- 
বিষয়ক স্বপ্ন-দুইটি মানবজাতির মনে বহুকাল যাবত ক্রিয়া করিতেছে, কিন্ত 
পৃথিবীর সামান্য একটি অংশ বিজিত হইবার পূর্বেই অধিকৃত রাজ্য গুলি 
শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া মহান্‌ দিখিজয়ীদের পরিকল্পনাগুলি বার্থ করিয়। দেয়, 


ধর্মের মূলস্থত্র ৩০৫ 


সেরূপ প্রত্যেক ধর্মই তাহার শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে । 

তথাপি ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, অনস্ত বৈচিত্র্য-সম্ভাবনাময় মানব- : 
জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিই প্ররুতির পরিকল্পনা । সর্বাপেক্ষা অন্ন 
বাঁধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া যদি যথার্থ কর্মপন্থা হয়, তবে আমার মনে হয়, 
প্রত্যেক ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলে উহ দ্বার! ধর্মরক্ষাই হয়, ইহাতে 
কঠোর একঘেয়েমির প্রবণতা ব্যর্থ হয় এবং স্পষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। 

অতএব মনে হয়, উদ্দেশ্ট__সম্প্রদাঁয়গুলির ধ্বংস নয়, বরং উহাদের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি, যে পর্যন্ত ন! প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি সম্প্রদায় হইয়! দীড়ায়। 
অন্যপক্ষে আঁবাঁর সব ধর্ম মিলিত হইয়া! একটি বিরাট দর্শনে পরিণত হইলেই 
এঁক্যের পটভূমিকা স্ষ্ট হয়। পৌরাণিক কাহিনী বা ধর্ণানুষ্টানগুলি 
দ্বারা কখনও এক্য সাধিত হয় না, কারণ স্বন্ম ব্যাপার অপেক্ষা স্থূল বিষয়েই 
আমাদের মতছৈধ হয়। একই মুলতত্ব স্বীকার করিলেও মানুষ তাহার 
আঁদর্শস্থানীয় ধর্মগুরুর মহত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। 

সুতরাং এই মিলন দ্বারা এক্যের ভিত্তি হিসাবে দর্শনের সমন্বয় পাঁওয়া 
যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আচার্য বা সাধন-পদ্ধতি নির্বাচন 
করিবার ্বাধীনতা পাইবে । সহস্র সহন্র বংসর ধরিয়া এইরূপ মিলন 
স্বাভাবিকভাবে চলিয়া আসিতেছে; শুধু পারম্পরিক বিরুদ্ধীচরণ দ্বারা এই 
মিলন মাঝে মাঝে শোঁচনীয়ভাবে প্রতিহত হুইয়াছে। 

অতএব পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়! প্রত্যেক জাতির আচার্ষগণকে অন্য 
জাতির নিকট পাঠাইয়া সমগ্র মানবসমাঁজকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষ। দেওয়া 
উচিত ; ইহ! দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের 
সহায়তা হইবে। কিন্তু খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতের মহামতি বৌদ্ধ- 
সম্রাট অশোঁক যেরূপ করিয়াছিলেন, আমরাও ফেন সেইরূপ অন্যের নিন্দা 
হইতে বিরত হই ও অপরের দৌষাহুপন্ধান না করিয়া তাহাকে সাহায্য করি 
ও তাহার প্রতি সহান্গুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার জ্ঞানলাভের সহায় হই। 

জড়বিজ্ঞানের বিপরীত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক 
মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে । আমাদের এহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্তমান 
জগৎকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ইন্জিয়জ্ঞানের 


৩-২০ 


৩০৬ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


সীমার বহিভূর্ত সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অতি দ্রুত একটি ফ্যাশনে 
পরিণত হইতেছে, এমন কি ধর্মপ্রচারকেরাঁও একের পর এক এই ফ্যাশনের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। অবশ্য চিন্তাহীন জনসাধারণ সর্বদা স্থখাঁবহ 
ভাবরাশিই অন্থসরণ করে, কিন্তু যাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞান আশা কর! 
যায়, তীহারা। যখন নিজেদের দার্শনিক বলি্না প্রচার করেন এবং এই অর্থহীন 
ফ্যাশন অন্ুমরণ করেন, তখন উহ! সত্যই দুঃখজনক । 
আমাদের ইন্দরিক্গুলি যতক্ষণ স্বাভীবিক-শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের 
সর্বাপেক্ষ। বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগুলি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
দেয়, সে-সব যে মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিত্তি__এ-কথা কেহ অস্বীকার 
করে না। কিন্ত যদি কেহ মনে করে, মানুষের সমগ্র জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়ের 
অন্তুভূতি_আঁর কিছু নয়, তবে আমরা উহ! অস্বীকার করিব। যদি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়ন্ধ জ্ঞানই বুঝাঁয়_তাঁর বেশী আর 
কিছু নয়, তবে আমর! বলিব, এরূপ বিজ্ঞান কোন দিন ছিল না, কোন দিন 
হইবেও না। উপরন্ত শুধু ইন্জিয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জ্ঞান কখনও 
বিজ্ঞান বলিয়! গৃহীত হইতে পারিবে না। 
. অস্ত ইন্জিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে, এবং উহাদের সাদৃশ্য ও 
বৈষম্য অনুমন্ধান করে, কিন্তু এখানেই উহাদের থামিতে হয়। 
প্রথমতঃ বাহিরের তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারও অন্তরের কতকগুলি ভাব এবং 
ধারণাযথা দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ মানস 
পটভূমিকায় কিছুটা বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বর্গীকরণ বা 
সামান্ঠীকরণ অগম্ভব। সাঁমাগ্ভীকরণ যত উচ্চধরনের হইবে, বিমূর্ত পট- 
ভূমিকাও তত ইন্তিয়ানুভূতির বাহিরে থাকিবে। সেইখাঁনেই অসংলগ্ন 
তথাগুলি সাজানো হয়। এখন জড়বস্ত, শক্তি, মন, নিয়ম, কাঁরণ, দেশ, কাল 
প্রভৃতি ভাবগুলি অতি উচ্চ বিমূ্তনের ফল; কেহই কোনদিন এণ্ডলি ইন্রিয 
বর 5 অথবা বলা যায়, এগুলি একেবারে অতিপ্রাক্ৃতিক 
লা রি নু এগুলি ছাড়া কোন প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা 
যার না যায়_একটি শক্তির সাহায্যে । Ln 
বোবা যা প্ীকতিক নিম উন Neate 
মর ভিতর দিয়া, মানসিক .পরিবর্তনগুলি ধরা 


ধর্মের মূলস্থত্র ৩০৭ 


পড়ে চিন্তায় বা মনে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি শুধু কার্-কারণের শৃঙ্খল দ্বারাই 
বোঝ! যায় । অথচ কেহই কখন জড় বা শক্তি, নিয়ম বা কারণ, দেশ বা 
কাঁল-__কিছুই দেখে নাই, এমন কি কল্পনাও করে নাই। 

তর্কচ্ছলে বল! যাইতে পারে-বিমূর্তভাবরূপে এগুলির অস্তিত্ব নাই, এগুলি 
বর্গ বা শ্রেণী হইতে পৃথক্‌ কিছু নয়, উহা হইতে এগুলি পৃথক্‌ করা যাঁয় না। 
ইহাদিগকে কেবল গুণ বল। যাইতে পারে। 

এই বিমূর্তন (9050:25590) সম্ভব কিনা বা সামান্তীরুত বর্গ ব্যতীত 
উহাদের আর কিছু অস্তিত্ব আছে কিনা-_-এই প্রশ্ন ছাড়াও ইহা স্পষ্ট যে, 
জড় ব| শক্তির ধারণা, কাল বা দেশের ধারণা, নিমিত্ত নিয়ম বা মনের ধারণা 
_ এগুলি বিভিন্ন বর্গের নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, এগুলিকে যখন শুধু এইভাবে 
_ বিমূর্ত নিরপেক্ষভাবে চিন্ত। করা যায়, তখনই ইহারা ইন্দরিয়ানুভূতিলন্ধ তথ্য- 
_ গুলির ব্যাখ্যারূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এই ভাব বা ধারণাগুলি শুধু যে 

সত্য তাঁহা নয়, উহা ব্যতীত ইহাদের বিষিয়ে দুইটি তথ্য পাওয়া যায় £ প্রথম 
এগুলি অতিপ্রারুতিক, দ্বিতীয় অতিপ্রাক্ৃতিকরূপেই এগুলি প্রাকৃতিক 
ঘটনা ব্যাখ্যা করে, অন্যরূপে নয়। 

* * hd 

বাঁহাজগৎ অন্তর্জগতের অনুরূপ বা অন্তর্জগৎ বাহাজগতের অনুরূপ, জড়বস্ত 
মনেরই প্রতিকৃতি বা মন জড়জগতের প্রতিকৃতি, পারিপাশ্িক অবস্থা মনকে 
নিয়ন্ত্রিত করে অথবা মনই পারিপাশ্িক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা অতি 
পুরাতন প্রাচীন প্রশ্ন, তবুও ইহা এখনও পূর্ববৎ নৃতন ও সতেজ, ইহাদের 
কোন্টি পূর্বে বা কোনটি পরে, কোন্টি কারণ ও কোন্টি কার্য, মনই জড়বস্তর 
কাঁরণ বা জড়বস্তই মনের কাঁরণ__এ-সমস্তা সমাধানের চেষ্টা ন! করিলেও ইহা! 
স্বতঃসিদ্ধ যে, বাঁহ্‌জগৎ অন্তর্জগতের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত না হইলেও উহ] অন্তর্জগতের 
অন্তুরূপ হইতে বাধ্য, ন! হইলে উহাকে জানিবার আমাদের অন্ত উপায় নাই। 
যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, বাঁহজগংই আমাদের অন্র্জগতের কারণ, তবুও 
বলিতে হইবে, এই বাহ্‌জগত্ যাহাঁকে আমরা আমাদের মনের কারণ 
বলিতেছি, উহ! আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কেন-না আমাদের মন 
উহার ততটুকু ব! সেই ভাবটুকুই জানিতে পারে, যাহা উহার সহিত উহার 
প্রতিবিষ্বর্ূপে মেলে। প্রতিবিশ্ব কখনও বস্তটির কারণ হইতে পারে না। 


৩০৮ স্বামীজীর বাণী রি রচনা 


স্থতরাঁং বাঁহজগতের যে অংশটুকু__আমরা উহার সমগ্র হইতে যেন কাটিয়া 
লইয়া আমাদের মনের দ্বার৷ জানিতে পাঁরিতেছি, তাহা কখনও আমাদের . 
মনের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহার অস্তিত্ব আমাদের মনের দ্বারাই 
সীমাবদ্ধ (মনের দ্বারাই উহাকে জানা যায় )। 

এজন্যই মনকে জড়বস্ত হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে না। উহ] বলাও 
অপন্ধত, কেন-না আমরা জানি যে, এই বিশ্ব-অস্তিত্বের যে অংশটুকুতে চিন্তা 
বা জীবনীশক্তি নাই ও যাহাতে বাহ্‌ অস্তিত্ব আছে, তাহাঁকেই আমরা জড়বস্ত 
বলি, এবং যেখানে এই বাহ্‌ অস্তিত্ব নাই এবং যাহাতে চিন্তা বা জীবনী শক্তি 
রহিয়াছে, তাহীকেই আমরা মন বলি। স্থতরাঁং এখন যদ্দি আঁমর] জড় 
হইতে মন বা মন হইতে জড় প্রমাণ করিতে যাই, তাঁহা। হইলে যে-সকল গুণ 
দ্বার! উহীদিগকে পৃথক্‌ কর! হইয়াছিল, তাহাই অশ্বীকাঁর করিতে হইবে৷ 
অতএব মন হইতে জড় বা জড় হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, বলা শুধু কথার 
কথা মাত্র । 

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এই বিতর্কটি মন ও জড়ের ভ্রান্ত সংজ্ঞার 
উপর অনেকট। নির্ভর করিতেছে, আমরা মনকে কখন বা জড়ের বিপরীত 
ও জড় হইতে পৃথক্‌ বলিয়! বর্ণন। করিতেছি, আবার কখন বা উহাকে 
মন ও জড় _জড়ের বাহ্‌ ও আন্তর অংশ মন ব্যতীত কিছুই নয়_উভয়রূপেই 
বর্ণনা করিতেছি। জড়কেও-সেরূপ কখন ব| আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ বাহ্‌ জগৎ্- 
রূপে আবার কখন ব| বাহ্‌ ও আস্তর উভয় জগতের কাঁরণরূপে বর্ণনা করা 
হইতেছে। জড়বাদিগণ ভাববাদিগণকে আতস্কিত করিয়া যখন বলেন, তাহারা 
তাহাদের পরীক্ষাগারের মূলততৃগুলি হইতে মন প্রস্তুত করিবেন, তখন তাহার! 
কিন্ত এমন এক বস্তুকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, যাহ! তাহাদের সকল 
মুলতত্বের উধ্বে _বাহা ও অন্তর্গৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাকে তিনি জড় 
্রক্ুতিবূপে আখ্যা দিতেছেন, ভাববাদীও সেইরূপ যখন জড়বাঁদীর মূলতত্ব- 


গুলি তাহারই চিন্তাতত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন কিন্ত তিনি 
এমন এক বস্তুর ইঙ্গিত পাইতেছেন, যাহ! হইতে জড় ও চেতন উভয় বস্তুই 
উৎপন্ন হইতেছে, তাহাকেই তিনি বহু সময়ে ঈশ্বর আখ্যাঁও দিতেছেন। ইহার 
অর্থ এই যে, একদল বিশবর্ধাণ্ডের এক অংশ মাত্র জানিয় উহাকে ‘বাহ’ 


বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং অন্তাল উহার অপর অংশ জানিয়া উহাকেই 


ধর্মের মূলস্ত্র ৩০৯ 
“আস্তরণ আখ্যা দিতেছেন। এই উভয় প্রয়াসই নিছ্ষল। মন বা জড় কোনটিই 


_অপরটিকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এমন আর একটি বস্তুর আবশ্যক, যাহা 


ইহাদের উভয়কেই ব্যাখ্যা করিতে পারে। 

এইরূপ যুক্তি দেওয়। যাইতে পারে যে, চিন্তাও কখন মন ব্যতীত থাকিতে 
পারে না। যদি এমন এক সময় কল্পনা করা যায়, যখন চিন্তার অস্তিত্ব ছিল 
না, তখন জড়-_যেরূপে উহাকে আমরা জাঁনি__কি করিয়া থাকিবে ? অপর 
পক্ষে ইহা বল! যাইতে পারে যে, ইন্দিয়াগভূতি ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয় এবং 
যখন এ অনুভূতি বাহৃজগতের উপর নির্ভর করে, তখন আমাদের মনের 
অস্তিত্বও বাহজগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। 

ইহাও বল! যাইতে পারে না যে, ইহাদের (জড় ও মনের )' একটি 
আরভ্তকাঁল (১০৪10108) রহিয়াছে । সামান্ীকরণ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। 
সামান্তীকরণও আবার কতকগুলি সদৃশ বস্তুর পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে। পূর্ব অন্থভূতি ব্যতীত একটির সহিত আর একটির তুলনাও সম্ভব 
নয়। জ্ঞান সেইজন্য পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষ। করে, সেজন্যই উহ! চিন্তা ও জড়ের 
পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহাদের আরম্তকাল সেইজন্য সম্ভব নয়। 

ইন্দ্িয়জ্ঞান যাহার উপর নির্ভর করে, সেই সাঁমান্তীকরণের পশ্চাতেও 
আবার এমন একটি বস্তু থাকা আবশ্যক, যাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন 
ইন্জিয়ানুভৃতিগুলি একত্র হইতে পারে, চিত্রাঙ্কনের জন্য যেমন চিত্রের 
পশ্চাতে একটি পটের একান্ত আবশ্যক, আমাদের বাহানুভূতির জন্যও সেইরূপ 
একটি কিছুর একান্ত প্রয়োজন, যাহার উপর ইন্দরিয়ান্ভৃতিগুলি একত্র হইতে 
পারে, যদি চিন্তা বা মনকে এ বস্তু বলা যায়, তবে উহার একত্রীকরণের 
জন্য আবার আর একটি বস্তুর প্রয়োজন হইবে । মন একটি অনুভূতির প্রবাহ 
ব্যতীত অন্ত কিছু নয়, সুতরাং উহাদের একত্রীকরণের জন্য এরূপ একটি 
পটভূমিকার একান্ত প্রয়োজন হইবে । এই পটভূমিকা পাইলেই আমাদের সকল 
বিশ্লেষণ থামিয়া যায়। এই অবিভাজ্য একত্বে না পৌছানে পর্যন্ত আমরা 
থামিতে পারি না। এ একত্বই আমাদের জড় ও চিন্তার একান্ত-পটভূমি। 


সি hd ০ 


বেদান্তের আলোকে 


বেদান্তদর্শন-প্রসঙ্গে 


+ বেদাত্তবাঁদী বলেন যে, মানুষ জন্মায় না বা মরে না বা স্বর্গেও যায় না 

এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একট! নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা 
যায় যে, যেন একটি পুস্তকের পাতা উলটানো৷ হইতেছে ) ফলে পুস্তকটির 
পাতার পর পাঁতা শেষ হইতেছে, কিন্তু পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে 
না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী; স্থৃতরাং উহা! কোথায় যাইবে বা কোথা 
হইতে আসিবে? এই-সব জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং আমরা 
ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। পুনর্জন্ম প্রকৃতির 
অভিব্যক্তি এবং অন্তরে স্থিত ভগবানের বিকাশ । 

' বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবন অতীতের.উপর গঠিত এবং যখন আমরা 
আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। মুক্ত 
হইবার ইচ্ছা শৈশবেই ধর্মপ্রবণতাঁর রূপ লয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট 
পরিস্ফুট হইতে কয়েক বৎসর যেন লাগে । এই জন্ম পরিত্যাগ করিবার পর 
পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তখনও মাহুষ মায়ার ভিতর 
থাঁকে। 

‘ আমরা আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করি £ শস্তু উহাকে ছেদন করিতে 
পাঁরে নী, বর্শ। ব| কোন তীক্ষধার অস্ত্র উহাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি 
উহাকে দহন করিতে পারে না, জল উহাকে দ্রব করিতে পারে না উহা 
অবিনাশী, সৰ্বব্যাপী । স্থতরাং ইহার জন্য শোক কর! উচিত নয়। 

* যদি আমাদের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ হইয়া থাকে, তবে আমর! 
বিশ্বান করি যে, অনাগত ভবিষ্যতে উহ| ভাল হইবেই। সকলের জন্য শাশ্বত 
মুক্তি_ইহাই হইল আমাদের মূল নীতি। প্রত্যেককেই ইহ লাভ করিতে 
হইবে। মুক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনাই ভ্রমপ্রস্থত। বেদান্তী বলেন, 
প্রত্যেক সৎ কর্ম সেই মুক্তিরই প্রকাশ । 

আমি বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগৎ হুইতে 
সমস্ত অশুভ অস্তহিত হইবে । ইহা কি করিয়া হইতে পারে? এই প্রবাহ 
চলিতেছে । এক প্রান্ত দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার অন্ত প্রান্ত 


৩১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


দিয়া উহা পুনরায় প্রবেশ করিতেছে। বেদান্ত বলেন, তুমি শুদ্ধ ও পূর্ণ 
এবং এমন একটি অবস্থ। আছে, যাহা শুভ ও অশুভের উর্ধ্বে । উহাই হইল 
তোমার স্বব্ূপ। আমর] যাহাকে শুভ বলি, তাহা অপেক্ষীও উহা] উচ্চতর । 
অশুভ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্র। অস্তভ (পাপ) বলিয়া আমাদের কোন 
তত্ব নাই। আমরা ইহাকে অজ্ঞান বলি। * 

আমাদের নীতিশান্, আমাদের লোক-ব্যবহার_-উহা যতদূর পর্যন্ত যাক 
না কেন, সবই মায়ার জগতের ভিতরে । সত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে 
অজ্ঞানাদি বিশেষণ ঈশ্বরে প্রয়োগ করিবার চিন্তাও আমর! করিতে পারি ন1। 
তাহার সম্বন্ধে আমর! শুধু বলি, তিনি সংস্রূপ জ্ঞানম্বরূপ ও আনন্দশ্বরূপ । 
চিন্তা ও বাক্যের প্রত্যেক প্রয়াস রষ্টাকে দৃশ্যে পরিণত করিবে এবং উহার 
স্বরূপের হানি ঘটাইবে। 

একটি কথ এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে : আমিই ব্রঙ্গ__এই কথ! 
ইন্ডিয় সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে না। ইন্রিক-বিষয়ে যদি তুমি বলো__-আঁমিই 
ব্ৰহ্ম, তাহা হইলে অন্যায় কর্ণ করিতে কে তোমাকে বাধা দিবে? স্থতরাং 
তোমার ঈশ্বরত্ব শুধু মায়ার জগতের উর্ই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আমি 
যথার্থই ব্ৰহ্ম হই, তাহা হইলে ইন্দিয়ের আক্রমণের উর্ধ্বে আমি অবশ্যই থাকিব 
এবং কোন অমৎ কর্ম করিতে পারিব না। নৈতিকত৷ অবশ্য মানুষের লক্ষ্য 
নয়, কিন্ত যুক্তিপ্রাপ্তির ইহ! একটি উপায়। বেদান্ত বলেন, ষোগও একটি পথ, 
মে-পথে মান্য এই ত্রহ্গত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বেদান্ত বলেন, অন্তরে 
যে মুক্তি আছে, তাহ! উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মাঙ্থভূতি হয়। নৈতিকতা 
ও নীতিশাস্্ ও লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র, এনবকে যথাযথ স্থানে 
বসাইতে হয়। 

অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচন! হয়, তাহার সারমর্ম হইল এই যে, 


| আমর! আনন্দের সহিতই 
ছঃখবাদে এবং শেষ হয় যথার্থ 
স্বীকার করি, কিন্ত অতীন্দ্রিয় 
প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়ভোগে 


উহ প্রতি মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। 
জগতে আমরা যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহ! ইন্জিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের 


উল 


বেদান্তদর্শন-প্রসঙগে ৩১৫ 


অভিমুখে লইয়া! যাইতেছে । আমাদের দর্শনে ত্যাঁগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া 
হয়। কিন্তু ও ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার যথার্থ অস্তিত্বই সুচিত করে। 
বেদান্ত ইন্দ্রিয় গৎকে অস্বীকার করেন__এই অর্থে বেদাস্ত নৈরাশ্বাদী, কিন্তু 
প্রকৃত জগতের কথা ঘোষণ! করে বলিয়া আশাবাদী । 

. বেদান্ত মান্থষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির 
অতীত আর একটি সত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর 
দিয়া। সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দূর করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন । 
তারপর যাহা থাকিবে, তাহাই বেদান্ত । একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিত। আছে, 
যেখানে খধষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ‘হে সখা, কেন তুমি 
ক্রন্দন করিতেছ? তোমার জন্ম-মরণ-তীতি নাই। তুমি কেন কীদিতেছ? 
তোমার কোন দুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাঁশ-সদৃশ, অবিকাঁরী 
তোমার স্বভাব। আকাশের উপর নানা বর্ণের মেঘ আসে, মুহূর্তের জন্য 
খেল! করিয়া চলিয়া যায়, কিন্ত আকাশ সেই একই থাকে । তোমাকে কেবল 
মেঘগুলি সরাইয়। দিতে হইবে |, 

আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া! 
(ফেলিতে হইবে। জল আপন বেগে ধাবিত হইবে এবং নিজের স্বভাবেই 
ক্ষেত্রটিকে আগ্রুত করিয়। ফেলিবে, কেন-না৷ জল তো! পূর্বেই সেখানে ছিল। 

মানুষ অনেকট! চেতন, কিছুটা অচেতন আঁবাঁর চেতনের উর্ধে যাইবারও 
সম্ভাবনা! তাহার আছে। কেবল আমর! যখন যথার্থ মানুষ হইতে পারিব, 
তখনই আমরা বিচারের উপরে উঠিতে পারিব। ‘উচ্চতর’ বা “নিয়তর+ 
শব্দগুলি কেবল মায়ার জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্ত সত্যের 
জগতে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বল! নিতান্ত অসঙ্গতঃ কারণ দেখানে কোন 
ভেদ নাই। মায়ার জগতে মন্নয্কই সর্বশ্রেষ্ঠ । বেদান্ত বলেন, মানুষ দেবতা 
অপেক্ষা বড়। দেবতাঁদেরও মরিতে হইবে এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ 
করিতে হইবে । কেবলমাত্র নরদেহে তাহার! পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে। 

ইহা সত্য যে, আমর! একটা মতবাদ স্থষ্টি করিতেছি। আমর! স্বীকার 
করি যে, ইহ! ক্রটিহীন নয়, কাঁরণ সত্য অবশ্যই সমস্ত মতবাদের উর্ধ্বে। 


১. দ্রষ্টব্য £ অবধূতগীতা, ৩।৩৪-৩৭ 


তি স্বামীজীর বাণী ও রচনা . 


কিন্তু অন্য মতবাদগুলির সহিত তুলনা করিলে আমর! দেখিব যে, বেদান্তই 
একমাত্র যুক্তিদ্ঘত মতবাদ। তবুও ইহা সম্পূর্ণ নয়, কারণ যুক্তি ও বিচার 
সম্পূর্ণ নয়। ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ, যাহ! মানব-মন ধারণা 
করিতে পারে। 

১ ইহা! অবশ্য সত্য যে, একটি মতবাদকে শক্তিশালী হইতে হইলে তাঁহাকে 
প্রচারশীল হইতে হইবে। বেদান্তের ন্যায় কোন মতবাঁদ এত প্রচারশীল হয় 
নাই। আজও পৰ্যন্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হইয়। 
থাকে। বহু অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত মন্ুয্যত্ব লাভ কর] যায় না। যাহার! 
যথার্থ মানুষ ছিলেন, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই তাহারা এরূপ হইতে 
পারিয়াছিলেন। ইহা! সত্য যে, প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্ত 
কালে তাঁহাদের সংখ্যা বাঁড়িবে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না 
যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়৷ যাইব। 
আমরা বিশ্বাস করি ন! যে, এমন এক সময় আমিবে, 
থাকিবে এবং কোন ছুঃখই থাকিবে না। 


মধ্যে মধ্যে আমাদের জীবনে পরম আনন্দের মুহূর্ত আসে, যখন আনন্দ 
ছাড়া আমর! আর কিছুই চাই না, আর কিছুই দিই না ব| জানি না। তারপর 
সেই ক্ষণটি চলিয়া যায় এবং আমাদের সম্মুখে জগত্প্রপঞ্চ অবস্থিত দেখি। 
আমর! জানি, ঈশ্বরের উপর একটি পর্দা চাপানে! হইয়াছে মাত্র এবং ঈশ্বরই 
সমস্ত বস্তুর পটভূমিকারূপে অবস্থান করিতেছেন। ' 

বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, নির্বাণ এই জীবনেই পাওয়া যাইতে পারে, উহ 
পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মান্ুভূতিই নির্বাণ 


এবং এক মুহূর্তের জন্যও উহা! একবার সাক্ষাৎ করিলে আর কখনও কেহ 
ব্যক্তিত্বের মরীচিকায় মোহগ্রস্ত হয় না। আমাদের চক্ষু আছে, স্থতরাং এই 
পরিদৃশ্ঠমান জগৎ আমর 


| অবশ্যই দেখিব, কিন্তু সর্বদা আমর! জানিব, 


যখন একমাত্র স্ুখই 


\ 
উহ! কি। আমরা ইহার প্রকৃত স্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছি। আবরণই 
আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, আত্মা কিন্ত অপরিবর্তনীয়। আবরণ খুলিয়া! 
যায় এবং 


আত্মাকে ইহার পশ্চাতে দেখিতে পাই। 


আবরণে। মহীপুরুষে আবরণটি সক্ষম এবং 
প্রকাশিত হয়। 


সব পরিবর্তনই এই 
আত্ম তাহার ভিতর দিয়া প্রায়ই 
পাপীতে আবরণটি ঘন, সেজ্ন্ত তাঁহার আঁবরণের 


.বেদান্তদর্শন-প্রসঙ্গ ৩১৭ 
পশ্চাতে.যে আত্মা রহিয়াছেন এবং মহাপুরুষের আঁবরণের পশ্চীতেও যে সেই 
একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন-__-এই সত্যটি আমরা ভুলিয়া যাই । যখন 
আবরণটি নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তখন আমর! দেখিব, উহা! কখনই 
ছিল না এবং আমরা আত্ম! ছাড়া আর কিছুই নই। আবরণের অস্তিত্বও 
আর আমাদের স্মরণে থাকিবে না। 

জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক আঁছে। প্রথমতঃ জাগতিক কোন বস্তু 


দ্বারা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রভাবিত হন না। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তিনিই জগতের 


কল্যাণ করিতে সমর্থ হন। পরোঁপকাঁর করার পশ্চাতে যে যথার্থ প্রেরণা, 
তাহা তিনিই উপলদ্ধি করিয়াছেন, কারণ তীহার কাছে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় 
নাই। ইহাকে অহঙ্কার বল! যাঁয় না, কারণ উহা ভেদাত্বক। ইহাই 
একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা।। তাহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন, ব্যক্তি-সর্বন্ব নয়। প্রেম ও 
সহানুভূতির প্রত্যেক ব্যাপার এই বিশ্বজনীনতার প্রকীশ_-নাহং, তু হু’ তাহার 
এই ভাঁবটিকে দার্শনিক পরিভাষায় বল! যাইতে পারে, “তুমি অপরকে 
সাহায্য কর, কারণ তুমি যে তাহাতে আছ এবং সেও যে তোমাতে আছে ।” 
একমাত্র গ্ররূত বেদান্তীই তাঁহার ন্যায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারিবেন 
ও বিনা দ্বিধায় তাঁহার জীবনদান করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাহার 
মৃত্যু নাই। জগতে যতক্ষণ একটিমাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ 
তিনিও জীবিত থাঁকিবেন, যতক্ষণ একটিমাত্র জীবও ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ 
তিনিও ভক্ষণ করিবেন। স্থতরাং তিনি পরোপকাঁর করিঘা যান, 
দেহকে সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে__এই আধুনিক ধারণা তাহাকে কখনও 
বাঁধা দিতে পারিবে না। যখন মাশ্ষষ ত্যাগের এই শীর্ষে উপনীত হন, তখন 
তিনি নৈতিক দ্বন্দ প্রভৃতি সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও অতিশয় দূষিত স্থানকে আর ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও 
দূষিত স্থানরূপে দেখেন না, কিন্তু দেখেন সেই একই ব্ৰহ্ম স্বয়ং সর্বত্র বিরাজ 
করিতেছেন ।১ 

এইরূপ সমদৰ্শী পুরুষই স্থুখী এবং তিনিই ই£জীবনে সংসার জয় 
করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পাঁরে গিয়াছেন।২ ঈশ্বর দন্দাদি-বজিত;. 


১ গীতা, ৫1১৮ ২ গীতা, ৫1১৯ 


৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্কতরাং বলা হয় যে, সমদৃষ্টিম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তিনি 
ত্রান্দীস্থিতি লাভ করিয়াছেন। 

যীশু বলেন, ‘আত্রাহামের পূর্বেও আমি ছিলাম, ইহার অর্থ এই যে, 
যীশু এবং তাঁহার মতো অবতীর-পুরুষের৷ মুক্ত আত্মা । নাঁজারেখের যীন্ত 
তাহার প্রারন্ধের বশবর্তা হইয়া মানবন্ধপ ধারণ করেন নাই, করিয়াছিলেন 
মানব-কল্যাঁণের জন্যই । ইহ! ভাবা উচিত নয় যে, মানুষ যখন মুক্ত 
হয়, তখন সে কর্ম করিতে .পারে না৷ ও একট! জড় মৃংপিণ্ডে পরিণত হয়। 
পরন্ত সেই মান্য অপরের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমী হন, কারণ অপরে বাধ্য 
হুইয়। কর্ম করে, আর তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম করেন। 

যদি আমরা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হই, তাহা হইলে কি আমাদের কোন 
স্বাতন্ত্য থাকিবে না? হ্যা, নিশ্চয়ই থাকিবে । ঈশ্বরই আমাদের স্বকীয়ত]। 
এখন যে তোমার স্বাতন্্য আছে, উহা! অবশ্য সেরূপ নয়। তুমি উহার. দিকে 
অগ্রপর হইতেছ। স্বকীয়তার অর্থ এই যে, উহা! এক অবিভাজ্য বস্তু । 
বর্তমান স্বাতন্ত্যুকে কি করিয়! তুমি স্বকীয়তা বলে? এখন তুমি এক 
রকম চিন্তা করিতেছ, এক ঘন্টা পরে আবার আর এক রকম এবং ছুই ঘণ্টা 
পরে আবার অন্য রকম চিন্তা করিবে। স্বকীয়তাঁর পরিবর্তন নাই। উহা! 
সর্ব বস্তুর উপরে__অপরিবর্তনীয়। আমর! বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, এ 
অবস্থায় চিরকাল থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তাহ| হইলে তস্কর ত্করই 
থাকিয়া যাইবে, বদমাঁশ বদমাশই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না। 
প্রকৃত স্বকীয়তার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং কোন কালে হইবেও ন! 
এবং উহাই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভিতর নিত্য বিরাজমান । 

বেদান্ত এক বিশাল পাঁরাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও 
একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাঁগরে 
একজন প্রক্কত যোগী-_একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের 
সহিভও সহ-অবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, 
যুদলমান, খ্রীষ্টান, পাশ সব এক-_সকলেই সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সন্তান। 


সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত 
ইংলঙের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনদ-এ অবস্থিত এয়ালি জে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ । 


ধাহাদের দৃষ্টি শুধু বস্তুর স্থূল বহিরন্দে আবদ্ধ, তাঁহার! ভারতীয় জাতির 
মধ্যে দেখিতে পাঁন_-কেবল একটি বিজিত ও নির্ধীতিত জনসমাজ, কেবল 
এক দার্শনিক ও স্বপ্রবিলামী মানব-গোষ্ঠী। ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার 
ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী, মনে হয়__তীহাঁর1 ইহা! অস্থভব করিতে অক্ষম । অবশ্য একথা 
সত্য ষে, যেমন অতিমাত্র কর্মচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের অন্তৰ্মুখীনতা 
ও ধ্যানমগ্রতীর সাহায্যে লাভবান্‌ হইতে পারে, সেইরূপ প্রাচ্জীতিও 
অধিকতর কর্মোদ্যম ও শক্তি-অর্জনের দ্বারা লাভবান্‌ হইতে পাঁরে। তাহা 
সত্বেও এ প্রশ্ন অনিবার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি একে একে অবক্ষয়ের 
সন্মুখীন হইলেও কোন্‌ শক্তিবলে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হিন্দু ও 
ইহুদী জাতিই ( যে দুইটি জাতি হইতে পৃথিবীর সব ধর্মমতের স্ষ্টি 
হইয়াছে) আজও বাচিয়া আছে? একমাত্র তাহাদের অধ্যাত্ম-শক্তিই , 
ইহাঁর কারণ হইতে পারে। নীরব হইলেও হিন্দুজাতি আজও বাঁচিয়া 
আছে, আর প্যালেন্টাইনে বাঁসকাঁলে ইহুদীদের যে সংখ্যা ছিল, বর্তমানে 
তাহ বাঁড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের দর্শনচিন্তা সমগ্র সভ্যজগতের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার রূপান্তর সাঁধন করিয়া চলিয়াছে এবং 
তাহাতে অন্ুস্থযত হইয়া আছে। পুরাকালে যখন ইওরোপখণ্ডের অস্তিত্ব 
অজ্ঞাত ছিল, তখনও ভারতের বাণিজ্য সুদুর আফ্রিকার উপকূলে উপনীত 
হইয়া! পৃথিবীর অন্যান্ত অংশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়াছিল; ফলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়েরা কখনও তাহাদের 
দেশের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই__এ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। 

ইহাঁও লক্ষণীয় যে, ভারতে কোনও বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য-বিস্তার 
যেন সেই বিজয়ী শক্তির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ ; কারণ সেই সন্ধিক্ষণেই 
তাহার লাভ হইয়াঁছে__এশ্বর্ষ, অভ্যুদয়, রাঁজ্যবিস্তার এবং অধ্যাত্ম-সম্পদ। 
পাশ্চাত্য দেশের লোক সর্বদা ইহাই নির্ণয় করিতে সচেষ্ট যে, এ জগতে কত 
বেশি বন্ত মে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে পাঁরিবে। প্রাচ্যদেশের 


৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


লোক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয় চলে ও পরিমাণ করিতে চায় যে, 
কত অল্প এহিক সম্পদের দ্বারা তাহার দিন চলিতে পাঁরে। বেদে আমরা 
এই হপ্রাচীন জাতির ঈশ্বর-অহুদ্ধানের প্রয়ান দেখিতে পাই। ঈশ্বরের 
অনুসন্ধানে ত্রতী হইয়| তাহার! ধর্মের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। 
তাহারা পূর্বপুরুষদের উপাসন] হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির 
অধিষ্ঠাতা দেবতা, ইন্দ্র অর্থাৎ বজের অধিষ্ঠাতা দেবতা, এবং বরুণ অর্থাৎ 
দেবগণের দেবতার উপাসনার উপনীত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই 
ধারণার ক্রমবিকাশ-_-এই বহু দেবতা হইতে এক পরম দেবতার ধারণায় 
উপনীত হওয়| আমর! সকল ধর্ণমতেই দেখিতে পাই। ইহার গ্ররুত তাৎপর্য 
এই যে, যিনি বিশ্বের স্থষ্টি ও পরিপাঁলন করিতেছেন, এবং যিনি সকলের 
অস্তর্যামী, তিনিই সকল উপজাতীয় দেবতার অধিনায়ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ধারণা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া বহুদেবতাঁবাদ হইতে একেশ্বরবাঁদে পরিণত 
হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরকে এই প্রকার মানবীয় রূপপুণে বিভূষিত ভাবিয়৷ 
হিন্দুমন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কারণ যাহারা ঈশ্বরান্থসন্ধানে ব্যাপৃত, তাহাদের 
* নিকট এই মত অত্যন্ত মানবীয় ভাবে পূৰ্ণ । 
হতরাং অবশেষে তাহারা এই ইন্দরিয়গ্রাহা বহির্জগৎ ও জড়বস্তর মধ্যে 
ঈশ্বরান্দন্ধানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ 
করিলেন। অন্তর্জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি ? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার 
স্বরূপ কি? ইহা হ্বরূপতঃ আত্মা, ইহ! তাঁহাদের নিজ সভার সহিত অভিন্ন 
এবং একমাত্র এই বস্তু সন্বন্ধেই মান্য নিশ্চিত হইতে পারে। আগে নিজেকে 
জানিতে পারিলেই মান্য বিশ্বকে জানিতে পারে, অন্যথা নয়। এই একই 
প্রশ্ন স্থষ্টির আদিকালে খথ্েদে ভিন্নভাবে কর! হইয়াছিল সৃষ্টির আদি 
হইতে কে বা কোন্‌ তত্ব বর্তমান? এই প্রশ্নের সমাধান ক্রমে বেদান্ত- 
দর্শনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বেদাস্তদর্শন বলেন, আত্মা আছেন অর্থাৎ যাঁহীকে 
আমরা পরমতন্ব, সর্বাত্ম। বা স্ব-্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, তাহ! হইল 
সেই শক্তি, যাহা দ্বারা আদিকাল হইতে সব কিছু প্রকাশমান হইয়াছে, 
এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 


বৈদান্তিক একদিকে যেমন প্রশ্নের সমাধান এ করিলেন, তেমনি আবার 


নীতিশাশ্বের ভিত্তিও আবিষ্কার করিয়| দিলেন। যদিও সকল ধৰ্মসমপ্রদায়ই 


সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত ৩২১ 


হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাসো” 
ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ 
নির্দেশ করেন নাই। “কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব 
না?-_এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বা সংশয়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা শুধু মতবাদ লইয়া! তৃপ্ত 
না৷ থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেধণী-সহাঁয়ে ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। 
. হিন্দু বলেন, আত্মা নিধিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনস্ত। অনন্ত 
বস্তু কখনও দুইটি হইতে পারে না, কারুণ তাহা হইলে এক অনস্তের দ্বারা 
অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্মা সেই অনন্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার 
অংশবিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই 
আঘাত করা হইবে । এই স্থূল আধ্যাত্মিক তত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাঁক্যের মূলে 
নিহিত আছে। অনেক সময়ই বিশ্বীন কর! হয় যে, পূর্ণ পরিণতির পথে 
' অগ্রগতির কালে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় এবং এক ধারণ! হইতে 
অপর ধাঁরণাঁয় উপনীত হইতে হইলে পূর্বেরটি বর্জন করিতে হয়। কিন্ত 
ভ্রান্তি কখনও সত্যে লইয়া যাইতে পারে না। আত্ম! যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়া অগ্রপর হইতে থাকে, তখন সে এক সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়, 
এবং তাহার পক্ষে প্রত্যেক স্তরই সত্য । আত্মা ক্রমে নিম্নতর সত্য হইতে 
উর্ধ্তর সত্যে উপনীত হয়। বিষয়টি এইভাবে দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইতে পার 
যাঁয়। এক ব্যক্তি সর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রতি পদে সে আলোক- 
চিত্র গ্রহণ করিতে লাঁগিল। প্রথম চিত্রটি দ্বিতীয় চিত্র হইতে কতই ন! পৃথক্‌ 
হইবে, এবং তৃতীয়টি হইতে কিংবা সূর্যে উপনীত হইলে সর্বশেষটি হইতে উহা 
আরও কত পৃথক্‌ হইবে! এই চিত্রগুলি পরল্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও 
প্রত্যেকটিই সত্য ; বিশেষ শুধু এইটুকু যে, দেশকালের পরিবেশ পরিবতিত 
হওয়ায় তাহারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। এই সত্যের স্বীকৃতির ফলেই 
হিন্দুগণ সর্বনিয় হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যেই নিহিত সর্বপাধারণ সত্যকে উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এইজন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই 
ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। কোন মুপলমান সাধকের 
স্মৃতিসৌধের কথা*মুমলমানর। বিস্বৃত হইলেও হিন্দুদের দ্বারা তাহা পূজিত হয়। 
হিন্দুগণের এইরূপ পরধর্ম-দহিষ্ণুতার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
৩-২১ 


৩২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রাচ্য মন যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছিত লক্ষ্য_এক্য না পায়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত কোনমতেই সন্তষ্ট থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 
একমাত্র অণু বাপরমাণুর মধ্যে এক্যের সন্ধান করেন। যখন তিনি উহা প্রাপ্ত হন, 
তখন তাঁহার আঁর কোন কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না। আর আমর! 
যখন আত্মার ব| স্ব-স্বরূপের এব্য দর্শন করি, তখন আর অধিক অগ্রসর হইতে 
পাঁরি না । আমাদের নিকট তখন ইহ! স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সেই একমাত্র 
সত্বাই ইন্্রিয়গ্রাহ্থ জগতের যাবতীয় বস্তরূপে প্রতীত হইতেছে । অণুর নিজস্ব 
দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি না থাকিলেও অগুগুলির মিশ্রণের ফলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও 
" বিস্তৃতির উদ্ভব হয়_এইরূপ কথ। স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক- 
দিগকে বাধ্য হইয়। অধ্যাত্মশাস্তের সত্যতাঁও স্বীকার করিতে হয়। যখনই 
এক অণু অপর অগুর উপর ক্রিয়৷ করে,তখনই একটি যোগস্থত্রের প্রয়োজন হয়। 
এই যোগস্থত্রটি কিরূপ? যদি ইহা! একটি তৃতীয় অণু হয়, তাঁহা৷ হইলে সেই 
পূর্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় অণু কিরূপে 
তৃতীয় অপুর উপর কার্য করিবে? এইরূপ যুক্তি যে অনবস্থাদো যদুষ্ট 
তাহা অতি সুম্পষ্ট। সকল প্রকার পদার্থবিদ্যা এই এক আপাতসত্য 
মতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে যে, বিন্দুর নিজের কোন পরিমাণ নাই, 
আর বিন্দুর মিলনে গঠিত রেখার দৈর্ঘ্য আছে অথচ প্রস্থ নাই__ 
এই স্বীক্ৃতিতেও পরম্পর-বিরোধ থাকিয়া যায়। এইগুলি দেখা যায় 
না, ধারণাও কর! যায় না। কেন? কারণ এগুলি ইন্রিয়গ্রীহ বন্ত 
নয়, অধ্যাত্ম বা তাত্বিক ধারণা মাত্র। স্বতরাং পরিশেষে দেখা যায়, 
মনই সকল অনুভবের আঁকার দান করে। আমি যখন কোন চেয়ার 
দেখি, তখন আমি আমার চক্কুরিজ্দিয়ের বাহিরে অবস্থিত বাস্তব চেয়ারটি দেখি 
না, বহিঃস্থ বস্তু এবং তাঁহার মানস প্রতিচ্ছায়া_এই উভয়ই দেখি; অতএব 
শেষ পর্যন্ত জড়বাঁদীও ইন্দিয়াতীত অধ্যাত্ম-তত্বে উপনীত হন। 


বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব 
বন্টনের টোয়েন্টীয়ে সেঞ্চুরী ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ । 


, আজ যখন স্থযোগ পাইয়াছি, তখন এই অপরাহের আলোচ্য বিষয় 
আরস্ত করার পূর্বে একটু ধন্যবাদ প্রকাশের অন্থমতি নিশ্চয় পাইব। আমি 
আপনাদের মধ্যে তিন বৎসর বাস করিয়াছি এবং আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই 
ভ্রমণ করিয়াছি। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই সুযোগে এথেন্স 
নগরী-সদৃশ আমেরিকার এই শহরে আমার ক্বতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যাওয়া 
খুবই সঙ্দত। এদেশে প্রথম পদীর্পণের অল্প কয়েক দিন পরেই মনে 
করিয়াছিলীম, এই জাতি-সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা, করিতে পাঁরিব। 
কিন্ত আজ তিন বৎসর অতিবাহিত করিবার পরও দেখিতেছি যে, এ সম্বন্ধে 
একখানি পৃষ্ঠা পূর্ণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন 
দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতেছি, বেশভূষা, আহার-বিহার বা আচার- 
ব্যবহারের খুটিনাটি সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মাহুষ__পুথিবীর 
সর্বত্রই মানুষ; সেই একই আশ্চর্য মানব-প্ররুতি সর্বত্র বিরাজিত। তথাপি 
প্রত্যেকেরই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং এদেশীয়গণ সম্বন্ধে আমীর 
অভিজ্ঞতার সার আমি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এই আমেরিকা 
মহাদেশে কেহ কোন ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহাঁরাদি ম্বন্ধে সমালোচন। 
করে না। মানুষকে তাঁহারা নিছক মীন্ষরূপেই দেখে এবং মানুষর্ূপেই 
হৃদয় দিয়া বরণ করে। এই গুণটি আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখি নাই। 

আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম ; 
তাঁহ! বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন অতি প্রাচীন। ইহা . 
বেদনামে খ্যাত প্রাচীন সুবিশাল আর্-সাহিত্য হইতে উত্ভত। বহু শতাব্দী 
ধরিয়া! সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, 
তত্বীলৌচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান মন্িবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা। যেন তাহা হইতেই 
্রশ্ছুটিত একটি স্থকোমল পুষ্প। এই বেদাস্ত-দর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব 
আছে। প্রথমতঃ ইহ সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক, ইহার উদ্ভবের জন্য ইহা 
কোনও ব্যক্তি ব| ধর্মগুরুর নিকট খণী নয়? ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে 


৩২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। অথচ যে-সব ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র 
করিয়া! গড়িয়া ওঠে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তী 
কালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্র 
গড়িয়। উঠিয়াছে_যথা বৌদ্ধধর্ম কিন্বা আধুনিককাঁলের কয়েকটি ধর্মমত। 
খ্ৰীষ্ট ও মুসলমান ধর্মাবল্বীদেরই মতে| এই-সকল ধর্মসমপ্রদায়েরও প্রত্যেকটির 
একজন ধর্মনেতা আছেন এবং তাহার! তাহার সম্পূর্ণ অনুগত । কিন্তু বেদাত্ত- 
দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর 
কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাঁদ-বিসংবাঁদ নাই। - 

বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবি 
করে যে, উহ পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্বটি 
হইল এই যে, মানুষ ব্র্মের সহিত অভিন্ন; আমর! আমাদের চতুপ্পার্থে যাহা 
কিছু দেখিতেছি, সকলই দেই এশী চেতন! হইতে প্রস্থত। মানব-প্রক্কতির 
মধ্যে যাহা কিছু বীর্ধবান্, যাহ! কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা “কিছু এশ্বর্যবান্‌, 
দে-সবই এ ব্র্গসতা হইতে উডূত ; এবং যদিও ভাহ। অনেকের মধ্যেই 
হপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ 
নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ত্রন্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাঁসমুদ্র 
পশ্চাতে বিদ্বমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত 
মহাসমুত্র হইতে একটি তরদ্র্ূপে উথিত হইয়াছি। আমর] প্রত্যেকেই 
সেই অনস্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং 
সপ সম্ভাবনার দিক হইতে দেখিতে গেলে যে সং চিৎ- ও আনন্দময় 
মহাসাগরের সহিত আমর! স্বভাবতঃ অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের 
প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে । আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে 
পার্থক্য, তাহা সেই এঁশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন 
ঘটিয়াছে। অতএব বেদান্তের অভিমত এই যে, প্রত্যেক মান্য যতটুকু 
রশি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিক হইতে বিচার ন! করিয়া 
তাহার স্বরূপের দিক হইতেই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। সকল 
মানুষই স্বর্ূপতঃ ত্র্ধ ; অতএব কোন আচার্য যখন কাঁহাঁকেও সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হইবেন, তখন নিন্দাবাদ ছাড়িয়া দিয়! ব্যক্তির অন্তনিহিত ব্রহ্ম- 


শক্তিকে জাগাইবার জন্তই তাহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে। 


বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব ৩২৫ 


বেদান্ত ইহাঁও প্রচার করে যে, সমীজ-জীবনে ও প্রতি কর্মক্ষেত্রে আমর! 
যে বিশাল শক্তিপুগ্জের অভিব্যক্তি" দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে অন্তর 
হইতে বাহিরে উৎসারিত হয়। অতএব অন্য ধর্মপশ্প্রদীয় যাহাকে 
অনুপ্রেরণা বা এশী শক্তির অন্তঃপ্রবেশ বলিয়! মনে করিয়া থাকেন, বেদাত্তবাদী 
. তাহাকেই মানবের এশী শক্তির বহিবিকাশ নামে অভিহিত করিতে চাঁন; 
অথচ তিনি অপর ধর্মপন্প্রদীয়ের সহিত বিবাদ করিতে চাঁন না। বাহার] 
মান্গষের এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নী, তাহাদের সহিত 
বেদান্তবাদীর কোন বিরোধ নাই। কারণ জ্ঞাতদারেই হউক আর 
অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ত্রহ্মশক্তিরই উন্মেষে যত্রপর । 

মানুষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত প্রসারশীল একটি অনন্ত 
শক্তিমান্‌ জ্রী-এর মতো; পরিদৃশ্তমীন সমগ্র সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা এই 
মুক্তি-প্রয়্াসেরই ফল। আমাদের আশেপাশে যত কিছু প্রতিযোগিতা, 
হানাহানি এবং অশুভ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই এই মুক্ভি-প্রয়াসের 
কারণ বা পরিণাম নয়। আমাঁদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের দৃষ্টান্ত 
অনুসারে ধরা যাক, ক্ুবিক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত উচ্চস্থানে কোথাও পরিপূর্ণ 
জলাশয় অবস্থান করিতেছে ; জলপ্রবাহ কুষিক্ষেত্র অভিমুখে ছুটিতে চায়, কিন্তু 
একটি রুদ্ধ দ্বারের দ্বার! প্রতিহত | দ্বারটি যেই উদঘাঁটিত হইবে, অমনি জলরাশি 
নিজবেগে প্রবাহিত হইবে । পথে আবর্জনা বা মলিনতা থাঁকিলে প্রবহমান 
জলধারা তাহার উপর দিয়! চলিয়। যাঁইবে। কিন্তু এই-সকল আবর্জনা ও 
মলিনতা মানবের এই দেবত্ব-বিকাঁশের পরিণাঁমও নয়, কারণও নয়। এগুলি 
আল্গষদ্দিক অবস্থা মাত্র। অতএব এগুলির প্রতিকার সম্ভব । 

বেদান্তের দাবি এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল 
ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা! পুরাণের রূপক- 
কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপ- 
স্থাপিত। বেদীত্তের দৃঢ় অভিমত এই যে, এমন কোন ধর্ম-প্রেরণী এ- 
যাবৎ গ্রকটিত হয় নাই, কিংবা এমন কোন মহাঁন্‌ দেবমানবের অভ্যুত্থান 
হয় নাই, ধাহীকে ম্মানবপ্রক্কতির এই স্বতঃসিদ্ধ অসীম একত্বের অভিব্যক্তি 
বলিয়! গ্রহণ করা ন! চলে। নৈতিকতা, সততা, পরোপকাঁর বলিয়া যাহ! 
কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও ও একত্বেরই প্রকাশ ব্যতীত 


এ স্বামীজীর বাণী ও বচন 


আই কিছুই নয়। জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক 
মানুষই অনুভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে 
হউক বাঁ অজ্ঞানে হউক এই অন্ুভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। এই এঁক্যের প্রকাঁশকেই আমরা প্রেম ও করুণ। নামে অভিহিত 


করিয়। থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাপ্র ও সততার মূলভিত্তি। . 


বেদাত্ত-দর্শনে ইহাঁকেই “তত্বমসি'_তুমিই সেই’__এই মহাবাক্যে স্বত্ৰাকাঁরে 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে । 
প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়_সে এই বিশ্ব-সত্তার সহিত 
এক ও অভিন্ন তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্ম! ; যত জীবদেহ 
আছে, সব তোমারই দেহ ; কাঁহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত 
করা৷ এবং কীহীকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা । তোমার অন্তর 
হইতে দ্বণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহ! আঘাত 
* করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর 
হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই 
বিশ্ব_সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অনীম, তবে সম্প্রতি আমার সে 
অনুভূতি নাই। কিন্ত আমি সেই অনীমতাঁর অন্ভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি এবং যখন আঁমাতে সেই অনীমতাঁর পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে» 
তখন আমার পূর্ণত।-প্রাপ্তিও ঘটিবে। 
বেদাস্তের অপর একটি বিশিষ্ট ভাব এই যে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই অসীম 
বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়া 
সকলকেই একই মতে আনয়নের চেষ্ট! ছাঁড়িয়। দিতে হইবে । বেদীস্তবাদীর 
কবিত্বময় ভাষায় বল! যায়, ‘যেমন বিভিন্ন আোতম্বতী বিভিন্ন পর্বত-শিখর 
হইতে উদগত হইয়। নিয়ভূমিতে অবতরণ করে এবং সরল বা বন্তগতিতে 
যথেচ্ছ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আঁপিয়। উপনীত হয়, তেমনি হে 


ভগবান্‌, এই-মকল বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস ও পথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
জন্মলাভ করিয়া সরল ব! কুটিল পথে ধাবিত হইয়। অবশেষে তোমাতেই 
আগিয়া উপনীত হয় ০৭ 


বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমর! দেখিতে পাই, এই অভিনব 
ভাবরাশির আধারভূত এই প্রাচীন দার্শনিক মতটি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার 


বেদীন্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব ৩২৭ 


করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর প্রথম গ্রচারশীল ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে এবং আলেকজান্দরিয়াবাসী, অজ্ঞেয়বাঁদী ও মধ্যযুগের ইওরোপীয় 
দার্শনিকদের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইহা 
জা্ীন-দেশীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। অথচ এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবেই 
পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে। রাত্রির মৃদু শিশিরসম্পাতে যেমন শত্তক্ষেত্রে 
প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীর গতিতে.এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্ম- 
দর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। এই ধর্স-প্রচাঁরের জন্য 
সৈন্যগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই । পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রচারশীল 
ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আঁমরা দেখি, প্রথিতযশ| সম্রাট অশোকের শিলালিপিসমূহ 
সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদ। বৌদ্বধর্মপ্রচারকেরা৷ আঁলেকজান্দিয়া, আঁটিওক, 
পাঁরস্ত, চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্য জগতের বহু দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন । 
এ শিলালিপিতে গ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে তাহাদিগকে. 
সাবধান করিয়। দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর ধর্মকে নিন্দা না 
করেন। বলা হইয়াছিল, “যেখানকাঁরই হউক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি এক; 
সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার যাহা বলিবাঁর 
আছে, সে-সকলই শিক্ষা দাও, কিন্ত এমন কিছু করিও ন! যাহাতে 
কাহারও ক্ষতি হয়), 
এইরূপে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দুদের দ্বারা অপর ধর্মাবলম্বীরা কখনও 

নির্ধাতিত হয় নাই; প্রত্যুত এখানে দেখা যায় এক অত্যাশ্চর্য অদ্ধা, যাহা 
তাহার! পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছে । নিজেদের 
দেশ হইতে বিতাড়িত ইহুদীদের একাংশকে তাহারা আশ্রয় দিয়াছিল 9 
তাহাঁরই ফলে মাঁলাবাঁরে আজও ইহুদীরা বর্তমান । অপর এক সময়ে তাহারা 
ধ্বংসপ্রায় পারসীক জাতির যে একাংশকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আজও 
তাহার! আমাদের জাতির অংশরপে, আমাদের একান্ত প্রিয়জনরূপে 
আধুনিক বোস্বাই-প্রদেশবাসী পাঁরসীকগণের মধ্যে রহিয়ীছেন। যীঘু- 
শিষ সেন্ট টমাসের সহিত এদেশে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবি 
করেন, এইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলন্বীরীও এদেশে আছেন ; তাঁহার! ভারতে বসবাস 
করিতে এবং নিজেদের ধর্মমত স্বাধীনভাবে পোষণ করিতে অন্মতি 


তি স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


পাইয়াছিলেন? তাহাদের একটি পল্লী আজও এদেশে বর্তমান। পরধর্ণে 
বিদ্বেষহীনতার এই মনোভাব আজও ভারতে বিনষ্ট হয় নাই, কোন দিনই 
হইবে না এবং হইতেও পারে না| 

বেদান্ত যে-সব মহতী বাণী প্রচার করে, সেগুলির, মধ্যে ইহা অন্তম। 
ইহাই যখন স্থির হইল যে, আমরা জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক 
একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন অপরের অক্ষমতায় ধৈৰ্যহার। 
হইব কেন? কেহ অপরের তুলনায় শ্নথগতি হইলেও আমাদের তো ধৈর্ষ 
হারাইয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাকে আমাদের অভিশাপ দিবার 
অথবা নিন্দা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে দেখিতে পাইৰ-সৰ্বকাৰ্ষে সেই একই ব্ৰহ্মশক্তির 
প্রভাব বিদ্যমান, সর্বমানব-হৃদয়ে সেই একই ব্রহ্মমত্তার বিকাশ ঘটিতেছে। 
শুধু সেই অবস্থাতেই আমর! বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবি করিতে পারিব। 

মামুয যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর 
ভেদ, লিঙ্বভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার 
নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের উর্ধ্বে উঠিয়া 
সর্বম]নবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মদত্তার সাক্ষাৎকাঁর লাভ 
করে, কেবল তখনই নে বিশভ্াতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র এরূপ 
ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে। 

ইতিহাসে বেদান্তদর্শনের বাস্তবিক কার্ধকারিতার যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া 
খায়, দেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল। 


বেদান্ত ও অধিকার 
লগ্নে প্রদত্ত 


, আমরা অদ্বৈত বেদান্তের তত্বাংশ প্রায় শেষ করিয়াছি। একট! বিষয় 
এখনও বাকি আছে; বোধ হয় উহ! সর্বাপেক্ষা দুরূহ । এ পর্যন্ত আমর! 
দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে আমাঁদের চারিদিকে দৃশ্যমান বস্তনিচয় 
সমগ্র জগংই সেই এক সত্তা-স্বরূপের বিবর্তন । সংস্কৃতে এই সত্তাকে রঙ্গ” 
বল! হয়। ব্ৰহ্ম প্ৰপঞ্চে পরিবন্তিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটি অস্থবিধাঁও 
আছে। ত্রঙ্গের পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে রপায়িত হওয়া কি করিয়া সম্ভব? 
কেনই বা ব্রহ্ম বিপরিণত হইলেন? সংজ্ঞ। হইতেই বোঝা যায় ব্রহ্ম অপরিণাঁমী। 
অপরিবর্তনীয় বস্তুর পরিবর্তন একটি স্ববিরোধী*ৎ্উক্তি। বাহার! সগুণ ঈশ্বরে 
" বিশ্বীপী, তীহাঁদেরও এ একই অস্থবিধা। দৃষ্টাস্তস্বরূপ তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা 
কর! যায়_-এই ত্যষ্টির কি প্রকারে উদ্ভব হইল? ইহা নিশ্চয়ই কোন 
সত্তাশূন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; হইলে উহ! স্ববিরোধী হইবে । 
সত্তাশূন্য কোন কিছু হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব 
নয়। কার্য কারণেরই অন্য রূপমাত্র। বীজ হইতে মহা মহীরুহ উৎপন্ন 
হয়। বৃক্ষটি বায়ু ও জল-সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বৃক্ষ-শরীর 
গঠনের নিমিত্ত যে পরিমাণ বায়ু ও জলের প্রয়োজন, তাহা নির্ধারণ করিবার 
যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম__কাঁধবূপ 
বৃক্ষে যে পরিমাণ জল ও বায়ু আছে, উহার কাঁরণরূপ জল ও বায়ুর 
পরিমাণও ঠিক তদ্রপ। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে 
যে, কারণই অন্য আকারে কার্যে পরিণত হইতেছে । কারণের বিভিন্ন 
সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কার্ষে পরিণত হয়। জগৎ কাঁরণহীন-__ 
এইরূপ কষ্টকল্পন। আমাদের বর্জন করিতেই হইবে। স্থতরাং আমাদিগকে 
স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগতরূপে পরিণত হইয়াঁছেন। 

কিন্ত আমরা একটি সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপর একটি সঙ্কটে 
পতিত হইলাম। প্রত্যেক মতবাঁদেই ঈশ্বরের ধারণার সহিত তাহার 
অপরিণামিত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত__-একটির ভিতর দিয়াই 
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তু; স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অপরটি আসিয়া পড়ে। অত্যন্ত আদিম অস্পষ্ট ঈশ্বরাস্থসন্ধান-ব্যাপাঁরেও 
একটিমাত্র ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়__ইহা, হইল মুক্তি। এই ধারণ| 
কিতাবে আসিল, তাহার এঁতিহাগিক ক্রম-পরিণতি আমরা দেখাইয়াছি। 
মুক্তি ও অপরিণামিত্ব একই কথ|। যাহা মুক্ত, তাহাই অপরিণাঁমী। 
যাহা অপরিণামী, তাহাই মুক্ত। কোঁন কিছুর ভিতরে কোনরূপ 
পরিবর্তন সম্ভবপর হইলে তাহার ভিতরে বা! বাহিরে এমন কিছু থাঁক৷ 
চাই, যাহা এ বস্তুর পারিপাশবিক অবস্থা বা ও বস্তু অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী। যাহ! কিছু পরিবর্তনশীল, তাহ! এইরূপ এক বা একাধিক 
কারণ দ্বার! বন্ধ, যেগুলি নিজেরাও এরূপ পরিবর্তনশীল। “যদি মনে কর! 
যায়-_ঈশ্বরই জগং হইয়াছেন, তাহ হইলে ঈশ্বর এখানে তাহার স্বরূপ 
পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার যদি মনে করি, অনন্ত ব্রহ্ম এই সান্ত জগৎ 
হইয়াছেন, তাহা হইলে ত্রগ্মের অসীমত্বও তাঙ্গুপাতে হ্রাস পাইল, স্থতরাং 
তাঁহার অসীমত্ব হইতে এই জগত বাদ পড়িতেছে__এইরূপ বুঝিতে হইবে। ' 
পরিণামী ঈশ্বর ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত 
হন--এই মতবাদের দার্শনিক অস্থবিধ| পরিহার করিবার জন্য বেদান্তের 
একটি নির্ভাঁক মতবাদ আছে। তাহা এই যে, জগৎকে যেভাবে আমরা 
জানি বা উহার সম্বন্ধে যেভাবে আমর! চিন্তা করি, সেইভাবে উহার কোন 
অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত বলেন, সেই অপরিণামীর কখনও পরিবর্তন হয় নাই, 
আর এই সমগ্র জগৎ একটি প্রাতিভাগিক সত্ব! মাত্র, ইহার বাস্তব কোন 
সত্তা নাই। বেদাস্ত বলেন, আমাদের এই যে অংশের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বন ধারণা এবং উহাদের পারস্পরিক পৃথকৃত্বের ধারণা, সে-সকলই বাহ 
এগুলির কোন পারমাথিক সত্তা নাই। ঈশ্বরের কোনই পরিবর্তন হয় মাই ; 
তিনি জগৎ-র্ূপে কখনও পরিণত হন নাই। আমর! ঈশ্বরকে যে জগৎ- 
রূপে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ আমরা দেশ, কাল ও নিমিত্বের মধ্য 
দিয়া তাহাকে দেখি। এই দেশ, কাল ও নিষিতই এই আপাত-প্রতীয়মাঁন 

» কিন্তু উহ! পারমার্থিক নয়। ইহা সত্যসত্যই একটি 
দ্র্থহীন নির্ভাক মতবাদ । এখন্‌ এই মতবাদটি আমাদের আরও একটু 
পরিদারভাবে বুঝিতে হইবে। -ভাববাদ (1৭০8115 ) সাধারণতঃ যে 
অর্থে গৃহীত হয়, ইহ! সেইরূপ ভাববাদ নয়। ইহা বলে না যে, এই 
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জগতের কোন অস্তিত্ব নাই ; ইহ! বলে যে, ইহার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু 
ইহাকে আমর! যে-ভাবে দেখিতেছি, ইহা তাহ! নয়। এই. তত্টি বুঝাইবার 
জন্য অদ্বৈত বেদান্ত একটি স্থবিদিত উদাহরণ দেন। রাত্রির, অন্ধকারে 
একটি গাছের গুঁড়িকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভূত বলিয়া মনে করে; দস্স্য 
মূনে করে, উহ! পুলিন ; বন্ধুর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি মনে করে, উহা! - 
তাহাঁরই বন্ধু। এই-সকল ব্যাপারে গাছের গু'ড়িটির কিন্তু কোনই পরিবর্তন 
হয় নাই, কতকগুলি আঁপাত-প্রতীয়মান পরিবর্তন অবশুই ঘটিয়াছিল এবং 
উহ! ঘটিয়াছিল তাহাদেরই মনে, যাহার! ইহা দেখিয়াছিল। মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যে নিজের অনুভূতির ( Subjective ) দিক হইতে ইহা আমরা 
আরও বেশী বুঝিতে পারি। আমাদের বাহিরে এমন একটা কিছু আছে, 
যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়) ইহাকে বলা! 
যাক ‘ক’। আমাদের ভিতরেও আরও এমন একটা কিছু আছে, যাহা 
আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ; ইহাকে বল! যাক ‘খ’। জ্ঞেয় বস্ত 
মাত্রই এই ‘ক’ এবং ‘খ’-এর সমষ্টি ; স্থতরাং আমরা যে-সকল বস্ত জানি, 
সেগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই থাঁকিবে_-ক" বহির্ভাগ এবং 
‘খ’ অন্তর্তাগ এবং ‘ক’ এবং খ’-এর সমষ্টিলন্ধ বস্তুকেই আমরা! জানিতে 
সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্ত আংশিকভাবে 
আমাদের স্থষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্‌ । এখন বেদান্ত বলেন, এই 
‘ক’ এবং ‘খ’ এক, অখণ্ড সত্তা । j 

হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও অন্য কয়েকজন 
আধুনিক দার্শনিক ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন বলা 
হয়__যে-শক্তি পুষ্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই আমার 
চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে__বৈদাস্তিকও 
এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক । তাহার! বলেন, বহির্জগতের সত্যতা 
এবং অন্তর্জগতের সত্যতা একই । এমন কি বহির্জগ্ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে 
আমাদের যে ধারণা, উহ! আমাদেরই স্বষ্টি। আমরাই উহাঁদিগকে পরম্পর 
হইতে পৃথক্‌ করিয়াছি। বস্তুতঃ বাহ্জগৎ বা অন্তর্জগতের কোন বত 
অস্তিত্ব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের যদি আর 
একটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়, সমগ্র জগৎ আমাদিগের নিকট পরিবতিত হইয়া 


৩৩২. স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যাইবে । ইহা দ্বার] প্রমাণিত হয়, আমাঁদের মনই আমাদের অনুভূত 
বিষয়কে পরিবপ্তিত করে। আমি যদি পরিবতিত হই, তবে বাহজগৎ্ও 
পরিবত্তিত হইবে৷ সুতরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে__তুমি, আমি এবং 
বিশ্বের সর্ববস্তই সেই নিরতিশয় ব্রহ্ম, আমরা ত্রঙ্মের অংশবিশেষ নই, 
সমগ্রভাবেই আমর! ব্রঙ্গ। তুমি সেই ব্রহ্ম, সেই-ব্রন্মের সবটুকুই ; অন্যান্ত 
সকলেও ঠিক তাই। কারণ এই অখণ্ড সত্তার অংশবিশেষের ধাঁরণ। হইতে 
পারে না। এই-সকল জাগতিক বিভাগ, এই-নকল সপীমত্ব প্রতীতি মাত্র, 
স্বূপতঃ অসম্ভব। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বান্বস্থন্দর ; আমি কখনও বদ্ধ হই 
নাই। বেদান্ত নির্ভীকভাবে প্রচার করেন ঃ তুমি যদি মনে কর-_তুমি বদ্ধ, . 
তাহা হইলে তুমি বদ্ধই থাকিয়া যাইবে ) তুমি যদি বুঝিয়া থাকে| তুমি মুক্ত, 
তবে তুমি মুক্তই থাকিবে। সুতরাং এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইল : 
আমাদিগকে বুঝাইয়৷ দেওয়! যে, আমর! সর্বদাই মুক্ত ছিলাম এবং চিরদিনই 
যুক্ত থাকিব। আমাদের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, আমাদের মৃত্যু নাই, 
আমর! কখনই জন্মগ্রহণ করি না। তাহা হইলে এই পরিবর্তনসমূহ কি? 
এই বাহজগতের অবস্থা কি দাড়াইবে? এই জগৎ একটি প্রাতিভাসিক 
জগৎ মাত্র_ইহা। দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ। বেদান্তদর্শনে ইহাকে 
বিবর্তবাদ বল! হয়, প্রক্কতির এই ভ্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম 
প্রকাশিত হুইতেছেন। ব্রদ্মের কোন পরিবর্তন নাই; তাহার কোন 
পরিণামও নাই। অতি ক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্ধই অন্তর্নিহিত 
বাহ আবরণের জন্যই ইহাকে জীবকোঁষ বলা হয়; কিন্তু জীবকোষ হইতে 
মহামানব পর্যন্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই_ ইহা এক 

ও অপরিবর্তনীয়) কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটিয়| থাকে। 
ধরা যাক এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে এবং ইহার বাহিরে রহিয়াছে 
ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল রি ্ঃ ! দেখিতে পাইতেছি। মনে করুন_-এই 
ঃ !ল; ইহা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই দৃশ্যটি অধিকতর- 


উবে আমাদের দৃষ্টপখে আসিতে লাগিল। পর্াট যখন তিরোহিত হইল, 
| নী ইনার বাহিরের বৃ হইল আদ? 
আমাদের ও দুটির মধ্যে যে পর্দা, তাহা হইল মায়া__অর্থাৎ দেশ, কাল ও 


বেদান্ত ও অধিকার | ৩৩৩, 


নিমিত। উহার কোথাও একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাহার মধ্য দিয়া আমি 
আত্মাকে এক ঝলক মাত্র দেখিতে পাইতেছি। ছিত্রটি বড় হইলে আঁমি' 
আত্মাকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইব ; আর যখন পর্দাটি একেবারে 
তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন অন্গভব করিব__-আমিই আত্মন্বরূপ। স্ুতরাঁ 
জাগতিক পরিবর্তন নিরতিশয় ব্রঙ্গে সাধিত হয় নী হয় প্রকৃতিতে । যতক্ষণ 
" পর্যন্ত ব্ৰহ্ম স্বপ্রকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্তন চলিতে 
থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, কেবল কাহারও মধ্যে অন্যের 
তুলনায় তিনি.অধিকতর প্রকাশিত। সমগ্র জগৎ পরমার্থতঃ এক। আত্মা- 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্ম! অন্য আত্মা অপেক্। বড়_একর্সপ বলার কোন' 
অর্থ হয় না। মানুষ ইতর প্রাণী হইতে বা উদ্ভিদ অপেক্ষা বড়, এ-কথ। বলাও 
সেজন্য নিরর্থক । সমগ্র জগৎ এক । উদ্ভিদের মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রকাশের বাঁধ! 
খুব বেশী, ইতর প্রাণীর মধ্যে একটু কম? মানুষের মধ্যে আরও কম+ 
সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতে তদপেক্ষাও কম) কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিতে 
আত্মপ্রকাশের বাধা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে । আমাদের সমস্ত 
সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, সুখ-ছুঃখ, হাঁপিকান্না, যাহা কিছু আমর! ভাবি বা করি 
সবই সেই একই লক্ষ্যের দিকে-_পর্দাটিকে ছিন্ন করা, ছিতদ্রটিকে বৃহত্তর করা, 
অভিব্যক্তি ও অন্তরালে অবস্থিত সত্যের মধ্যবর্তী আবরণকে ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর করিয়া তোলা। স্থৃতরাঁ আমাদের কাঁজ আত্মার মুক্তিদাধন নয়, 
আমাদের নিজেদের বন্ধনমুক্ত করা। সূর্য মেঘস্তরের দ্বারা আবৃত, কিন্তু 
মেঘস্তর সুর্যের কোন পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারে না। বায়ুর কাজ 
মেঘগুলিকে সরাইয়া দেওয়া ; আর মেঘগুলি যত সরিয়া যাইবে, কুর্যালোক 
তত প্রকাশ পাইবে । আত্মীতে কোন পরিবর্তন নাই-_ইহা অনন্ত, নিত্য, 
নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আত্মার কোন জন্ম বা মৃত্যু হইতে পারে না। 
- জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, স্বৰ্গগমন-_এই-সব আত্মার ধর্ম নয়। এইগুলি বিভিন্ন 
আপাত প্রতীয়মান অভিব্যক্তি মাত্র_মরীচিক। বা নানাবিধ স্বপ্ন । ধরা 
যাক, একজন ব্যক্তি জগৎ্মন্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেছে_সে এখন দুর্ভাবন। এবং 
দুরের স্বপ্নে মশগুল, কিছু সময় পরে সেই স্বপ্নেরই ভাবনা তাহার পরবর্তী 
স্বপ্ন স্থষ্টি করিবে। সে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে যে, সে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে 
রহিয়াছে এবং নির্যাতিত হইতেছে । যে ব্যক্তি শুভ ভাবনা ও শুভকর্মের 
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স্বপ্ন দেখিতেছে, সে এই স্বপ্নের অবসানে আবার স্বপ্ন দেখিবে যে, সে আরও 
ভাল জাঁয়গায় রহিয়াছে । এইভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্ন আসিতে থাঁকে। 
কিন্ত এমন এক সময় আঁদিবে, যখন এই সমস্ত স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাঁইবে। 
আমাদের প্রত্যেকের এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন মনে হইবে সমগ্র 
জগৎ স্বপ্নমাত্ৰ ছিল ; তখন আমর! দেখিতে পাইব_আত্ম। তাহার এই পরিবেশ 
হইতে অনন্ত গুণে বড়। এই পরিবেশের ভিতর দিয় সংগ্রাম করিতে করিতে 
এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিতে পাইব-_অনস্তশক্তিসম্পন্ন 
আত্মার তুলনায় এই পরিবেশগুলির কোনই অর্থ নাই। অবশ্য এই প্রকার 
অন্থভূতি কাঁলসাপেক্ষ ; আর অনন্তের তুলনায় এই কাল কিছুই নহে, ইহ! 
সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুতুল্য । স্থৃতরাঁং শান্তভাবে আমর] অপেক্ষা করিতে পারি। 
এইরূপে দেখিতে পাই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাঁরে মমগ্র জগৎ মেই লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্র অন্ান্ত গ্রহের মাধ্যাঁকর্ষণ-ক্েত্র হইতে বাহির 
হইবার চেষ্টা করিতেছে; একদিন না একদিন ইহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া! 
আদিবে। কিন্তু যাহার! সজ্ঞানে মুক্তিলাভের চেষ্ট করিতেছেন, তাহার! শীগ্রই 
কতকার্য হইবেন। কার্যত: এই বৈদান্তিক মতবাদের একটি সুবিধা এই যে, 
যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণ। কেবল এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সম্ভব। সকলেই 
আমাদের সহযাত্রী, সকলেই এক পথের পথিক-_সকল জীবন, সকল তরু-গুল্ম, 


সকল প্রাণী__সকলেই সেই দিকে যাইতেছে) শুধু আমার মাহ্ষ-ভ্রাত1 নয়, 
জন্ত-জানোয়ার, তরু- 


আমার ভাল ভাইটি নয়, 


আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধামিক ভাইটি 
নয়, 


আমার দুবৃত্ভ ভাইটিও__সকলেই একই লক্ষ্যে যাইতেছে। প্রত্যেকেই 
একই প্রবাহে ভাসমান, প্রত্যেকেই অনন্ত মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। আমরা 
এই গতি বন্ধ করিতে পারি না ; কেহই পারে না; হাজার চেষ্টা করিলেও 
কেহই ইহা হইতে ফিরিয়| যাইতে পারিবে না, মানুষ সম্মুখে চালিত হইবেই 
এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করিবেই। স্বষ্টির অর্থ মুক্তির অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়া 
যাইবার জন্য সংগ্রাম । মুক্তিই আমাদের সত্তার কেন্দ্ৰস্থল ; ইহা হইতে 


আমরা যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে এখানে রহিয়াছি, ইহাতেই 
প্রমাণিত হয় যে, আমর! কেন্দ্রাভি 


মুখে অগ্রসর হইতেছি এবং এই কেন্দ্রাভি- 
সুখা আকর্ষণের অভিব্যক্তিকেই আমর] বলি “প্রেম” । 


গুন, আমার সকল ভাই-ই সেই দিকে চলিয়াছে ; কেবল . 


টি 


বা 
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এইরূপ প্রশ্ন করা হয়_এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথায় 
ইহার স্থিতি? কোথায়ই বা ইহা ফিরিয়া যায়? উত্তর হইল- প্রেম হইতে 
ইহার উৎপত্তি, প্রেমেই ইহার স্থিতি, প্রেমেই ইহার প্রত্যাবর্তন । এখন 
আমর] বুঝিতে পারি যে, কেহ পছন্দ করুক'বা না করুক, কাহীরও পক্ষে 
পশ্চাদপসরণ সম্ভব নহে। যতই পশ্চাঁদপসরণের চেষ্টা করা যাক না কেন, 
প্রত্যেককেই কেন্দ্রস্থল উপনীত হইতে হইবে। তবুও আমর! যদি জ্ঞাতসারে 
সজ্ঞানে চেষ্টা করি, তাঁহা হইলে আমাঁদের গতিপথ মস্থণ হইবে, ঘাঁত- 
গ্রতিঘাতের কর্কশত্ব অনেকটা মন্দীভূত হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্তি 
ত্বরান্বিত হইবে। ইহা হইতে আমরা স্বভাবতঃ আর একট! সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই-_সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। 
যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তাহা একটি প্রতিবিস্বক কীচ মাত্র। আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতর হইতে আসিয়! প্রক্কতিরূপ এই কাচের উপরে 
প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এইটুকু মাত্রই প্রয়োজন ; যাহাকে আমরা শক্তি 
বলি, প্রাকৃতিক রহস্য বলি, বেগ বলি, সে-সবই আমাদের ভিতরে । 
বাঁহ্‌জগতে রহিয়াছে কেবল এক পরিবর্তনের পরম্পরা । প্রকৃতিতে কোন 
জ্ঞান নাই; আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান আমে। মানুষই আপনাঁর মধ্যে 
জ্ঞানকে আবিষ্কার করে, উহাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞান'অনত্তকাল ধরিয়। 
সেখানে রহিয়াছে । প্রত্যেকেই জ্ঞানস্বরূপ, অনস্ত আনন্বম্বব্ূপ এবং অনন্ত 
সত্তান্বরূপ। অন্যত্র আমরা যেমন দেখিয়াছি, সাম্যের নৈতিক ফল যেরূপ, এই 
প্রকার বৌধেরও ফল সেইরূপ । 


বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণ! মন্স্যজীবনের কল্বম্বরূপ। দুইটি 
শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে ; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে 


* এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে একটি স্থবিধার 


স্থষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা! ভাঁঙিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত 
দ্বিধা ভাঙিয়। যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে 
থাঁকে। এইরূপ সংগ্রাম আমরা আমাদের চতুদিকে দেখিতে পাই । অবশ্য 
প্রথমে আসে পাঁশব সুবিধার ধাঁরণা__ছুর্বলের উপর সবলের অধিকারের 
চেষ্টা । এই জগতে ধনের অধিকারও এরূপ। একটি লোকের অপরের 
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তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের 
উপর একটু অধিকার স্থাপন বা স্থবিধা ভোগ করিতে চাঁয়। বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিদের অধিকার-লিগ্মা! সুন্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী । যেহেতু 
একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য যে 
অধিকতর স্থবিধাঁর দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকষ্ট অধিকার হইল 
আধ্যাত্মিক-স্থবিধার অধিকাঁর। ইহা! নিক্ষষ্টতম, কেন-না ইহা সর্বাধিক 
পরপীড়ক। যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকতা ব| ঈশ্বর সম্বন্ধ 
তাঁহারা বেশী জানে, তাঁহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবি 
করে। তাহার! বলে, “হে সাধারণ ব্যক্তিগণ, এসো, আমাদের পুজা 
কর। আমরা ঈশ্বরের দূত; তোমাদের আমাদিগকে পুজা করিতেই 
হইবে কিন্ত বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক 
কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়। একই শক্তি 


তে| সকলের মধ্যেই বর্তমান ; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও 


বা কিছু অন প্রকাশ। একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। 
অধিকারের দাবি তবে কোথায়? প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান ১ 
মর্ঘতমের মধ্যেও উহা! রহিয়াছে, সে এখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারে 
নাই ; সম্ভবতঃ প্রকাশের স্থযোগ পায় নাই; চতুর্দিকের পরিবেশ হয়তো 
তাহার অন্নকুল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহা প্রকাশ 
করিবে। একজন লোক অন্য লোক হইতে বড় হইয়| জন্গিয়াছে__বেদাত্ত 
কখনই এই ধারণা পোষণ করে না। দুইটি জাতির মধ্যে. একটি অপরটি 
অপেক্ষা স্বভাবতই উন্নততর-_বৈদান্তিকের নিকট এই ধারণাও একেবারে 
নিরর্থক । তাহাদিগকে একই পরিবেশে ফেলিয়া দিয়া দেখ তে 
ুদ্িবৃতি উহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় কি না। তৎপূর্বে এক জাতি অপর জাতি 
হইতে বড়--এ-কথা বলিবার তোমার কোনই, অধিকার নাই। আধ্যাত্মিকতা 
সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিষয়ে কাহারও কোন বিশেষ অধিকার 
নর নী | নে রা করাই একটি অধিকার ; ইহাই 
আছেন। তিনিই মানুষের তা বি রি টি 
পারে? ঈশ্বরের বিশেষ দূত কে ই লা 

] হ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইতে 


1-_একই রূপ 


বেদান্ত ও অধিকার ৩৩৭ 


পারে না। ছোট বা বড় সমস্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের রূপ; পার্থক্য 
কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে । চিরপ্রচারিত সেই এক শাশ্বত বাণী 


তাঁহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে আসিতেছে । সেই শাশ্বত বাণী প্রত্যেক 


প্রাণীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে। উহা সেখানেই বিরাজমান, এবং সকলেই 
উহ! প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট। অনুকূল পরিবেশে কেহ কেহ অন্যের 
তুলনায় ইহা কিছুটা ভালভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিন্তু বাণীর : 
বাহক হিসাবে তাঁহার! একই । এই বিষয়ে শেষ্টত্বের কী দাবি হইতে পারে? 
অতীতের সকল ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো মূর্খতম মানব, অজ্ঞানতম শিশুও 
ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে যাহার! মহামানব হইবেন, তাঁহার! তাঁহাদেরই 
মতো; মৃখতিম ও অজ্ঞানতম মানবগণও সমভাবে মহান্‌। প্রত্যেক 
জীবের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য সেই অনন্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত 
আছে) জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই ‘হতে! মহীয়ান্‌ঃ ব্রহ্মের অনস্ত বাণী 
নিহিত রহিয়াছে । ইহ! তে! সদা বর্তমাঁন। স্থতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এই- 
সকল অধিকার ভাঙিয়! দেওয়া । ইহা কঠিনতম কাজ এবং আশ্চর্যের বিষয় 
ইহা অন্য দেশের তুলনায় স্বীয় জন্মভূমিতেই কম সক্রিয়। অধিকীরবাদের 
যদি কোন দেশ থাকে, তাহী হইলে ইহা! সেই দেশই, যাহা এই 
অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি_-এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত 
ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে । সেখানে অবশ্য আঁথিক অধিকাঁরবাঁদ 
ততট। নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক্‌), কিন্তু জন্মগত ও 
ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান । 
একবার এই বৈদান্তিক নীতিপ্রচারের প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল ১ উহা! 
বেশ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সফলও হইয়াছিল। আমরা জানি ইতিহাসে 
ওঁ কালটি ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আমি বৌদ্ধগণের অধিকারবাঁদ- 
খণ্ডনের কথা বলিতেছি। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি অতি সুন্দর 
বিশেষণ আমার মনে আঁছে। এগুলি হুইতেছে_-হে তথাগত, তুমি 
বর্ণাশ্রম-খগ্ডন-কাঁরী, তুমি সর্ব-অধিকাঁর-বিধ্বংসী, তুমি সর্বপ্রাণীর এক্য- 
বিঘোষক ৷’ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি একমাত্র এক্যের 
ভাঁবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই এক্যভাবের অন্তনিহিত শক্তি বুদ্ধের 
শরমণসংঘ অনেকটা! ধরিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই, এ সংঘকে 
৩-২২ 
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একটি উচ্চ ও নীচ পার্থকা-ুক্ত যাজক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার শত শত 
চেষ্ট। হইয়াছে। মীন্ষমীত্রকে যখন বলা হয়, ‘তোঁমর! সকলেই দেবতা” 
তখন এই ধরনের সংঘ গঠন সম্ভব নয়সংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া যায় না। বেদান্তের অন্যতম শুভফল হইল ধর্মচিন্তা-বিষয়ে সকলকে 
স্বাধীনত| দেওয়। ; ভারতবর্ষ তাহার ইতিহাসে সকল যুগেই এই স্বাধীনতা 
ভোগ করিয়াছে। ইহ! যথার্থ গৌরবের বিষয় যে, ভারতবর্ষ এমন একটি 
দেশ, যেখানে কখনও ধর্মের জন্য উৎ্পীড়ন হয় নাই, যেখানে ধর্মবিষয়ে 
মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় । 
বৈদান্তিক নীতির এই বহিরাবরণ দিকটির পূর্বে যেরূপ প্রয়োজনীয়তা! ছিল, 
এখনও সেইন্মপই রহিয়াছে। বরং অতীতের তুলনায় ইহা বোধ হয় 
অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছে, কারণ জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বপ্রকার অধিকার দাবি করাও অত্যন্ত বাড়িয়| গিয়াছে। ঈশ্বর ও 
শয়তানের ধারণ| অথবা অনুর] মাজ্দ| ও অহিমানের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট 
কবিকল্পন। আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়, কেবল 
স্বার্থশৃন্তত। ও স্বার্পরতায়। ঈশ্বর যতটুকু জানেন, শয়তানও ততটুকুই 
জানে; সে ঈশ্বরের মতোই শক্তিশালী, কেবল তাহার পবিত্রতা নাই_- 
এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে । এই একই মাপকাঠি 
বর্তমান জগতের প্রতি প্রয়োগ কর £ পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির 
আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য 
সরপ্রাম নির্মাণ দ্বারা অপাঁধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব 
অধিকার দাবি কর! হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা 
হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার 
করিতে চায়, মানবাস্মার উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণবিচূর্ণ করিতে চাঁয়। 
তোমাদের মধ্যে যাহারা গীতা অধ্যয়ন করিয়াছ, এই স্মরণীয় উক্তিগুলি 
নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে £ “যিনি বিজ্যাবিনয়সম্প্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, 
নি রি হা জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত 
উপ ৭ a ৰ হান করে, তাহার। ইহজীবনেই 
সেইহেতু তাহারাও রে না বাদি 
হন অর্থাৎ তাহার! জীবমুক্ত হন৷ 


বেদান্ত ও অধিকার . ৩৩৯ 


সকলের প্রতি এই সমভাঁব__ইহাঁই বৈদান্তিক নীতির সারমর্ম॥। আমরা 
দেখিয়াছি, আমাদেরই মন বাঁহজগতের উপর প্রভূত্ব করে। বিষয়ীকে 
(5৮1০০) পরিবর্তন কর, বিষয়ও (০৮০০৮) পরিবতিত হইয়া যাইবে। 
নিজেকে পবিত্র কর) তাহা হইলে জগৎ পরিবতিত হইতে বাধ্য । 
এই বিষয়ই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । আমরা 
উত্তরোত্তর আমাদের প্রতিবেশীদের লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি; কিন্ত 
নিজেদের লইয়া আমাদের ব্যস্তত। ক্রমশই কমিতেছে। আমরা যদি 
বদলাইয়। যাই, জগৎও বদলাইয়া যাইবে । আমরা যদি পবিত্র হই, জগৎ্ও 
পবিত্র হইবে । কথা হইতেছে এই যে, অন্যের মধ্যে আমি মন্দ দেখিব 
কেন? আমি নিজে মন্দ না হইলে কখনও মন্দ দেখিতে পারি না। আমি 
নিজে দুর্বল না হইলে কখনও কষ্ট পাইতে পারি না। আমার শৈশবে যে- 
সকল বস্ত আমাকে কষ্ট দিত, এখন তাহার! আর কষ্ট দেয় না। বেদান্ত 
বলেন-_বিষয়ীর পরিবর্তন হওয়াতে বিষয়ও পরিবতিত হইতে বাধ্য । যখন 
আমর! এ প্রকার অত্যাশ্চর্য প্রক্য ও সাম্যের অবস্থায় উপনীত হইব, তখন 
যে-সকল বস্তুকে আমর! দুঃখ ও মন্দের কারণ বলিতেছি, সেইগুলিকে 
উপেক্ষা করিব, সেগুলির দিকে আমরা উপহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। 
বেদান্তে ইহাকেই মুক্তিলাভ বলে। মুক্তি যে ক্রমশঃ আগিতেছেঃ এই 
অমভাব ও এক্যবৌধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার সুচনা । সখ ও দুঃখে 
সমভাব, জয় ও পরাজয়ে তুল্য ভাব__-এই প্রকার মনই মুক্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে বুঝিতে হইবে। 

মনকে সহজে জয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে, স্বল্পতম 
উত্তেজনায় বা বিপদে যে-সকল মন তরঙ্গাঁয়িত হয়, তাহাদের কিরূপ অদ্ভুত 
অবস্থা ভাবিয়। দেখুন ! মনের উপর যখন এই পরিবর্তনগুলি আসে, তখন 
মহত্ব বা আধ্যাত্মিকত! সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর মাত্র। মনের এই অস্থির 
অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেই হইবে। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তি আসিলে আমরা কতটুকুই বা৷ তাহা দ্বারা 
প্রভাবিত হই, আর উহা! সত্বেও কতটুকুই বা আমর! নিজেদের পায়ে 
দীড়াইতে পারি। আমাদিগকে সাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত সকল 
শক্তিকে যখন আমরা বাঁধা দিতে পারিব, তখনই আমর! মুক্তিলাভ 


৩৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


করিব, ইহার পূর্বে নয়। এই অব্যাহত সাম্যই মুক্তি। ইহাই মুক্তি; 
এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না। এই ধারণা 
হইতেই-__এই উৎস হইতেই সর্বপ্রকার সুন্দর ভাবধার। এই জগতের উপর 
প্রবাহিত হইয়াছে; প্রকীশভঙ্গীতে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় 
সাধারণতঃ এগুলি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান । প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
আমরা দেখিতে পাই-_বহু নির্ভীক ও অদ্ভূত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি বাহ- 
জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ধ্যান-ধারণার জন্য গিরিগুহা ব। অরণ্যে বাদ 
করিতেছেন। মুক্তিলাতই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে. আর এক 
শ্রেণীর প্রতিভাবান্‌ বরণীয় ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার! দুর্গত ও 
শা গ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট । আপাতত: এই ছুই পন্থা 
পরম্পর বিপরীত বলিয়৷ বোধ হয়। যে-ব্যক্তি মানবসমাঁজ হইতে দূরে 
সরিয়া গিয়! গিরিগুহায় বাস করেন, তিনি মানবজাতির অভ্যু্থানের জন্য 
ব্যাপৃত ব্যক্তিদের নিতান্ত করুণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়৷ মনে করেন । 
তিনি বলেন, “কি মূর্খ! জগতে করণীয় কি আছে? মায়ার জগৎ সর্বদা 
এরূপই থাকিবে। ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না।” ভারতবর্ষে আমি 
যদি আমাদের কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, ‘আপনি কি বেদান্তে 
বিশ্বাদী? তিনি বলিবেন, ‘তাই তো আমার ধর্ম; আমি নিশ্চয়ই 
বিশ্বাস করি; বেদাত্তই আমার প্রাঁণ।' “আচ্ছা, তবে কি আপনি সর্ববস্তর 
সাম্যে, সর্বপ্রাণীর এক্যে বিশ্বানী? তিনি বলিবেন, “নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস 
করি।” পরমুহূর্তে যখন একটি নীচজাতির লোক এই পুরোহিতের নিকটে 
আনিবে, তখন সেই লোকটির স্পর্শ এড়াইবার জন্য তিনি লাফ দিয়া রাস্তার 
একধারে চলিয়া যাইবেন। যদি প্রশ্ন করেন, ‘আপনি লাফ দিতেছেন 
কেন? তিনি বলিবেন, “কারণ তাহার স্পর্শমাত্রই যে আমাকে অপবিত্র 
করিয়া ফেলিত।» কিন্ত আপনি এই মাত্র তো৷ বলিতেছিলেন, আমরা সকলেই 
“মাম ; আপনি তো! স্বীকার করেন, আত্মাতে আত্মাতে কোন পার্থক্য 
নাই উত্তরে তিনি বলিবেন, “কই, তবে গৃহহদের পক্ষে ইহা একটি 
ততমাত্র। যখন বনে যাইব, তখন আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিব ৷? 
তুমি তোমাদের ইংণ্ডের বংশমর্ধাদায় এবং ধনকৌলীন্তে শ্রেষ্ঠ কৌন ব্যক্তিকে 
জিকা কর, একজন রান হিসাবে তিনি মানবনাতৃত্ব বিবাদী কিনা ; 


বেদান্ত ও অধিকার ৩৪১ 


সকলেই তো ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। তিনি বলিবেন, ‘নিশ্চয়ই’ ; কিন্তু 
পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে একটা কিছু অশোভন 
মন্তব্য করিয়! চীৎকার করিয়। উঠিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে__ 
হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানবভ্রাতৃত্ব একটি কথার কথা-রূপে হিয়া 
গিয়াছে ; কখনই ইহা কার্ধে পরিণত হয় নাই। সকলেই ইহা! বুঝে, সত্য 
বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু যখনই তুমি তাহাদিগকে ইহা কার্যে পরিণত 
করিতে বলিবে, তখনই তাঁহার! বলিবে, ইহ! কার্ধে পরিণত করিতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর লাগিবে। \ 

একজন রাজার বহুসংখ্যক সভাসদ্‌ ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেই 
বলিতেন, 'আমি আমার প্রভুর জন্য আমার জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ; 
আমার মতো অকপট ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।' কালক্রমে 
একজন সন্যাসী সেই রাজার নিকট আসিলেন। রাজ! তীহাকে বলিলেন, 
“কোন দিনই কোন রাজার আমার মতো এতজন অকপট বিশ্বস্ত সভাসদ্‌ 
ছিল না” সন্যাশী হাসিয়া বলিলেন, ‘আমি ইহা বিশ্বাস করি না।” 
রাজ! বলিলেন, “আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন 
ইহ! শুনিয়। সন্যাসী ঘোঁষণা করিলেন, ‘আমি একটি বিরাট ষজ্ঞ করিব, 
যাহ! দ্বারা এই রাজার রাজত্ব দীর্ঘকাল থাঁকিবে। অবশ্য একটা শর্ত 
'আঁছে__ঘজ্ঞের জন্য একটি ক্ষুদ্র দুগ্ধ-পুক্ধরিণী করিতে হুইবে, উহাতে রাজার 
প্রত্যেক সভাসদ্‌কে অন্ধকার রাত্রিতে এক কলসী দুধ ঢাঁলিতে হুইবে।” 
রাজা হাসিয়া রলিলেন, ‘ইহাই কি পরীক্ষা? তিনি তাহার সভাসদ্গণকে তাঁহার 
নিকট আসিতে বলিলেন এবং কি করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন। তাহার! 
সকলে সেই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিশীথ 
রাত্রিতে তাঁহার! আপিয়! পুফরিণীতে স্ব স্ব কলসী শুন্য করিলেন, কিন্ত প্রভাতে 
দেখা গেল পুফ্করিণীটি কেবল জলে পূর্ণ । সভাসদ্গণকে একত্র করাইয়া এই 
ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল । তাহাদের প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, 
যখন এত কলদী দুধ ঢাল! হইতেছে, তখন তিনি যে জল ঢাঁলিতেছেন, তাঁহা 
কেহ ধরিতে পারিবে না । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এইরূপ 
খারণ!। গল্পের সভাঁসদ্গণের ন্যায় আমরাও স্ব স্ব ভাগের কাজ এরূপে করিয়া 
যাইতেছি। 


৩৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পুরোহিত বলেন, জগতে এত বেশী ওক্যের বোধ রহিয়াছে যে, আমি যদি 
আমার ক্ষুদ্র অবিকাঁরটুকু লইয় থাকি, তাহ।.হইলে তাহ! কেহ ধরিতে পারিবে 
না। আমাদের ধনীরাও অনুরূপ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক দেশের উংপীড়করাও 
এইরূপ বলে। উৎপীড়কদের তুলনায় উৎপীড়িতদের জীবনে বেশী আশা! আছে। 
উৎপীড়কদের পক্ষে মুক্তিলাভ কারতে অনেক বেশী সময় লাগিবে, অন্যের 
পক্ষে সময় লাগিবে কম। খেঁকশিরালের নিষ্টুরতা সিংহের নিষ্ঠুরতা 
হইতে ভীষণতর। সিংহ একবার আঁঘাত করিয়! কিছুকাঁলের ভন্য শান্ত 
থাকে, কিন্তু খেঁকশিয়াল বারবার তাহার শিকারের পশ্চাতে ছুটিবার চেষ্টা 
করে, একবারও স্যোগ হারায় না। পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্টুর ও 
নিন্ধরুণ । সেই জন্তই যেখানে পুরৌহিত-তন্ত্রের উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন 
বা গ্ৰীনি হয়। বেদাস্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়| দিতে 
হইবে; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আপিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আনে না। 

তুমি কি খীষ্টের এই কথা বিশ্বাস কর__“তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় 
করিয়া দাও এবং এ অর্থ দরিদ্রগণকে দান কর’? এইখানেই যথার্থ এক্য, 
শান্্বাক্যকে এখানে আপন ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নাই, 
এখানে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। শান্ত্বাঁক্যকে ইচ্ছানুরূপ 
ঘুরাইয়। ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিও না। আমি শুনিয়াছি, এইরূপ বলা 
হয় যে, মুষ্টিমেয় ইহুদী__ধাহারা যীশুর উপদেশ শুনিতেন, তাহাদিগকেই কেবল' 
এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভাঁহ। হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও একই 
যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তাহার অন্যান্য উপদে 
ইহুদীদের জন্য বল! হইয়াছিল, বলা যাইতে পাঁরে। ইচ্ছান্ুরূপ 
ব্যখ্যা করিও নাঃ যথার্থ সত্যের সন্মুখীন হইবার সাহস অবলম্বন কর। 
বা আমরা সত্যে উপনীত হইতে না৷ পারি, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, 
অক্ষমতা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা যেন আদর্শকে ক্ষুণ্ন না করি৷ 
আমরা যেন অস্তরে এই আশা পোষণ করি-_-কোন দিন আমর| সত্যে 
উপনীত হইবই ; আমরা ইহার জন্য যেন সচেষ্ট থাকি। আদর্শটি এই 
‘তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে ও অ 
আমাকে অনুসরণ কর।? এইরপে সকল অধিকারকে এবং 
অধিকারের পরিপোষক সবকিছুকে নিষ্ট করিয়া আমর! 


শও শুধু 
শাস্ত্র 
যদি 


দান কর এবং 
আমাদের মধ্যে 
যেন সেই জ্ঞান- 


জা মা * সর ম্যার়েকজন 


বেদান্ত ও অধিকার ৩৪৩ 


লাভের চেষ্টা করি, যাঁহ! সকল মানবজাতির প্রতি সামাবোঁধ আনয়ন করিবে । 
তুমি মনে কর যে, তুমি একটু বেশী মাজিত ভাষায় কথা ক বলিয়| পথচারী 
লোকটি অপেক্ষা তুমি উন্নততর ৷ স্মরণ রাখি, তুমি যখন এইরূপ ভাবিতে 
থাকে! তখন তুমি ম মুক্তির দিকে অগ্রসর না হইয়া বরং নিজের পায়ের জন্য 
নূতন শৃঙ্খল নির্মাণ করিতেছ। সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার যদি 
“তোমাতে প্রবেশ করে, তবে তোমার সর্বনাশ অনিবার্ধ। ইহাই সর্বাপেক্ষা 
নিদারুণ বন্ধন। এশ্বর্য বা অন্য কোন বন্ধন মানবাত্মাকে এরূপ শৃঙ্খলিত করিতে 
পারে না। ‘আমি অন্তের অপেক্ষা পবিত্রতর*__ ইহা অপেক্ষা সর্বনাশকর 
অন্য কোন চিন্তা মান্য করিতে পারে না। তুমি কি অর্থে পবিত্র? তোমার 
অন্তঃস্থিত ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে অবস্থিত। তুমি যদি এই তত্ব না জানিয়া 
থাকো), তাহা হইলে তুমি কিছুই জান নাই। পার্থক্য কি করিয়া থাকিবে? 
সব বস্তই এক। প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ “মহতো! মহীয়ান’ ঈশ্বরের 
মন্দির। তুমি যদি ইহ! দেখিতে পারো, তবে ভাল $ যদি না পারো তবে 
আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে তোমার এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে। 


অধিকার 
লগুনের দিসেম ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা । 

সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়৷ করিতেছে বলিয়া! মনে হয়। একটি 
সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক্‌- করিতেছে এবং অপরটি প্রতি 
মুহুর্তে বন্তগুলিকে সর্বদা এক সুত্রে 'বাধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমটি 
উত্তরোত্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা স্থষ্ট করিতেছে; অন্যটি যেন সত্তাগুলিকে একট 
'গোষীতে পরিণত করিতেছে এবং এই-সর পরিদৃশ্ঠমান পৃথক্ত্বের মধ্যে এক্য 
ও সাম্য আনে । মনে হয়, এই-দুইটি শক্তির ক্রিয়! প্রকৃতি ও মন্ুস্রসীবনের 
প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান । বাহজগতে বা ভৌতিক জগতে এই দুইটি শক্তি 
অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়, আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহার] ব্যক্তি- 
'ভাবগুলিকে পরস্পর পৃথক করিতেছে, অন্যগুলি হইতে স্পষ্টতর করিয়া 
তুলিতেছে আবার এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া 
অভিব্যক্তি ও আকৃতির সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে । মাষের সামাজিক 
জীবনেও এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন গড়িয়া 
ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে_একটি 
ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি এক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাঁদের ক্রিয়া 
বিভিন্ন আকারে দেখ! দেয় এবং ইহ] বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কাঁলে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত হয়। কিন্ত মূল উপাদান সকলের মধ্যেই বর্তমাঁন। একটির 
কাঁজ বন্তগুলিকে পরৃস্পর পৃথক্‌ করা এবং অপরটির কাজ এগুলিকে এক্যবদ্ধ 
করা। একটি বর্ণ বৈষম্য স্থষ্টি করিতেছে, অপরটি উহ ভাঙিতেছে ১ একটি শ্রেণী 
৭ অধিকার সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে । সমগ্র বিশ্ব এই 


দুইটি শক্তির ছনদক্েতর বলিয়া মনে হয়। এক পক্ষ বলে, যদিও এই একীকরণ- 


“ক্তি বিদ্যমান, তথাপি সর্বশক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইহার প্রতিরোধ করিতে 


হইবে, কারণ ইহ! মৃত্যুর দিকে লইয়া যাঁয়। পূর্ণ এক্য ও পূর্ণ বিলয় একই 
কথাঃ জগতে এই নিত্যক্ৰিয়াশীল বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যখন বন্ধ হইয়া 
যাইবে, তখন জগৎ লোপ পাইবে। বৈষম্য ব| বৈচিত্রাই দৃহামান জগতের 
কারণ একীকরণ বা এঁক্য দ্ঠমান জগৎকে সমরূপ প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত 


১৯০০ 


সান্ফ্রান্সিস্কোতে স্বামীজী, 


ব্রিজি সেডোজ, মাযাসাটসেটদ্‌ 


অধিকার ॥ ৩৪৫ 
করে। মানবজাতি অবশ্যই এইরূপ অবস্থা পরিহার করিতে চীয়। আমরা 
আমাদের আশে-পাশে যে-সকল বস্তু ও ব্যাপার দেখি, সেগুলির ক্ষেত্রেও এই 
একই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। জোরের সহিত এরূপও বলা হয় যে, জড়দেহে এবং 
সামাজিক শ্রেধী-বিভাগে সম্পূর্ণ সমত! স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের . 
বিলোপ সাধন করে। চিন্তা এবং অন্থভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ মমতা মননশক্তির : 
অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা৷ পরিহার করা বাঞ্নীয়। 
ইহা! এক পক্ষের যুক্তি, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের 
দ্বার৷ ইহা! প্রদর্শিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যখন জাতিবিভাগ সমর্থন 
করিতে চাঁন, যখন সমাজের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকার 
রক্ষা করিতে চান, তখন কার্যতঃ তীহারাঁও এই যুক্তির উপরই জোর দিয়! 
" খাকেন। ব্রাঙ্ণগণ বলেন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে: 
এবং সগর্বে এই ওতিহাসিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ- 
শীদিত সমাজই সর্বাধিক দীর্ঘাযু। সৃতরাঁং বেশ কিছু জোরের সহিতই 
তাঁহার! তীহাদের এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিছুটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিতই 
তাহার! বলেন, যে সমাজ-ব্যবস্থা৷ মানুষকে অপেক্ষাকৃত অল্নায়ু করে, তাহা 
অপেক্ষ। যে-ব্যবস্থায় সে দীর্ঘতম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহা! অবশ্যই 
শ্রেয়ঃ। 

পক্ষান্তরে সকল সময়েই এক্যের সমর্থক একদল লোক দেখিতে পাওয়া 
যায়। উপনিষদ, বুদ্ধ, খীষ্ট এবং অন্যান্য মহান্‌ ধর্মপ্রচীরকদের যুগ হইতে 
আঁরস্ত করিয়া! আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নৃতন রাজনৈতিক উচ্চা কাঙ্জায়, 
এবং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকাঁর-বঞ্চিতদের দাবিতে এই এক্য ও সমতার 
বাধীই বিঘোষিত হইতেছে । কিন্তু মাঁনবপ্ররৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। 
খাহাদের ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, তাঁহার! উহা রাখিতে চাঁন, এবং ইহার 
পক্ষে কোন যুক্তি পাইলে এ যুক্তি যতই অদ্ভুত ও একদেশদশী হউক না কেন, 
তাহা আকড়াইয়া ধরিয়। থাকেন । এই মন্তব্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য । 

দর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আর একটি রূপ ধাঁরণ করে। বৌদ্ধগণ বলেন, 
পরিদৃশ্ঠমীন খঘটনা-বৈচিত্ত্যের মধ্যে পরক্য-স্থাপনকীরী কোন-কিছুর সন্ধান 
করার প্রয়োজন নাই; এই জগৎ্প্রপঞ্চ লইয়াই আমাদের সন্তষ্ট থাক! উচিত। ' 
বৈচিত্র্য যতই দুঃখজনক ও দুৰ্বল বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাই জীবনের 


[৩৪৬ _.. হ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সারবস্ত, ইহার চেয়ে বেশী আমর! কিছু পাইতে পারি না। বৈদান্তিক 
বলেন, একমাত্র একতুই বর্তগান রহিয়াছে। বৈচিত্য শুধু বহিবিষয়ক, ক্ষণস্থায়ী 
এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদান্তিক বলেন, “বৈচিত্রোর দিকে তাকাই ও ন|। 
একত্বের নিকট ফিরিয়া যাঁও। বৌদ্ধ বলেন, ‘এক্য পরিহার কর, ইহ! 
একটি ভ্রম। বৈচিত্রের দিকে যাঁও।১ ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মতের এই 
পার্থক্য আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আঁপিতেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে 
দার্শনিক তন্বের সংখ্য! খুবই অল্প। দর্শন ও দার্শনিক ভাবধারা, ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক 
জ্ঞান পাচ হাজার বৎসর পূর্বে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল) আমর! 
বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার সত্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র; কখন 
অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছি। স্থতরাঁং 
দেখা যাইতেছে, আজ পর্যন্ত একই সংগ্রাম চলিতেছে । এক পক্ষ চান 
আমর! জগতপ্রপঞ্চ ও উহার এই-দব বিভিন্ন বৈচিত্রাকে আকড়াইয়া 
থাকি) প্রভূত যুক্তি দ্বারা তাহার! দেখাইয়া থাকেন, বৈচিত্র্য থাকিবেই, 
উহা বন্ধ হইল গেলে সব কিছুই লুপ্ত হইবে। জীবন বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি, তাহা! পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য দ্বারাই সংঘটিত হয়। অপর পক্ষ আবার 
নিঃসক্ষোচে একত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

নীতিশাস্থে ও আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক প্রচণ্ড পার্থক্য 
লক্ষ্য করিয়া থাকি। সম্ভবত: নীতিশাস্ত একমাত্র বিজ্ঞান, যাহা এই 
ঘন্ঘ হইতে দৃঢ়তার সহিত দুরে রহিয়াছে; কেন-না। একাই যথার্থ নীতি, 
প্রেমই ইহার ভিত্তি। ইহা তো বৈচিত্রের দিকে, পরিবর্তনের দিকে 
তাকাইবে না। নৈতিক চর্যার একমাত্র লক্ষ্য এই একা, এই সমতা। 
বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি যে মহত্রম নৈতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার 
করিয়াছে, এগুলির কোন পরিবর্তন নাই ; একটু অপেক্ষা করিয়া পরিবর্তনের 
দিকে তাকাইবার তাহাদের সময় নাই। এই নৈতিক নিয়মগুলির একটি 
উদ্দেশ্ত-_& একত্ব বা সাম্যের বোধ স্থগম করা। ভারতীয় মন--বৈদান্তিক 


মনকেই আমি ভারতীয় মন মনে করি__অধিকতর বিশ্লেষণপ্রবণ বলিয়া 


ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এই কয আবিফার করিয়াছে এবং সব 
কিছুকেই এই একমাত্র ওঁক্যের ধারণার উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। 
কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই একই দেশে অন্য মতবাদীরা-_যেমন বোদ্ধগণ 


অধিকার ৩৪৭ 


কোথাও ও এক্য দেখিতে পান নাই । তাহাদের নিকট সকল সত্য কতকগুলি 
বৈচিত্রের সমষ্টিমাত্র ; একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই । 
অধ্যাপক ম্যাক্স্যূলীরের কোন এক পুস্তকে বণিত একটি গল্পের কথা 
আমার মনে পড়িতেছে। ইহা একটি গ্রীক গল্প-_কিভাঁবে একজন ব্রাহ্মণ 
এথেন্সে সক্রেটিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন | ব্রাহ্মণ ভিজ্ঞাসা করিলেন, 
‘শ্রেষ্ঠ জান কি? সক্রেটিস উত্তর দিলেন, “মানুষকে জানাই সকল জ্ঞানের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" ব্ৰাহ্মণ বলিলেন, “কিন্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি 
মানুষকে কিভাবে জানিতে পারেন?” এক পক্ষ__ অর্থাৎ বর্তমান ইওরোপের 
প্রতিনিধি গ্রীক পক্ষ মাঙষকে জানার উপর জোর দিল। পৃথিবীর প্রাচীন 
ধর্মমূহের প্রতিনিধি, প্রধানতঃ ভারতীয় পক্ষ ঈশ্বরকে জানার উপর জোর 
দিয়াছে । এক পক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, অপর পক্ষ ঈশ্বরের 
মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করে। বর্তমানে হয়তো এই উভয় দৃষ্টিতদ্দী হইতে 
দূরে থাকিয়া সমগ্র সমস্যার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিবার অধিকার 
আমাদিগকে দেওয়া! হইয়াছে । ইহা সত্য যে, ট্বচিত্র্য আছে; এবং 
জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । ইহাঁও সত্য যে, এই বৈচিত্র্যের ভিতর 
দিয়া ওক্য অনুভব করিতে হইবে । ইহা সত্য যে, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করা যাঁয়। আবার ইহাঁও সত্য যে, ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতি উপলব্ধি 
করা যায়। মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং মানুষকে জানিয়াই আমর! 
ঈশ্বরকে জানিতে পাঁরি। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান, এবং ঈশ্বরকে জানিয়াই আমরা মাঁছ্ষকে জানিতে পারি। এই দুইটি 
উক্তি আঁপাঁতবিরোঁধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মন্ুস্ত-প্ররুতির পক্ষে 
আবশ্যক । সমগ্র বিশ্ব_-টবচিত্র্ের মধ্যে এক্যের এবং এঁক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের 
ক্রীড়াক্ষেত্র ; সমগ্র জগৎ-__সাম্য ও বৈষম্যের খেল! ; সমগ্র বিশ্ব__অসীমের 
মধো সসীমের ক্রীড়াভূমি । একটিকে গ্রহণ না করিয়া আমরা অপরটিকে 
গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইহাদের ছুইটিকে একই অন্গভূতির__ 
একই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি ব্যাপার সর্বদা 
এইভাবেই চলিবে। 
আমাদের আরও বিশেষ উদ্দেশ্ট__ধর্মের বিষয় (নীতির নয় ) বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, যতদিন পর্যন্ত হুষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার 


৩৪৮ াীলীর বানি" বন 


ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় এবং ফলস্বরূপ এক নিষ্রিয় সমীবস্থা অসস্ভব। এইরূপ 

অবস্থা বাঞ্চনীয় নয়। আবার এই সত্যের আঁর একটি দিক্‌ও আছে, অর্থাৎ 

এই এক্য তো পূর্ব হইতেই বৰ্তমান রহিয়াছে। অদ্ভূত দাবি এই__এই এঁক্য 

স্থাপন করিতে হইবে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । এই অব্য ছাড়া 

বৈচিত্র্য তোমর! মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিতে না। ঈশ্বর স্থ্টি করিতে 

হইবে না, ঈশ্বর তে! পূর্ব হইতেই আছেন। সকল ধর্মই এই দাবি করিয়া 

আসিতেছেন। যখনই কেহ সান্তকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনই তিনি 

অনন্তকেও উপলদ্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ সান্তের উপর জোর দিয়! ঘোষণা 

করিলেন, “আমরা বহির্জগতে সান্তকেই উপলদ্ধি করিয়াছি? কেহ কেহ 

অনন্তের উপর জোঁর দিয়া বলিলেন, ‘আমর! কেবল অনন্তকেই উপলব্ধি 

করিরাছি। কিন্তু আমর! জাঁনি একটি ছাঁড়া অন্যটি উপলব্ধি করিতে 

পারি না-_ইহা৷ যুক্তির দিক্‌ দিয়া অপরিহার্য । স্থতরাং দাবি করা হইতেছে__ 

এই সমতা, এই এক্য, এই পূর্ণতা_যে-কোন নামেই ইহাকে অভিহিত 

করি না কেন_্ষ্ট হইতে পারে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং . 
এখনও রহিয়াছে । আমাদের কেবল ইহা বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধি 

করিতে হইবে। আমরা ইহা জানি বা না জানি, পরিফার ভাষায় প্রকাশ 

করিতে পারি বা না পারি, এই উপলক্ধি ইন্দিয়ান্ভৃতির শক্তি ও 

স্বচ্ছতা লাভ করুক বা না করুক, ইহ! বর্তমান রহিয়াছেই। আমাদের 

মনের যুক্তিদদত প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, 

এই এক্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে সমীমের উপলব্ধি সম্ভব হই 

না। আমি 'দ্ৰব্য’ ও "গুণের পুরাতন ধারণার কথা বলিতেছি না, আমি 

একত্বের কথাই বলিতেছি। এই-সব জাগতিক বৈচিত 
আমরা 'তুমি' ও ‘আমি’ পৃথক_এই উপলব্ধি করিতেছি, 
‘আমার’ অভিন্নতার উপলদ্ধিও স্বত 
এক্যবোধ ছাঁড়া জ্ঞান কখনও 
অনুভূতি বা জ্ঞান কিছুই সম্ভব হই 
চলিতেছে। 


স্থতরাং অবস্থার পূর্ণ সমতা নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হইলেও তাহা 
অসম্ভব বলিয়া! মনে হয়। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, 


ত্যর মধ্যে যখনই 
তখনই ‘তোমার’ ও 
ই আমাদের মনে আদিতেছে। এই 
সম্ভব হইত না। সমতার ধারণা ব্যতীত 
তনা। হুতরাং উভয় ধারণাই পাশাপাশি 


সকল মান্য 
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একরূপ হউক-_ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক্‌ হইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, 
কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ 
হইবে না। কেহ কেহ সর্বাস্থন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে নী। আমরা 
কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। আবাঁর বিভিন্ন আচার্ধ-যৌধিত 
এই-সকল আশ্চর্য নীতিবাক্য আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়ঃ এইরূপে মুনি 
সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মীকে দর্শন করিয়া আত্মা দারা আত্মাকে 
হিংসা করেন না এবং সেইহেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। যাহাদের মন 
সর্বভূতস্থ ব্রদ্মে নিশ্চল, ইহজীবনেই তাহার! জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়াছেন) কারণ 
ব্ৰহ্ম নির্দোষ ও সমদর্শী। অতএব তাহার! ব্রদ্মেই অবস্থিত। ইহাই যে যথার্থ 
ভাব, তাহ! আমর! অস্বীকার করিতে পারি না তথাপি আবার মুশকিল এই 
যে, বিভিন্ন স্তর আকুতি ও অবস্থানগত সমতা কখনও লাভ করা যায় না। 
কিন্ত অধিকাঁর-বিলৌপ আমর! নিশ্চয়ই .ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের 
সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক 
জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম । এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক 
অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান্‌__ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের 
সমস্তা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের স্থযৌগ লইয়! এই শ্রেণীর লোক অন্বুদ্ধি 
লোকদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক হুখস্বাচ্ছন্যও কাঁড়িয়া লইবে 
কিনা । এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম। কেহ কেহ অন্থান্ত 
অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক বলশালী হইবে এবং এরূপে স্বভাবতই দুর্বল লোৌক- 
দিগকে দমন বা পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে__ইহা৷ তে! স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, 
কিন্তু এই শারীরিক শক্তির জন্য তাঁহার! জীবনের যাহা কিছু সুখস্বাচ্ছন্্য লাভ 
করা যায়, তাহাই নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবে_এই প্রকার অধিকার-বোধ 
তে নীতিসম্মত নয় এবং ইহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে । একদল 
লোক স্বভাবনিদ্ধ প্রবণতাঁবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে 
পারিবে__ইহা। তো ্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা 
অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ট্রভাবে পদদলিত করিবে_ইহ! তো 
নীতিসম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। 
অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকাঁরবাদ এবং 


বর স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাঁদকে ধ্বংস করা । বৈচিত্র্যকে 
নষ্ট না করিয়া সাম্য ও এক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ। 
এই-সকল বৈচিত্র্য, পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য 
জীবনের অপরিহার্য সারবস্ত। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। 
তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র ; তুমি হইবে বলবান্‌ এবং আমি 
হইব দুর্বল? তুমি হইবে বিদ্বান এবং আমি হইব মূর্খ ; তুমি হইবে অত্যন্ত 
আধ্যান্সিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প অধ্যাত্মপ্রবণ। তাহাতে কি আসে 
যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক 
ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্‌ বলিয়া আমা অপেক্ষ। বেশী 
অধিকার ভোগ করিবে, ইহ! হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার 
ধনৈশ্বৰ্ধ বেশী আছে বলিয়া তুমি আম! অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও 
হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই 
সমত বর্তমান। 
বাহ্‌জগতে পার্থক্যের বিনাশ এবং সমতার প্রতিষ্ঠা_-কখনই নৈতিক 
আচরণের আদর্শ নয়, এবং কখনও হইবে না। ইহা অসম্ভব, ইহা মৃত্যু ও 
ধ্বংসের কারণ হইবে। যথার্থ নৈতিক আদর্শ_এই-সকল বৈচিত্র সব্বেও 
অন্তনিহিতএঁক্যকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার বিভীবিক1 সত্বেও অন্তৰ্যামী 
ঈশ্বরকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার আপাঁত-ছূর্বলতা সত্বেও সেই অনন্ত শক্তিকে 
প্রত্যেকের নিজন্ব সম্পত্তি বলি! স্বীকার করা এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ বাহ 
' প্রতিভান সত্বেও আত্মার অনন্ত অপীম শুদ্ধস্বরূপতা স্বীকার করা। এই তত্ব 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে । কেবল একট! দিক গ্রহণ করিলে, 


সমগ্র তন্ত্রের একাংশমাত্র স্বীকার করিলে উহ! বিপজ্জনকই 


হইবে এবং কলহের 
পথ প্রশস্ত করিবে। 


সমগ্র তরটি আমাদিগকে যথাযথ গ্র 
এবং ইহাকে ভিত্তিতবরূপ গ্রহণ করিয়া বাষ্টিগত ও সমট্টিগ 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ কণ্তে হইবে। 


হণ ক্্তে হইবে 
ত-ভাবে আমাদের 


|] 


হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর 

যে-শরেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে__আমি 
অবশ্য স্বীরুত্ির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিয়স্তরের চিন্তা 
বৰ্মা সংজ্ঞা ল'ভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথ| বলিতেছি না-_এ উচ্চতর 
চিন্তারাশির মধ্য ভগবং-প্রেরণা, শাস্বের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব 
স্বীকৃত হয়। ইঈশ্বরতিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। 
এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি ; ইহার শ্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে 
যাহা কিছু আছে,' সবই তাঁহার স্বষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের 
চিন্তাধারায় আত্মার ধারণ! সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের 
সম্মুখে বিদ্যমান ; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের 
আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমর! যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এই টুকুই প্রাচীনতম । 
ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাহারা এই চিন্তাধারার অন্সরণ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু ইহা অতাল্লকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম- 
চিন্তাসমূহ এক অনন্তসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই 
বর্তমান কালে একমাত্র অতি সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অন্মীন-সহায়ে 
আমরা কখন কখন বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিঘ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমর! ভাঁরতীয় 
ধৰ্ণচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি 
আদিম স্তরে হৃষ্টির ধারণ! বড়ই অভিনব । তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র 
বিশ্ব শৃপ্ঠাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই 
ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী 
স্তরে আমর! দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে_‘অভাব হইতে 
কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?’ বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন 
উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে 
ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্ত হইতে উদগত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি 
সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইত কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় 
না। মানুষ হাতে-নাতে যাহ। কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-দাঁপেক্ষ। কোন 
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গৃহ নিমিত থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল; কোন নৌকা 
থাকিলে তাঁহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া 
থাকে, তাহাঁরও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহ! কিছু কার্যবস্ত, তাহা 
এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে--এই 
প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বজিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে 
সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্ততঃ সমগ্র ধর্মচিন্তা 
ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত । 

কোন্‌ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই স্থষ্টির নিমিত্ত 
কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশবস্থষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল_-“কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি স্থাটট 
করিলেন? সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত ৷ 
ইহার একটি সমাধান হইল এই ফে-_ প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই 
শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া 
পাশাপাশি চলিতেছে ; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি 
ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্ত ভগবানের সত্ত৷ স্বতন্ত্র । প্রত্যেক দ্রব্যক ণিকা 
যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাবীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাহার ইচ্ছাবীন । ধর্মচিন্ত 
সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণ! সম্পর্কে 
আলোচন! করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদীস্তিক 
দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীর। সকলেই একটি 
সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়। চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাঁহাই হউক 
না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহ! প্রাচীন সাংখ্য 
মনস্তত্বের অঙ্গরূপ। এই মনস্তত্ব অন্থযায়ী প্রত্যক্ষান্ুভূতির ধার! এই £ বাহ্‌ 
ইন্িয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, 
তাহা বাহিরের ইন্দিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্জিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়) 
অন্তরিন্দিয় হইতে উহ মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়? বুদ্ধি 
হইতে উহা এমন এক সভার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে 
তাহারা "আত্মা! নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে আসিলে আমির! দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের 
কেনতুসথলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিষস্তরের কেন্দরগুলির 
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সন্ধান পাইয়|ছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্ত্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে; 
এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের অস্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ 
বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সুতরাং এ-দকল বিভিন্ন কেন্দ্রের এক্য কোথায়, তাহা শীরীরবিজ্ঞান আমাদের 
বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের এক্য কোথায় সংস্থাপিত ? মস্তিষন্ 
কেন্দ্রগুলি পরম্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে_ এরূপ 
কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। স্থতরাং ভারতীয় মনস্তত্ব যতটুকু তথ্য আবিষাঁর 
করিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি 
এরক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহ! একটি 
পূর্ণ অন্ভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ 
পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা 
কোন এ্ক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই: এক্যম্থলটি না থাকে, 
তাহা হইলে আমর! হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো 
নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তাঁরপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা৷ 
শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি 
পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। 

আমাদের এই শরীর জড়বস্ত নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি 
মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদাস্তিকগণ যাহাকে সুন্মমশরীর 
বলেন, উহাও এরূপ । তাঁহাদের মতে এই সুস্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড় ; 
ইহা। অতি ক্ষুদ্ৰ কণিকাদ্বার! গঠিত $ এই কণিকাগুলি এত সুস্ম যে, অগুবীক্ষণ 
যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। এই দেহ কোন্‌ প্রয়োজনে লাগে? 
ইহা অতি স্থন্মশক্তির আধার। এই স্থুলদেহ যেমন স্থলশক্তির আধার, 
সুন্মদেহও তেমনি সেই-সকল সুস্্শকির আধার, যাঁহাকে আমরা বিভিন্ন 
বৃত্তির আকারে উদিত চিন্ত! নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থুলশক্তিসহ 
স্থল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ । আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। 
শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড়বস্তর মুখাপেক্ষী। কাঁজেই স্থুলতর শক্তি 
আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার 
সুক্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থুলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার 
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স্বক্মাকার কারের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাঁহাদের 
উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই তাহারা একই শক্তির শুধু স্থূল ও 
স্স্ম বিকাঁশ। স্বুলশরীর এবং হৃক্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ 
নাই। কুস্মদেহও জড়বন্ত দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সুক্ম্। 
আর এই স্থুলদেহ যেমন স্থুলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সুস্মদেহও 
সুপ্মণক্তির ক্রিয়ার যন্ত্। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদাস্ত- 
দর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাহার! ‘আকাশ’ বলেন; 
উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা! অতি সুন্ম। অপরটিকে তাহার! বলেন 
প্রাণ” উহাই হইল শক্তি। যাহ কিছু আপনার! বায়ু মাটি বা অন্ত 
কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথব1 শুনেন, সে-সবই জড়বস্ত ; 
সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবতিত হইয়। 
ক্রমশই স্ুন্ম হইতে সুস্মতর অথবা স্থল হইতে স্থলতর হইয়া থাকে। 
আকাশের ন্যায় প্রাণও. সর্বব্যাপী এবং সর্বানথস্থাত। আকাশকে যদি জলের 
সহিত তুলন। করা যায়, তবে বিশ্বে? অন্তান্য পদার্থদকলকে জল হইতে উৎপন্ন 
এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বল! চলে। যে শক্তি আকাশকে এই 
বিবিধ আকারে পরিবত্িত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাটা, 
বসা, কথ। বল! ইত্যাদিরপে স্থুল্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে 
এই স্থুলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। এ একই প্রাণের সুক্মতর আকারে 


সুতরাং সর্ধাগ্রে আছে এই স্থুল- 
দেহ, তাহার উর্ধে আছে এই সুন্মদেহ। তাহারও উর্ধে আছে জীব 
ব| প্রকৃত মাহষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও 
এগ্তশিকে বার বার কাটিয়া ফেলা! চলে, স্থুলদেহ এবং হুম্মদেহের সম্বন্ধও 
তঙ্গরূপ। ইহা! ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে--একটি কুক্মম এবং 
অপরটি স্থুল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, 
তাহাকে হুস্মশরীর, এবং যাহ! দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থল বলে। যেমন 
আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, মেইরূপ লক্ষ লক্ষ বাঁ 
আমি এই স্থুলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত তবু সুস্্শরীরটি থাকিয়। 
যায়। দবৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সুন্ম। 
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এ পর্যন্ত আমর! দেখিয়াছি, মানুষ বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, 
যাহার প্রথমতঃ আছে একটি অনন্ত ধ্বংসশীল স্থুলদেহ, তারপর আছে একটি 
বহুঘুগস্থায়ী সুন্মদেহ, সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে 
এই জীবাত্মা ঈরের ন্যায় নিত্য । প্রকৃতিও নিত্য, কিন্ত পরিণামী নিত্য । 
গ্রকুতির যাহা উপাদান__অর্থাৎ প্রাণ এবং আ+কাঁশ_ভাহাও নিত্য) কিন্ত 
তাহার! অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্ন রূপে পরিবতিত হইতেছে । জীব আকাশ 
কিন্বা প্রাণের দ্বার। নির্মিত নয় ; ইহ! জড়পন্তৃত নয় বলিয়| নিত্য । ইহ 
প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। 
যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহ! কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ 
ধ্বং:সর অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন । স্থুলদেহ আকাশ এবং প্রাণের 
মিলনে গঠিত) অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য । কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ; 
কাঁজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই । এই একই কারণে ইহ! কখনও জন্মে 
নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই 
যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই জন্ম সম্ভব। লক্ষ 
লক্ষ আত্মাপহ এই প্রকৃতি সম্পূ্ণকূপে. ঈশ্বরের নিযন্ত্রণীধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, 
সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কাধ 
করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাবীন। তিনি বিশ্বের চিরস্তন 
অধ্পতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাঁদীদের মত। এখন প্রশ্ন এই-_ঈশ্বরই যদি 
বিশ্বের নিয়ন্ত। হন, তবে কেন তিনি এই পাঁপময় বিশ্ব স্বষ্ট করিলেন, কেন 
আমর! এত ছুংখকষ্ট পাইব ? দ্বৈতবাদীদের মতে £ ইহাতে ঈশ্বরের কোন 
দোষ নাই। নিজেদের দৌষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি 
কফল। তিনি মানুষকে সাজ! দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই । মানুষ 
দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন ছুরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার 
কারণ কি? এরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। 
জীব অনস্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্ট হয় নাই। 
আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা 
করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ 
করিলে আমরা স্থখী হই, আর মন্দ কাঁজ করিলে দুঃখ পাই। ওএরূপেই জীব 
দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্ধও করিতে থাকে । 


৩৫৬ ্বামীভীর বাণী ও রচনা 


মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত-সম্প্রদাঁ়গুলির অন্তর্গত সকলেই 
স্বীকার করেন, জীব স্বর্ূপতঃ পবিত্র । কিন্তু তাহার! বলেন যে, অজ্ঞান 
জীবের দ্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাঁপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের 
দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্ষের ফলে তেমনই আবার তাহার হ্বরূপ-চেতন। 
জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ 
প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ। 

যখন পুণ্যকর্মের দ্বার তাহার সমস্ত পাঁপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব 
পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে ‘দেবঘান’ নামে কথিত পথে উর্ধে 
গমন করে। তখন ইহার বাগিপ্ড্িয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা 
ব্যতীত কেহ চিন্ত। করিতে পারে ন। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাঁকিবে। 
“শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। 
তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং হূর্যলোঁকে গমন করে। 
এই বিশ্বজগৎ মগ্ুলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমগ্ুল, 
থেখানে চনত, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার উর্ধে সূর্যলোক অবস্থিত 5 
তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্্রলোক বলে। তাহারও 
পরে আছে বিছ্যুললোক নামে আর একটি লোক। জীব ওঁ বিদ্যুলোকে উপস্থিত 
হইলে পূর্ব হইতে দিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে 
উপস্থিত হন এবং তিনি তাঁহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলৌক নামক 
সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়! যান। দেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়| বাস করে; 
তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া 
আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টি-শক্তি ছাড়। ঈশ্বরের আর সর্ববিধ 
খঙ্র্ষে ভূষিত হয়। বিশ্বের" একমাত্র নিয়স্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর । 
অপর কেহই তাহার স্থান গ্রহণ করিতে পাঁরে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের 
দাঁবি করেন, তাহা হইলে দ্বৈবাদীদের-মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টি- 
শক্তি ছাড়। ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীব৷ত্ম| যদি 
শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা 
হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেব-দেবীকে নিজের 
সমুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংব। যদি পিভৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহ! হইলে তাহারা তাহার ইচ্ছান্দারে তথায় উপস্থিত হন। হার 
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তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা! 
করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে  পারেন। 
তাহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব, যিনি ঈশ্বরের ভালবাস! অর্জন করিয়াছেন, যিনি 
সপ্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল 
বান্না ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাদন! ছাঁড়া 
অন্য কোন কৰ্ণ করিতে চাহেন না। 

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাহার! এত উন্নত নন; তীহারা সৎকর্ম 
করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশ! করেন। তাহার! বলেন যে দরিদ্রকে তাঁহার! 
কিছু দান করিবেন, কিন্ত বিনিময়ে তাহারা ্র্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর 
পর তীহাঁদের কিরূপ গতি হয়? তাহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে 
লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়। বহির্গত হয় 
এবং চন্দ্রলোকে যাঁয়। ওঁ জীব দেখানে দীর্ঘকাঁলের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় 
অতিবাহিত করেন। তীহার সৎকর্মের ফল যতকাঁল থাকে, ততদিন ধরিয়া 
তিনি স্থথভোগ করেন। যখন সেই সকল নি£শেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি 
পুনরায় ধরাঁতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাঁসনান্ুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন 
আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিনব! শ্রীষ্টধর্মে এবং 
মুদলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করে । দেবতা অর্থে কতকগুলি 
উচ্চপদমীত্রই বুঝিতে হইবে । যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্ত্ব একটি 
উচ্চপদের নাঁম। বহু সহস্র মান্য সেই পদ লাভ করিয়া থাকে । সর্বোত্তম 
বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকাঁরী কোন পুণ্যবাঁন্‌ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তিনি দেবতাদের মধ্যে ইন্ত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী 
ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাহার পুনর্বার মর্ত্যলৌকে জন্মলাভের কাল আসিয়া 
পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাঁদেরও 
পরিবর্তন হয়, তীহাঁদেরও মৃত্যু হয়। দ্বর্গবাঁণী সকলেরই মৃত্যু আছে। 
একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্ৰহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। 

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের 
কথা ছাড়িয়া দিলে স্বৰ্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্থখকরই হইয়া থাকে। 
পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহার! মাঝে মাঝে দেবতাদের নানীরূপে 
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তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদাঁনবের সংগ্রামের 
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখ। যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ 
দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা 
দৈত্যগণের দুন্ধর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টাস্তস্ব্প বলা যায়, সকল পুরাঁণেই 
দেবগণ কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শষ 
হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন 
করিয়া কোন শস্ত বা উাদ্ভদে সঞ্চারিত হয় এবং এরপে মানবের দ্বারা 
তক্ষিত থাছ্ের মধ্য দিয়! মানবশরীরে প্রবেশ করে। পিতার নিকট হইতে 
তাহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পাঁয়। যখন সেই উপাদানের 
উপযোগিতা শেষ হইয়! যায়, তখন তাহাদের নৃতন দেহ স্থষ্টি করিতে হয়। 
এখন--এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার 
দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, 
এবং তাহার! অত্যন্ত হীনকর্ম। হইলে অতি নিয্নস্তরের প্রাণিরপে জন্মগ্রহণ 
করে অথবা! বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়। 

দেবজন্মে কোন কর্মফল অঙ্কিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল 
অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। 
খন মান্গ্ষ মরিয়। দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল স্থখ ও আরামের 
সময়, সেই সময় তাহার! নূতন কর্ম করে ন! ; স্বর্গ তাঁহাদের অতীত সংকর্মের 
পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্ষের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার 
ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। 
তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্ণের অনুষ্ঠান রাখিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ 
পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে মে ত্রদ্লোকে গমন করে এবং আঁর 
পৃথিবীতে ফিরিয়৷ আসে না। 

নিয়তর স্তরগুলি হইতে উচ্চ সত 


রের দিকে ক্রমবিকাঁশের পথে পশুত্ব 
একটি সাময়িক অব্থ। মাত্র । 


সময়ে পশুও মান্য হয়। ইহা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা 
হস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত 
শ্রেণীর পণ্ড ইতিপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। 


এই-সকল বিলুপ্ত 
পশ্ুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে? 


হইতেছে, বহু বিভিন্ন : 


হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর ৩৫৯. 


বেদে নরকের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্ত আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী 
কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া 
কোনও ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাহারা নান! রকম নরক 
কল্পনা করিয়াছেন। এইসব নরকের কতগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া 
দ্বিখণ্ডিত কর! হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, 
কিন্ত তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মৃহর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত 
হইতেছে । তবে দয়া করিয়া এই সকল গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে, এই সব 
যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে । এই অবস্থায় তাঁহাদের অসংকর্ণের ক্ষয় হয়; অনস্তর 
তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। স্তরাঁং 
এই মানবদেহে একটি মহা স্থযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম-শরীর বলে৷ 
ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা 
একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ- 
নির্ধারক বিন্দু। স্থতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ 
বলিয়| বিবেচন। কর! হয়। মানুষ দেবতার অপেক্ষাও অেষ্ঠ। 

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। 
এইবারে আমর! উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহ] পূর্বোক্ত মতবাদকে 
অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত 
কারণ উভয়ই । ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুর্লষ বলিয়| মানেন, 
এবং জীবাত্ম৷া ও প্রকৃতিকে অদীম বলেন, তবে আপনার! এই অসীম 
বস্তগুলির সংখ্য। যথেচ্ছ বাড়াইয়! যাইতে পারেন ; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব 
কথ| ১ এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র স্ায়শাস্তকে ধূলিসাৎ করিয়। ফেলিবেন। 
স্থতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের 
মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি 
ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শুকর এবং হত্যাকারী 
ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমর! বলিয়| থাকি, ঈশ্বর 
গুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? 
আমাদের উত্তর এই__ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মতো। এই ধরুন আমি 
একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্‌ নয়। 
তথাপি আমি_ প্রর্ূত আমি__এই দেহ নই দৃষ্ান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
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আমি নিজেকে শিশু, তরুণ যুবক বা বৃদ্ধ বলিয়া! পরিচয় দিই ; অথচ ইহাতে 
আমার আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। উহা! সর্বদা একই আঁত্মারূপে 
অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রক্বতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত 
আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই সকলের মধ্যে ৯ 
হইয়া, আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, 
আত্মাও পরিবতিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বার! তিনি 
প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন 
বলিতে রূপের ( আক্কৃতির ) পরিবর্তন বুঝায়। ইহা নৃতন রূপ গ্রহণ করে। 
কিন্ত আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং 
সম্রদারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে । যে কর্ণের দ্বারা 
আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ণ 
বলে। আবার যে-মকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে 
শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। 
ঈশ্বর কৃপায় এবং সংকর্সাহুঠানের ছার! আবার তাহার! অ্প্রসারিত হইবে 
এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে 
এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ 
সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা! শাখত। ইহাই হইল দ্বিতীয় 
মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় ‘দ্বৈতবাদ’। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং 
প্রকৃতি--এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; 
এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্ত৷ গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাঁশের 
একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে '“বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ বলা হয়। 
দ্বৈতবাদে এই বিএকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি স্বৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা 
হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মতো! একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার 
দারা অঙ্স্যাত অখণ্ড সভারপে কল্পনা করা হয়। 
সর্বশেষে আদিতেছেন অদৈতবাদীর! তাহারাও মেই একই সমস্তার 
সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্ৰদ্ধাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এই 
উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং 
এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরের! যখন বলেন, ঈশ্বর 
এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও 
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ঈশ্বর কুটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাঁদীরা বলেন, ইহা! অর্থহীন কথা । তাই 
যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান কারণ 
আমর! তাহাকেই বলি, যাহ! কার্ধে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের 
রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা 
কাঁরণেরই অন্তরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং 
ঈশ্বর যদি কাঁরণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই 'বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর ; এ শরীর সঙ্কুচিত 
ও সুক্মাকার হইয়া কারণীবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এ কারণ হইতে এই বিশ্বের 
উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্‌ নিজেই এই বিশ্বরূপ 
ধারণ করেন। এখানে এক অতি সুক্ষ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
ভগবাঁনই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়| থাকেন, তাহা হইলে ইহা। অবশ্য স্বীকার্য 
হইয়া পড়ে__-আপনার! সকলে এবং সব কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থথানি ঈশ্বর 
এবং প্রত্যেক বস্তই ঈশ্বর । আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও 
-ঈশ্বর। তাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর 
কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছেন? সেই এক ইঈশ্বরই 
কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব 
হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্ত__বিশ্বের সেই অখণ্ড 
সত্ত। কিরূপে বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অনন্ত বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। 
নেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই 
এই বিশ্ব হুইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি 
পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির 
অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের 
ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন না কোন দিন মৃত্যু 
হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক । আবার প্রশ্ন এই, ঈশ্বরের 
কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ ( বীজ- 
গণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ 
দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই স্ষ্টির পূর্বে ঈশ্বর 
যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেইরূপ রহিলেন না, কারণ তাহার এর 
পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে। 
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অতএব অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ 
সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেব্দূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন 
অন্যান্য প্রাণী, এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা! এই সমত্ই 


এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সুর্ধের পরিপূর্ণ প্রতিযৃতি ধারণ করে, অথচ 
স্বর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক নেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে 
প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব মাত্র। এই-দকল বিভিন্ন অত্তঃকরণ যেন বিভিন্ন 
জলবিন্দুর মতো! সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ইশ্বর এই-সকল 
বিভিন্নজীবে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন 
নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে নাঃ সেই অনন্ত সন্তাই মেই সত্য । এই শরীর- 
মন» আত্মা রূপে আপনি একটি ্বপ্নমাত্রঃ কিন্ত স্বরূপতঃ আপনি সেই: 
সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর ; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি 
করিতেছেন, আবার আঁপনাঁতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাঁদীর 
মত। হৃতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা যাওয়া মায়া স্থষ্ 
অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় 
যাইবেন? এই সুর্য, এই চন্দ, এই নিখিল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত 
স্বর্ূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম 
মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। 
আমার কোন দিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শক্ত ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ 

শন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহ হইলে এই দর্শন-মতাহ্্যায়ী 
মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাহার! বিশ্বের 
সহিত অভিন্ন হইয়া বানি; তাহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রদ্বলোকও 
নয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাহার! নিজেদের এই বিশ্বের 
সনাতন ঈশ্বরক্ধপে দেখিতে পান। তাহারাই অনন্ত জান ও শাস্তি মণ্ডিত 
প্রকৃত নিজ ব্যক্তিত্ব খুজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাহাদের তখন 
ইচ্ততে আনন্দের অবসান ঘটে। পারা এই কু দেহে এবং কু 
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ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন 
আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন স্থখের আকর, তখন 
নিখিল শরীর আমার হইয়। গেলে স্থখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই 
নিশ্রয়োজন ; তখনই মুক্তিলাভ হইবে । ইহাঁকেই অদ্বৈতবাদ বা! দ্বৈতাতীত 
বেদান্তদর্শন বলা হয়। 

ব্দোন্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে ; আমরা মা 
অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্ের উর্ধে গমন করা 
সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে 
আর কোন উপায়েই এই একত্বকে অতিক্রম করিয়! অগ্রসর হইতে পারে না। 
মাঘ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। 

সকল মানুষের পক্ষে এই অদৈতবাঁদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা 
অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বৃদ্ধি দ্বার অনুধাবন করাই কঠিন, ইহ! বুঝিতে 
হইলে স্ুস্্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অন্ুভব-শক্তির প্রয়োজন । : দ্বিতীয়তঃ 
ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্‌ 
স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরন্ত করিলে মনন এবং 
নিদিধ্যাননের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও 
জাতিরই ন্তায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে 
মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে 
যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি 
মানবজাতির সেই জীবনেতিহাঁস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্যাপিত 
করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া 
যাইতে হইবে । আপনার! যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাহারা নিজেদের জীবনের 
সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর ছৈতবাঁদী ছিলেন। যে মৃহ্তে 
আপনি নিজেকে দেহ ও মন রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র 
স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশ মাত্রকেও স্বীকার 
করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার কর! অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে 
যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাঁহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ) কারণ 
জগত থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা 


৬৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঈশ্বর ব্লিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব মানিয়া কোনও কার্ধকে স্বীকার করা 
অনভ্তব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের 
কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হুইবেন 
এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়! যাইবে । যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ 
থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে নিজের 
জন্মমৃত্যু মানিতেই হইবে । কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যু 

স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে 
আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত 


হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাহাকেই এইবার 
নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে ioe পাইবে । 


বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত 

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্তান্ত সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদাত্ত। কিন্ত 
যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি 
সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পর্থী 
. হিন্দুরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবে না। তাঁহাদের নিকট বৌদ্ধের! বিরুদ্ধবাদী 
পাষণ্ড । কিন্তু বিরুদ্ধবাঁদী বৌদ্ধগণকেও অন্ততূক্তি করিবার জন্য সমগ্র 

মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সজ্ঞান প্রয়াস রহিয়াছে। 
বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদীন্তের কোন বিবাদ নাই। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল 
মতের সমন্বয় কর! । মহাযানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্ত 
বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃহঠমান জগৎ একটি আছে, 
এবং জিজ্ঞাসা করেঃ এই দৃশ্ঠগতের পশ্চাতে একটি অতীন্তরিয় জগৎ সি 
করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদাত্তের উত্তর £ এই উক্তি মিথ্যা। 
বেদান্ত কখনও স্বীকার করে ন! যে, একটি দৃশ্য জগৎ ও একটি অতীন্দরিয় জগত 
আছে ; একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দরিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্দ্িয়গ্রাহয 
বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দিয়াতীত। যে রজ্জ 
দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্ছ, না হয় সর্প; কিন্তু একসন্দে কখনও 
দুইটি নয়। স্থতরাং বৌদ্ধের৷ যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি, উহা সর্বৈব ভুল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দিয়গ্রাহ বলিবার 
অধিকার তাহাদের আছে, কিন্ত ইহাকে ইন্দিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার 
অপরের নাই-__এ-কথা বলিয়া! বিবাদ করিবার কৌন অধিকার তাহাঁদের নাই । 
বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমাত্র 
দৃশ্তজগতেই ভূফা আছে। তৃষ্ণাই এই সব কিছু স্থষ্টি করিতেছে। আধুনিক 
বৈদাস্তিকেরা কস্ত এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু 
আছে, যাহা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্ত_যৌগিক 
পদার্থ, মৌলিক’ নয়। একটি বাহবস্ত না থাকিলে কৌন ইচ্ছা হইতে পারে না। 
ইচ্ছ। হইতে জগতের স্থষ্ট এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা সহজেই দেখিতে 
পাই। ইহা কি করিয়া হইতে পারে ? বাহিরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি 


৩৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইতে কখনও দেখিরাছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথব। আঁধুনিক দর্শনের 
পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজন। বাতীত বাসনা উঠিতে পারে ন!। ইচ্ছা মস্তিষ্বের 
একপ্রকার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, সাঁখ্যবাদীর! ইহাকে বলে 'বুদ্ধি'। এই প্রতি- 
ক্রিয়ার পূর্বে ক্রিয়া থাকিবেই, এবং ক্রিয়| থাকিলেই একটি বাহা জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। যখন স্থূল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাও থাকিবে 
নাঃ তথাপি তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগৎ কৃষ্টি করিয়াছে। ইচ্ছা! সৃষ্টি করে 
কে? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাঁবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ সৃষ্ট করিয়াছে, . 
উহাই ইচ্ছা নাগক পদাৰ্থও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্ত দর্শন নিশ্চয়ই এখানে 
থামিবে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ বাক্তিগত ; স্থতরাং জার্মান দার্শনিক শোঁপেনহারের 
সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ__ 
বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ। মনে কর একটি মানুষ কোন ইন্দ্ৰিয় ছাড়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে লোকটির আদৌ ইচ্ছ! থাকিবে না। ইচ্ছার জন্ত 
প্রয়োজন কোন বাহ্‌ বিষয়ের এবং মন্তি্ধ ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে। 
কাজেই দেয়াল বা অন্য যে-কোন বস্তু যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক 
ততখানি যৌগিক পদার্থ। জাৰ্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্তি-বিষ়ক মতবাদের 


সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা! নিচেই দৃশ্য পদাথ, 
কাজেই উহা! পরম সত্তা হইতে পারে না। 


এমন কিছু আছে, যাহ! ইচ্ছ। নয়, কিন্তু ই। 
একথা আমি বুঝিতে পারি কিন্ত ইচ্ছা নিত 
হইতেছে_এ-কথা বুঝিতে পারি না; কারণ আমর! দেখিতেছি যে, জগৎ 
হইতে স্থতত্বরূপে ইচ্ছার কোন ধারণাই আমাদের থাকিতে পারে না। যখন 
সেই মুক্তত্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়, তখন দেশ কাল ও নিমত্ত দ্বার 
সেই রূপান্তর ঘটে। ক্যান্টের বিশ্লেষণ ধর। ইচ্ছ।-_দেশ, কাল ও নিমিত্তের 
মধ্যে আবদ্ধ। তাহা হইলে ইহ। কি করিয়৷ পরম সত্তা হইবে? কালের 
মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছা ন! করিলে কেহ ইচ্ছ৷ করিতে পারে ন|। 


ইহা বহু অভিক্ষেপের অন্যতম 
চ্ছারূপে প্রকাশিত হইতেছে__ 
জই প্রত্যেক বস্তরূপে প্রকাশিত 


ভা। ইহাকে প্রকাশ করা যায় 
ব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে। 


বেদান্তদর্শন এবং খ্রীন্টধর্ম 


১৯০০ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুম।রি কালিফোনিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে 
প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । 


পৃথিপীর সব বড় বড় ধর্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই 
সাদৃশ্যগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সময়ে সময়ে মনে হয় বিভিন্ন ধর্ম গুলি অনেক 
খুঁটিনাটি ব্ষিয়ে বুঝি বা একে অন্যকে অন্করণ করিয়াছে । 

এই অন্তকরণের কাধট বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু এইরূপ 
একটি দোষারোপ যে ভাঁপাভাপা ও বাস্তবান্ছগ নয়, তাহা নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি হইতে পরিক্ফুট হইবে ঃ 

ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ এবং যেহেতু জীবন-মাত্রই 
অন্তজীবনেরই বিবর্তন । ধর্ম প্রয়োজনবশতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিকে 
অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়। 

আত্মার ভাষা এক, কিন্তু ব্ভিন্ন জাতির ভাঁষা বিভিন্ন ; তাহাদের রীতি, 
নীতি এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যেও প্রতেদ অনেক । ধর্ম অন্তরের 
অভিব্যক্তি এবং ইহ! বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং রীতি-নীতির মধা দিয়া 
প্রকাশমান। স্থতরাং ইহার ছারা প্রতীত হয় যে, জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
ষে প্রভেদ, ত'হ। কেবল প্রকাশগত, ভাবগত নয় । যেমন আশ্বার ভাষা ব্যক্তি- 
গত এবং পারিপাশ্বিক বিভেদ সত্বেও একই হইয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে সাদৃশ্ঠ এবং একত্ব আত্মারই অন্তর্গত এবং সহজাত । বিভিন্ন যন্ত্রে যেমন 
একতান আছে, তেমনই ধর্ম গুলির মধোও সেট একই মিলের স্থুর স্পন্দিত। 

সব বড় বড় ধর্মের মধ্যেই একটি প্রথম সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের 
প্রত্যেকেরই একখানা করিয়। প্রামাণিক শাস্তগ্রন্থ আছে। নী 

যে সব ধর্ম এইরূপ কোন গ্রন্থ নাই, তাহারা কালে লোপ পায়। িশর- 
দেশীয় ধর্ষমতগুলির পরিণার এইরূপই হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় ধর্মমতেরই 
প্রামানিক শাস্প্রস্থ যেন উহার ভিত্তিপ্রস্তর, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই 


মভাবলম্বিগণ সমবেত হয় এবং যাহা হইতে ওঁ ধর্মের. শক্তি এবং জীবন 


বিকীর্ণ হয়। 


৩৬৮ '_ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার প্রতিটি ধর্মই দাবি করে যে, তাঁহার নিজস্ব শান্সগরস্থই ভগবানের 
একমাত্র বাণী এবং অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্য ও মাঁছষের সহজ বিশ্বীসপ্রবণতার উপর 
বোৰ! চাপানো এবং অন্ত ধর্ম অন্ুদরণ করা! মূর্খত। ও ধর্মীদ্ধতা। 

সকল ধর্মের রক্ষণশীল অংশের বৈথিষ্ট্ই হইল এইপ্রকার গৌড়ামি। 
উদীহরণম্বরূপ-_বেদের যাহারা গৌড়! সমর্থক, তাহারা .দাবি করে যে, 
পৃথিবীতে বেদই একমাত্র প্রামাণ্য ঈশ্বরের বাণী এবং ঈশ্বর বেদের মধ্য দিয়াই 
জগতে তাঁহার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন ; শুধু তাই নয়, বেদের জন্যই এই জগতের 
অস্তিত্ব। জগৎ সুষ্ট হইবার পূর্ব হইতেই বেদ ছিল, জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব 
বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে গরুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই গরুর 
অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে ; অর্থাৎ যে জন্তকে আমরা গরু বলিয়! জানি, তাহ। বেদে 
উল্লিখিত হইয়াছে । বেদের ভাষাই ঈশ্বরের আদিম ভাষ! ; অন্যান্য সব ভাষ! 
আঞ্চলিক বাঁচন মাত্র, ঈশ্বরের নয়। বেদের প্রতি শব্দ ও বাক্যাংশ শ্রদ্ধরপে 
উচ্চারণ করিতে হইবে । প্রতি উচ্চারণ-ধ্বনি যথাযথ স্পন্দিত হইবে, এবং এই 
স্থকঠোঁর যাথার্থ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুতিও ঘোরতর পাপ ও ক্ষমার অযোগ্য। 

ঠিক এই প্রকার গৌড়ামি সব ধর্মের রক্ষণশীল অংশেই বর্তমান । কিন্ত 
আক্ষরিক অর্থ লইয়। এই ধরনের মারামারি যাহার! প্রশ্রয় দেয়, তাহার! 
মূর্থ এবং ধর্মান্ধ । যাহারা যথার্থ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার! বিভিন্ন 
ধর্মের বহিঃপ্রকাঁশ লইয়া কখনও বিবাদ করেন ন|। তাহার! জানেন, সব 
ধর্মের তাৎপর্য এক, সুতরাং কেহ একই ভাষায় কথা ন! বলিলেও তাহারা 
পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ করেন না । 

বেদসমূহ বস্তুতই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । কেহই 
জানে না, কোন্‌ কালে কাহার দ্বার! এগুলি লিখিত হইয়াছে। বেদসমূহ 
বিভিন্ন খণ্ডে সংরক্ষিত এবং আমার সন্দেহ হয়, কেহ কখনও এইগুলি 
সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছে কি-না । 

বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম এবং সব প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি; 
অর্থাৎ অন্তান্ত প্রাচ্যধর্মগুলি বেদেরই শাখা-প্রশাখা । প্রাচাদেশের সব ধর্মমত; 
বেদকে প্রামাণ্য. বলিয়া গ্রহণ করে। /-] 

যীশ্খীষ্টের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন কর! এবং সঙ্গে সঙ্গ তাহার বাণীগুলির, 
অধিকাংশেরই-কোন প্রয়োগ বর্তমানকালে নাই__এরপ মত পোষণ করা৷ 


বেদান্তদর্শন এবং শ্ীষ্টধর্ম ৩৬৯ 


অযৌক্তিক গ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদের শক্তিলাভ হইবেঁ-_খ্ৰীষ্টের বাণীতে 
যাহাঁর। বিশ্বাসবাঁন্‌, তাহাদের কেন শক্তিলাভ হয় না? তাঁহার কারণস্বরূপ 
যদি বলে৷ যে, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তবে তাহা 
ঠিকই । কিন্তু বর্তমানকালে এগুলির কোন প্রয়োগ নাই__এইরূপ বলা 
হান্টোদ্দীপক | 

আমি কখনও এইরূপ কোন ব্যক্তি দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান 
নয়। আমি সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, নিকৃষ্ট লোকের_নরমাংস- 
ভোজীদের মধ্যেও বাঁদ করিয়াছি এবং আমি কখনও এমন একজনকেও দেখি 
নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। তাহার! যাহা করে, আমি যখন নির্বোধ 
ছিলাম, আমিও তাহা করিয়াছি। তখন আমি ইহাদের অপেক্ষা উন্নত 
কিছুই জানিতাম না, এখন আমি বুঝিতেছি। এখন তাহারা ইহা৷ অপেক্ষা 
ভাল কিছু জানে না, কিছুকাল পরে তাহারাঁও জানিতে পারিবে। প্রত্যেকেই 
নিজ প্রতি অনুযারী কাজ করে। আমরা সকলেই উন্নতির পথেই চলিয়াছি। 
এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখ| যাইবে, একজন অপর ব্যক্তি 
অপেক্ষ! উন্নততর নয়। 


৩-২৪ 


বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? 
১৯০০, ৮ই এপ্রিল স্তান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত । 

আঁপনাদিগের মধ্যে যাহারা গত এক মাস যাবৎ আমার প্রদত্ত 
বন্তৃতীবলী শুনিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই বেদান্ত-দর্শনে নিহিত ভাঁবগুলির 
সহিত পরিচিত হইয়াছেন । | 

বেদীন্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম, তবে ইহা কখনও লোকগ্রিয় হইয়াছে__ 
এমন কথ বলা যায় না। অতএর “বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে 
চলিয়াঁছে ?-_-এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন । 

প্রীরস্তেই আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত জনগণের অধিকাংশের ধর্ম 
কখনও হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমেরিকা 
ুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ন্যায় কোন একটি জাতির সকলকে এই ধর্ম আপন কুক্ষিতে 
আনিতে কখনও কি সক্ষম হইবে? সম্ভবতঃ ইহা হইতে পাঁরে। যাহাই 
হউক, আজ বিকালে আমর! এই প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিতে চাই ৷. 

প্রথমেই বলি, বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক 
ভাবের উপর জোর দিলেও বেদীস্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়__যদিও বেদান্ত 
কাহারও সহিত কোন আপস করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ 
করে না। 

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম একখানি 
গ্রন্থ । অদভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থধাঁনি যাঁহাই হউক ন! কেন, তাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি । গ্রন্থ নাই_এমন কোন ধর্ম আজ টিকিয়া 
নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্বেও মানু গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে । 

আপনাদের দেশে গ্রন্থবিহীন ধর্ম-স্থাপনের প্রতিটি চেষ্টাই অক্বুতকার্থ 
হইয়াছে। ভারতবর্ষে সম্তদায়সকল প্রবল সাফল্যের সহিত গড়িস্সা উঠে 


_কিন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে সেগুলি লোপ পায়, কারণ তাহাদের কোন 
গ্রন্থ নাই।  অন্তান্ত দেশেও এইরূপই হয়। 


ইউনিটেরিয়ান ধর্মান্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা করুন। এই 
ধর্ম আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি উপহাপিত করিয়াছে । মেথভিষ্ট, 


বেদীন্তই কি ভবিষ্যতের বর্ম? ৩৭১ 


ব্যাপ্টিন্ট এবং অন্যান্ত খ্রীষ্ীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মতো এই সম্প্রদায় কেন এত 
প্রচারিত হয় নাই? কারণ উহার কোন গ্রন্থ ছিল না। অপরপক্ষে ইহুদীদিগের 
কথা ভাবুন। মুষ্টিমেয় লৌকসংখ্যা_এক দেশ হইতে অন্তদেশে বিতাড়িত 
হইয়াছে__-তথাঁপি নিজেদের গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ তাঁহাদের গ্রন্থ 
আঁছে। পার্শীদিগের কথ ভাঁবুন__পৃথিবীতে সংখ্যায় মাত্র একলক্ষ। ভারতে 
জৈনদিগের দশ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আর আপনারা কি জানেন যে, এই 
মুষ্টিমেয় পাঁশী ও জৈনগণ এখনও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের গ্রন্থের 
জোরে । বর্তমান সময়ের জীবন্ত ধর্মগুলির প্রত্যেকেরই একটি গ্রন্থ আছে। 

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন-_একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি 
হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্‌ আচার্বরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন । 
মান্য একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই__একজন অবতার, 
প্রেরিত পুরুষ বা মহান্‌ নেতা । সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়। 

হিন্দু ও খ্রষ্টানদের অবতার আছেন; বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইহুদীদের 
প্রেরিত পুরুষ আছেন। কিন্তু সব ধর্মেই এক ব্যাপাঁর__তাহাদের শ্রদ্ধা 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়া নিবিষ্ট । 4 

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োৌজন__নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য এমন 
এক বিশ্বান যে, নেই ধর্মই একমাত্র সত্য ; নতুবা ইহা জনসমীজে প্রভাব' 
বিস্তার করিতে পারে ন]। 

উদীরত! শুষ্ক বলিয়া! মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনে ধর্সোন্সত্ততা 
জাগাইতে পারে না__মকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই 
উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে; মাত্র কয়েকজনের উপরই ইহার 
প্রভাঁব। কারণ নির্ণর করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ 
হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না-কারণ তাহাতে সাক্ষাভাবে কোন 
লাভ নাই; স্বার্থদারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু 
নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা 
রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। 
ধর্ম-জগতেও মনুস্ত-স্বভাঁব একইভাবে কাজ করে। | 

নবী আসিলেন-যাহার| তাহাকে অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে তিনি 
কোন প্রকারের ফললাঁভের প্রতিশ্রুতি দিলেন_আর যাহার! অন্থসরণ 


৯ 


৩৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করিল না, তাহাদের জন্য রহিল অনন্ত দুর্গতি। এইভাবে তিনি তাহার 
ভাঁব প্রচার করেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্করভাবে গোৌড়া। 
যে সম্প্রদায় যত বেশি অন্য সম্প্রদায়কে ঘ্বণা করে, তাঁহার তত বেশি 
সাফল্য এবং ততই অধিকসংখ্যক মান্য তাঁহার অন্তভূক্ত হয়। পৃথিবীর 
অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর এবং বহুজাতির সহিত বদবাঁস করিয়া 
এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার পর আঁমার সিদ্ধান্ত 
বিশ্বভ্রাতৃত্বের বহু বাগ্বিস্তার সত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলিতে থাকিবে। 


বেদান্ত এই-সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা! 
কোনও পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। 
অন্থান্ত পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত মানে 
না। বেদান্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে যে, একখানি পুস্তকেই ঈশ্বর, 
আত্মা ও পরমতব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে। যাহারা উপনিষদ্‌- 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে উপনিষদ্ই বারংবার বলিতেছে, শুধু 
পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মদ্ঞান লাভ করিতে পারে না”। দ্বিতীয়তঃ একজন 
বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি-শরদ্ধ। নিবেদন করা-বেদান্ত-মতে আরও 
কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদূই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদ্ই কোন 
ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত নয়। 

কোন একজন পুরুষ বা নারী কখনই বেদান্তবাদীর কাছে পূজার হইয়া 
উঠেন নাই, তাহ! হইতে পারে না। একজন মানুষ একটি পাখি বা কীট 
অপেক্ষা বেশী পূজার যোগ্য নয়। আমরা সকলেই ভাই, পার্থক্য কেবল 
মাত্রায়। আমি যা, নিম্নতম কীটও তো তাই। বুঝিয়া দেখুন, কোন 
মানুষ আমাদিগের অনেক উর্ধে উঠিবেন, আর আমর! গিয়া তাহাকে পৃজ 
করিব_-তিনি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবেন-_-আর আমর] তীহাঁর 
ককপায় উদ্ধার পাইব-_এই-সকল ভাবের স্থান বেদান্তে খুবই কম। বেদান্ত 
এরূপ শিখায় নানা গ্রন্থ, না কোন মাঙ্ষকে পুজা করিতে ; না, এই- 
সকল কিছুই শিখায় না। 


আপনারা এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদাস্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই 
প্রচার করে। 


বেদীন্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৭৩ 


দেশে সরকার আছে--সরকাঁর একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তী। আপনাদের 
সরকার স্বৈরাচারতন্ত্রী নয়, তথাপি পৃথিবীর যে কোন রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী । মনে হয়, কেহই এই কথাটি বুঝিতে পারে ন! যে, সত্যিকারের 
শক্তি, সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের ক্ষমতা অদৃশ্য, নিরাঁকাঁর, নৈর্ব্যক্তিক 
সততায় নিহিত। ব্যক্তি হিসাবে-_অন্ত সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে 
মাঁচ্ষ নগণ্যমীত্র, কিন্ত জাতির নৈর্ব্যক্তিক সত্তার একক হিসাবে যাহা নিজেকে 
শাসিত করে__তাহা মানুষকে করে অপ্রতিরোধ্য । সে সরকারের সহিত 
এক-_দে এক ভীষণ শক্তি । কিন্তু বস্তুতঃ শক্তিটি কোথায় নিহিত? প্রত্যেক 
মানবই শক্তি। রাজা নাই। আমি সকল মান্ষকে সমভাবে একই দেখি। 
আমাকে টুপি খুলিতে বা নত হইতে হইবে না। তথাপি প্রতি মানুষের 
মধ্যেই এই ভীষণ শক্তি । বেদাস্ত ঠিক এইরূপ ৷ 

আরও কঠিন ব্যাপার ঈশ্বরকে লইয়।। বেদাস্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক 
জগতে পিংহাঁপনে সমাদীন সম্রাট নন! অনেকে আছে, তাহাদের এরূপ 
একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাঁহার! ভয় করিবে, যাহাকে তাহারা সস্তষ্ট 
করিবে । তাহারা প্রদীপ জাঁলাইবে এবং তাঁহার সম্মুখে ধুলায় গড়াগড়ি 
যাইবে । তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা 
চাই, শ্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজ! চাই। 
অবশেষে এই দেশ হইতে রাজ| বিদায় হইয়াছেন। স্বস্থ রাজা আজ 
কোথায়? মর্তোর রাজার! যেখানে, সেইখানে । গণতান্ত্রিক দেশে রাজা 
প্রত্যেক প্রজার অন্তরে । এই দেশে আপনারা সকলেই রাজ! | বেদান্ত ধর্মে 
তাই. ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে । বেদান্ত বলে, জীব ব্ৰহ্মই । এইজন্য 
বেদাস্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণ! আদৌ শিক্ষা 
দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শৃন্ত হইতে খুশিমত 
. স্থষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা 
দেয় ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে-_সর্বভূতে। এই 
দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজ! বিদায় লইয়াছেন, স্বগস্থ রাজ্যপাট বেদান্ত হইতে 
শত শত বংসর পূর্বেই লোপ পাইয়াছে। 

ভারত মহিমান্বিত একজন রাজাকে চায়, এভাব ত্যাগ করিতে পাঁরিতেছে 
নাঁএই কারণেই বেদান্ত ভারতের ধর্ম হইতে পারে না। বেদান্ত 


৩৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আপনাদের দেশের ধর্ম হইতে পারে--সে সম্ভাবনা আছে, কারণ ইহা - 


সাধারণতন্ত্র। কিন্তু তাহা৷ হইতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যদি আপনারা 
পরিষ্কারভাবে বেদান্ত বুঝিয়। লইতে পারেন; যদি আপনার! সত্যিকারের 
নর-নারী হইতে পারেন, অরধ্ীর্ণ ভাবধারা-সম্প্ ও কুদংস্ারপূর্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট 
মানুষ না হন, যদি আপনারা সত্যিকারের ধার্সিক হইতে চাঁন__তবেই 
সম্ভব, কারণ বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিকভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট 

স্বগস্থি ঈশ্বরের ধারণ! কিরকম? নিছক- জড়বাদ! বেদান্তের ধারণা__ 
ঈশ্বরের অনন্তভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বূপাঁয়িত।-**মেঘের উপরে 
ঈশ্বর বসিয়। আছেন! কি অধর্ধের কথা! ইহাই জড়বাঁদ, জঘন্ত জড়বাদ ! 
শিশুর! যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা! ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক 
বাক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা! দেয়, তখন ইহ। দারুণ বিরক্তিকর। এই 
ধারণা_-জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দরিয়ভাব হইতে উদ্ভীত। ইহা! কি ধর্ম? 
ইহা আফ্রিকার ‘মাঘ ফাঙ্বে!' ধর্ম অপেক্ষ। উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা ; তিনি 
সত্যস্বরূপে উপাস্ত। আত্মা কি শুধু স্বৰ্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই 
আত্মা, আমর! তাহা অম্ুভব করি না কেন? দেহ-বোধ হইতেই বিভেদ 
ভাব; দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়। 


বেদান্ত এইসব মতবাদ প্রচার করে নাই। কোন পুস্তক নয়; বেদান্ত 
ম্গযাসমীজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়! বাঁছিয়। লয় নাই 3_ ‘তোমরা 
কীট, আর আমর! ঈশ্বর__ প্রভু 1 না, ইহাদের কোনটিই বেদান্ত নয়।' যদি 
তুমি ঈশ্বর, তবে আমিও ঈশ্বর। স্থতরাং বেদান্ত পাঁপকে স্বীকার করে না। 
শ্রম আছে, পাপ নাই ; কালক্রমে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। শয়তান 
নাই--এই ধরনের কল্পনামূলক গল্পের কোনটির অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত 
কেবল একটি পাপকে_-জগতের মধ্যে কেবল একটিকেই স্বীকার করে, 
তাহা এই £ “অপরকে বা নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ’। এই ধারণ! হইতে 
অপরাপর ভম-প্রমাদ যাহাকে সাধারণতঃ পাঁপ বলা হয়, তাহা ঘটিয়া থাকে৷ 
আমাদের জীবনে অনেক ক্রটি ঘটয়াছে, কিন্ত আমরা অগ্রসর হইতেছি। 
আমাদিগের মঙ্গল হউক, যেহেতু আমর! অনেক ভূল করিয়াছি। দুরদৃষ্টিতে 
অতীতের দিকে চাহিয়। দেখুন। যদি বর্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক হইয়া থাঁকে, 
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তবে তাহা অতীতের সকল বিফলত। ও সাঁফল্যের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। 
সাফল্যের জয় হউক ৷. ব্যর্থতারও জর হউক! যাহ! ঘটিয়! গিয়াছে, 
তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাঁকাইও না। অগ্রসর হও! 

দেখা যাইতেছে, বেদান্ত পাপ বা পাপী কল্পনা করে না। ভয় করিতে 
হইবে__এমন ঈশ্বর এখানে নাই। ঈশ্বরকে আমরা কখনও ভয় করিতে পারি 
না, কারণ তিনি আমাদের আত্মাম্বরূপ। তাহা হইলে যাহার ঈশ্বরে ভয় 
আঁছে, তিনিই কি সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নন? এমন লোকও 
থাকিতে পারেন, যিনি আপনার ছাঁয়া দেখিয়া ভয় পান, কিন্তু নিজেকে 
ভয় পান না। মাহ্থষের নিজের আত্মাই -ভগবান্। তিনিই একমাত্র সত, 
যাঁহাঁকে সম্ভবতঃ কখনই ভয় করা যায় না। কি বাজে কথা যে, ‘ঈশ্বরের 
ভয় তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভীত করিল’, ইত্যাদি, ইত্যাদি_ 
কি পাগলামি? ভগবান্‌ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের 
সকলকেই পাঁগলা-গাঁরদে বাস করিতে ন! হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের 
অধিকাংশই পাগল না হই, তবে ‘ভগবানে ভয়’ সম্পর্কে মিথ্য। রচনাগুলি 
কেন করি? ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, কম-বেশি সমগ্র মনুস্তজাতিই 
পাগল । মনে হইতেছে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ৷ » 

কোন গ্রন্থ নয়, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি-ঈশ্বর নয়। এইগুলি দূর করিতে 
হইবে, ইন্দ্রিয়চেতনাঁও দূর হইবে। আমর! ইন্দ্িয়ে আবদ্ধ থাকিতে পাঁরি 
না। হিমবাহে তুহিন-্পর্শে মুমূর্যু ব্যক্তির মতো এখন আমরা আবদ্ধ 
হইয়া আঁছি। শীতে অবদন্ন পথিক নিদ্রাভিভূত হইবার একপ্রকার প্রবল 
আঁকাজ্কা বোধ করে এবং তাহাদের বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে জাগাইয়। রাখিতে 
চেষ্টা করে, তাঁহাকে মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে, তখন সে যেমন বলিয়া 
থাকে, “আমাকে মরতে দাও, আমি ঘুমুতে চাই'_তেমনি আমরা সকলেই 
ক্ষুদ্র ইন্জিয়ের বিষয় আঁকড়াইয়া! আছি, এমন কি যদি আমরা ইহাতে বিনষ্ট 
হুইয়া গেলেও আকড়াইক্জা থাকি__আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহা অপেক্ষা 
মহত্তর ভাব আছে। 

হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে বাঁণত আছে যে, ভগবান্‌ একবার 
মর্ত্যে শৃকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শৃকরীর গর্ভে কালক্রমে তাহার 
অনেকগুলি ছোট ছোট শাবক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পরিবাঁরটিতেই 
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খুব সুখী তাহার স্বর্গীয় মহিমা ও ইঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া এই রিযারের 
সহিত কাঁদায় মহাঁনন্দে ঘোৎ ঘৌৎ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মর্ত্যে তাহার নিকট আপি! প্রার্থনা 
করিলেন, যাহাতে তিনি শৃকর-শরীর ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। কিন্ত 
ভগবান্‌ নকল কিছুই করিলেন না_তিনি দেবগণকে তাড়াইয়! দিলেন। 
তিনি বলিলেন, তিনি খুব স্থখে আছেন এবং ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতে 
চাহেন না । অন্য কোন উপায় ন| দেখিয়া দেবগণ ঈশ্বরের শৃকর-শরীরটি ধ্বংস 
করিয়। দিতেই তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ফিরিয়। পাইলেন এবং শৃকর- 
যোনিতে যে তিনি এত আনন্দ পাইতে পারেন-_ইহ! ভাবিয়া পরমীশ্চর্য 
হইলেন। 

ইহাই মানুষের স্বভাঁব। যখনই তাহার! নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথা শোনে, 
তাঁহার! ভাবে, ‘আমার বাক্তিত্বের কী হইবে ?__আঁমাঁর ব্যক্তিত্ব কি নষ্ট 
হইবে! পরমৃহূর্তেই এ চিন্ত। আসে-_শৃকরটিকে মনে করুন_-আর তখন যে 
কী অনীম সখের খনিই না আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রহিয়'ছে। বর্তমান 
অবস্থাতে আপনি কতই না৷ সুখী] কিন্ত যখন মানুষ সত্যস্বরূপ জানিতে 
পারে, তখন সে এই ভাবিয়া অবাক্‌ হয় যে, মে এই ইন্দরিয়পর জীবন ত্যাগ 
করিতে অনিচ্ছুক ছিল। বক্তিত্বে কী আছে? ইহা কি শুকর-ভীবন হইতে 


ভাল কিছু? আর তাহাই ছাড়িতে চায় না! ভগবান্‌ আপনাদের সকল:ক 
আশীর্বাদ করুন। 


বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদাত্ত শেখায় যে, সত্য 
জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। 
ভূত, ভবিষ্যৎ সব বর্তমানেই নিহিত। কোন মানুষই কখনও অতীতকে 
দেখে নাই। আপনাদের কেহ কি অতীতকে দেখিয়াছেন? যখন কেহ 
অতীতকে বোধ করিতেছি বলিয়। চিন্তা করে, তখন সে বর্তমান মুইূর্তমধ্যে 
অতীতের কল্পনা করে মাত্র। ভবিষ্যৎ দেখিতে গেলে বর্তমানের মধ্যেই 
তাহাকে আনিতে হইবে, বর্তমানই একমাত্র সত্য-_বাকী সব কল্পনা। এই 
বর্তমান, ইহাই সব। কেবল একই বর্তমান। যাহা কিছু বর্তমানে অবস্থিত, 
তাহাই সত্য। অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষণ__অন্যান্ত প্রত্যেক ক্ষণের 
মতোই সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাহী। যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে তাহা 
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সবই বর্তমানে অবস্থিত। যদি কেহ ইহার বাহিরে কোন কিছুর কল্পনা 
করিতে চাঁন, করুন__কিন্ত কখনই সফলকাম হইবেন না। 

এই পৃথিবীর সাদৃশ্য বাঁদ দিয়! স্বর্গ চিত্রের বর্ণনা কোন্‌ ধর্ম দিতে 
পারিয়াছে? আর সবই তো চিত্রব_কেবল এই জগ্চিত্রটি আমাদিগের 
নিকট ধীরে ধীরে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পঞ্চেন্জিয় দ্বারা জগৎকে 
স্থল, এবং বর্ণ, আকুতি, শব্দ ইত্যাদি -সম্পন্ন আছে বলিয়া দেখিতেছি। মনে 
করুন, আমার একটি বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় হইল-_-সব পরিবতিত হইয়া যাইবে । 
মনে করুন, আমার ইন্দরিয়গুণল হুক্মতর হইয়া গেল_আপনার! সকলেই 
অন্তরূপে প্রতভাত হইবেন। যদি আমি পরিবতিত হই, তবে আপনার! 
পরিবিত হইয়া যান। যদি আমি ইন্দ্রিয়ান্ডভূতির বাহিরে চলিয়া যাই, 
আপনার! আত্মারূপে- ঈশ্বরব্ধপে প্রতিভাত হইবেন। বস্তগুলিকে যেমন দেখা 
যাইতেছে, তাঁহার! ঠিক তেমনটি নয়। 

ক্রমে ক্রমে যখন এইগুলি আমর! বুঝিব, তখন ধারণা হইবে £ এই-সব 
স্বর্গাদি লৌক-_সবকিছু-_সব এইখানে, এইক্ষণেই অবস্থিত ; আর এই গুলি 
সত্য সত্য ঈশ্বরান্তি:ত্রর উপর আরোপিত বা অধ্যস্ত সত্তা ব্যতীত কিছুই 
নয়। এই অস্তিত্ব স্বর্ণ-মত্য।দি অপেক্ষ। মহত্তর। মাঙ্গুষ ভাবে, মর্ত্যলোক 
পাঁপময় এবং স্বর্গ অন্য কোথাও অবস্থিত। মর্ত্যলৌক খারাপ নয়। 
জানিতে পাঁরিলে দেখা যায় যে, ইহাঁও ভগবান্‌ স্বয়ং। বিশ্বীদ কর! অপেক্ষা 
এই তন্বকে বোঝা অনেক বেশি দুরহ। আততায়ী, যে আগামীকাল 
ফাঁসিতে ঝুলিবে সে-ও ভগবান্‌, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ । নিশ্চিতভাবে এই তত্বকে 
ধারণা কর! খুবই কঠিন__কিন্ত ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। 

এইজন্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত -বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্মৈক্য । আমি অপরাপর 
মান, জন্ত_ভাল, মন্দ__যে-কোঁন জিনিসের মতই একজন । সর্বত্র এক শরীর, 
এক মন ও একটি আত্মা বিরাজিত। আত্ম! কখনও মরে না। মৃত্যু বলিয়া 
কোথাও কিছু নাই__দেহের ক্ষেত্রেও মরণ নাই, মনও মরে না। কিভাবে 
শরীরের মৃত্যু ঘটিতে পারে? - একটি পাতা খসিয়। পড়িল-_ইহীতে কি 
গাছের মৃত্যু ঘটে? এই বিশ্ব আমার শরীর । দেখুন, কিভাবে এই চেতন! 
অগ্রর হইতেছে। সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি পরিভ্রমণ 
করি__সকল মুখে আমিই কথা বলি__সর্বশরীরে আমিই অধিচিত। 
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কেন আমি ইহাকে অনুভব করিতে পারি না? কারণ আমার ব্যক্তিত্ব 
ত্র শৃকরত্ব। মাহ নিজেকে এই মনের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য 
কেবল এইখানেই থাকিতে পারে_দূরে নয়। অমরত্ব কি? সামান্ত 
কয়েকজন মাত্র জবাঁবটি এইভাবে দেয়, "ইহা! যে আমাদেরই অস্তিত্ব! বেশির 
ভাগ লোকই ভাবে, এই-সবই মরণশীল বা মৃত-_-ভগবান্‌ এইখানে নাই, 
তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অমর হইবে। তাহারা কল্পনা! করে যে, 
মৃত্যুর পর তাহার! ভগবানের দর্শন পাইবে । কিন্তু যদি তাঁহার! তাঁহাকে 
এই লোকে এইক্ষণে দেখিতে ন! পাঁয়__তবে মৃত্যুর পরও তীহাকে দেখিতে 
পাইবে না। যদিও তাহার! সকলেই অমরত্বে বিশ্বাসী, তথাপি তাহারা 
জানে না-মরিবাঁর পর স্বর্গে গিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় না, পরন্ত 
আমাদের শুকরস্থলভ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া-_একটি ক্ষুদ্র শরীরের সহিত 
নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি। নিজেকে 
সকলের সহিত এক বলিয়। জানা--সকল দেহের মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান 
উপলদ্ধি করা_-সকল মনের মধ্য দিয়! অনুভব করাই অমরত্ব । এই শরীর 
ছাড়া অপর শরীরের মধ্য দিয়া আমরা অমুভূতি লাভ করিতে পারি । আমর] 
নিশ্চয়ই অপর শরীরের মধ্য দিয়া অনুভূতি লাভ করিব। সমবেদনাঁর 
অর্থ কি? সমবেদনার-_ আমাদের শরীরের অন্ুভূতির--কি কৌন সীমা 
আছে? ইহাও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন সমগ্র 
বিশ্বের মধ্য দিয়া আমি অন্ুভব করিব । 

ইহাতে লাভ কি? এই শৃকর-শরীর ত্যাগ করা কঠিন) আমরা 
আমাদের ক্ষুদ্র শূকর-শরীরের আনন্দ ত্যাগ করিতে ছুঃখবোধ করিয় থাঁকি। 
বেদান্ত ইহ| ত্যাগ করিতে বলে না, বলে, ইহার পারে যাঁও। 
কাধের প্রয়োজন নাই-ইটি শরীরে অনুভূত সুখলাভ অধিকতর 


ভাল_তিনটিতে আরও বেশী ভাল। একটির বদলে বহুশরীরে বাঁস! যখন 
আমি বিশ্বের মাধ্যমে সৃখলাভ করি 


তে পারিব, তখন সমগ্র বিশ্বই আমার 
. শরীর হইবে। ই 

অনেকে আছেন, ধাহার! এই-সকল ত 
যে পক্ষপাতী অত্যাচারী কোন 
এই কথা শুনিতে তাহার! রাজী 


তব শুনিয়া ভীত হন। তাহার! 
ঈশর, ক্ষুদ্র শৃকররূপ শরীরধারী নন 
নন। আমি তাহাদিগকে বলি, ‘অগ্রসর 


বেদীন্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ২ ৩৭৯ 


হউন! তাহারা বলেন--তাহারা পাপের পক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
কাহারও কৃপা ব্যতীত তাহারা অগ্রপর হইতে পারেন না।" আমি বলি, 
“তোমরাই ঈশ্বর! তাহারা জবাবে বলেন, “ওহে ঈশ্বরদ্বেষী ! তুমি কোন্‌ 
সাহসে এই কথা বলো? কিভাবে একটি দীন প্রাণী (জীব) ঈশ্বর হয়? 
আমরা পাপী” আপনারা জানেন, সময়ে সময়ে আমি বড় হতোদ্যম হুইয়। 
'পড়ি। শত শত পুরুষ ও মহিলা আমাকে বলিয়াছেন, যদি নরকই নাই, 
তবে ধর্ম কিভাবে থাকে ?’ যদি এই-সব মানুষ স্বেচ্ছায় নরকে যায়, তবে কে 
তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে? 

মানুষ যাহ! কিছুর স্বপ্ন দেখে বা ভাঁবে_-সবই তাহার সৃষ্টি । যদি নরকের 
চিন্তা করিয়া মরে, তবে নরকই দেখিবে। যদি মন্দ এবং শয়তানের চিন্তা 
করে, তবে শয়তাঁনকেই পাইবে-_ভূত ভাবিলে ভূত পাঁইবে। যাহা কিছু 
ভাবনা করিবেন, তাহাই হইবেন, এইজন্য সৎ ও মহৎ ভাঁবন। অবশ্যই ভাবিতে 
হইবে। ইহার দ্বারাই নিরূপিত হয় যে, মান্য একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কীটমাত্র। 
আমরা দুর্বল--এই কথ! উচ্চারণ করিয়াই আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, ইহ 
অপেক্ষা বেশী ভাল কিছু হইতে পারি নাঁ। মনে কর, আমরা নিজেরাই 
আলো নিভাইয়।, জানালা বন্ধ করিয়৷ চীংকার করি_-ঘরটি অন্ধকার । 
এসকল বাজে গল্পকথাগুলি একবার ভাবুন! ‘আমি পাঁপী'-_এই কথ] বলিলে 
আমার কী উপকার হইবে? যদি আমি অন্ধকাঁরেই থাকি, তবে 
আমাকে একটি প্রদীপ জালিতে দাও; তাহা হইলে সকল অন্ধকার  চলিয় 
যাইবে। আর মানুষের স্বভাব কি আশ্চর্যজনক । যদিও তাহার! সর্বদাই 
সচেতন যে, তাহাদের জীবনের পিছনে বিশ্বাত্ম। বিরাজিত, তথাপি তাহার! 
বেশী করিয়া শয়তানের কথা_-অন্ধকাঁর ও মিথ্যার কথা ভাবিয়! থাকে। 
তাহাদের সত্যন্বরূপের কথা বলুম--তাহারা বুঝিতে পারিবে না; তাহার। 
অদ্ধকাঁরকে বেশী ভালবাসে । 

ইহা হইতেই বেদান্তে একটি মহত প্রশ্নের স্ষ্টি হইয়াছে £ জীব এত ভীত 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবগণ নিজেদের অসহায় ও অপরের: উপর 
নির্ভরশীল করিয়াছে বলিয়া। আমরা এত অলস যে, নিজেরা কিছুই করিতে 


চাই না। আমরা একটি ইষ্ট, একজন পরিত্রাতা, অথবা একজন প্রেরিত 


পুরুষ চাই, যিনি আমাদের জন্য সবকিছু করিয়! দিবেন। অতিরিক্ত ধনী 


১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কখনও হাটেন নাঁ_সর্বদাই গাড়িতে চলেন ) বহু বৎসর বাদে তিনি হঠাৎ 
একদিন জাগিলেন, কিন্তু তখন তিনি অথর্ব হুইয়। গিয়াছেন। তখন তিনি 
বোঁধ করিতে আরম্ভ করেন, যেভাবে তিনি সার! জীবন কাটাইয়াছেন, তাহ! 
মোটের উপর ভাল নয়, কোন মানুষই আশার হইয়। হাটিতে পাঁ:র না। 
আমার হইয়! যদি কেহ প্রতিটি কাজ করে, তবে প্রতিবারেই সে আমাকে পঙ্থু 
করিবে। যদি সব কাঁজই অপরে করিয়া দিতে থাকে, তবে সে 
অপ্রচীল্নার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। যাহ! কিছু আমর! স্বয়ং 
করি, তাহাই একমাত্র কাঙ্জ যাহা আশমাদগের নিজন্ব। যাহা কিছু 
আমাদের জন্য অপরের দ্বার! কৃত হয়, তাঁহা কখনই আমাদের হয় না। 
তোমরা আমার বক্তৃত| শুনিয়। আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পার ন।। 
যদি তৌমর! কিছুমাত্র শিখিয়া থাকো, তবে আমি নেই ক্ফুলিঙ-মাত্র, যাহা 
তোমাদের ভিতরকার অগ্নিকে এজ'লিত করিতে সাহাঁধা করিয়াছে । অবতার 
পুরুষ বা গুরু কেবল ইহাই করিতে পারেন। সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি মূর্খত|। 
ভারতে বলদ-বাহিত শকটের কথ। আপনারা জানেন। সাধারণতঃ দুইটি 
বলদকে গাড়ির সহিত জুড়িয়! দেওয়া হয়, আর কখনও কখন এক আঁট খড় 
একটি বাশের মাথায় বাঁধিয়া পশুদুইটির সামনে কিঞ্চিৎ দুরে__কিন্তু উহাদের 
নাগালের বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বলদ দুইটি ক্রমাগত খড় খাইতে 
চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। ঠিক এইভাবেই আমর! 
সাহায্য লাভ করি। আমরা মনে করি-__আমর। নিরাপত্তা, শক্তি, জ্ঞান, 
শান্তি বাহির হইতে পাইব। আসর! সর্বদাই এইরূপ আঁশ। করি, কিন্তু 
কখনও আশা পূর্ণ করিতে পারি না। বাহির হইতে কোন সাহায্য কখনও 
আদে না। | 4 
মাঁগষের কোন সহায়ক নাই। কেহ কোন কালে ছিল না, নাই এবং 
থাকিবেও না। কেনই বা থাকিবে? আপনার! কি মানব ও মানবী নন? 
এই পৃথিবীর প্রভুগণ কি অপরের কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইবে? 
ইহাতে কি আপনারা লজ্জিত নন ? যখন আপনারা ধুলায় মিখিয়া যাইবেন, 
তখনই অপরের সহায়তা লাভ করিবেন। কিন্তু মান আত্মস্বরূপ। নিজেদের 
বিপদ হইতে টানিয়! তোল! উদ্বরেদাত্মনাত্মানম্‌। ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
সাহাধ্য নাই_কোনকালে ছিলও না। সাহায়ক আছে, এরূপ ভাঁবনা 


বেদীন্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৮১ 


স্থমধুর ল্রান্তিমাত্র। ইহার দ্বার। কোঁন মঙ্গল হইবে না। একদিন একজন 
খ্রীষ্টান আমার কাছে আসিয়া বলে, ‘আপনি একজন ভয়ঙ্কর পাপী।, 
উত্তরে বলিলাম_-্যা তাই, তারপর । সে একজন ধর্ম-প্রচীরক। 
লোকটি আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। .তাহাকে আনিতে দেখিলেই 
আমি পলায়ন করিতাঁম। সে বলিত, ‘তোমার জন্য আমার অনেক ভাল 
ভাল জিনিস আঁছে। তুমি একটি পাপী, আর তুমি নরকে যাঁবে । আমি জবাবে 
বলিতাম, ‘খুব ভাল-_আঁর কিছু?” আমি প্রশ্ন করিলাম, ‘আপনি যাবেন 
কোথায় ?--আমি হর্গে যাব । আমি বলিলাম, ‘আমি তাঁহলে নিশ্চয় 
নরকেই যাঁব।” সেই দিন হইতে সে আমাকে নিষ্কৃতি দেয়। 

এইখানে এক খ্রীহ্টীন আনিলে বলিবে, €তাঁমরা সকলেই মরিতে বসিয়াছ। 
কিন্ত যদি তোমরা আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের 
মুক্ত করিবেন।” যদি ইহা সত্য হইত-_কিন্ত ইহা নিশ্চয়ই কুসংস্কার ভিন্ন 
অন্ত কিছুই নয়__তাহ1 হইলে খ্ৰীষ্টান দেশগুলিতে কোন অন্তায় থাকিত না। 
এম, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, বিশ্বাস করিতে কোনও খরচ 
লাগে না! কিন্ত কেন? ইহাতে কোন লাভ হয় না! যদি আমি জিজ্ঞাসা 
করি, ‘এখানে এত অধিক লোক দুষ্ট কেন? তাহারা বলেন, আমাদিগকে 
আরও অধিক কাজ করিতে হইবে ভগবানে বিশ্বাস রাখো, কিন্ত বারুদ 
শু রাখিও! ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর এবং ভগবান্‌ আসিয়! সাহায্য 
করিবেন। কিন্তু আমিই তো সংগ্রাম, প্রার্থনা এবং পূজা করিতেছি ; আমিই 
তো আমার সমস্যাসকল মিটাইয়৷ লইতেছি-_-আঁর ভগবান্‌ তাহার কতিত্বটুকু 
লইবেন। ইহা! তো ভাল নয়। আমি কখনও তাহা করি না। 

- একবার আমি এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গৃহকত্রী 
আমাকে প্রীর্ঘনা করিতে বলিলেন । আমি বললাম, ‘আমি অবশুই আপনার 
কল্যাণ কামনা ক’রব, মহাশয়! ৷--আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানুন |, 
আমি যখন কাজ করি, আমি আমার প্রতিই কর্তব্য করি, যেহেতু আমি 
কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং বর্তমানে যাহা আমার আছে, তাহা৷ সবই 
উপার্জন করিয়াছি__সেহেতু আমি ধন্য । 

সর্বদ৷ কঠোর পরিশ্রম করিবে এবং অপরকেও ধন্যবাদ জানাইবে, 
কারণ তুমি কুসংস্কীরাচ্ছন্,, তুমি ভীত। এই-সকল কুসংস্কার সহস্র বৎসর 
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ধরিয়া কোন ফল প্রসব করে নাই! বধামিক হওয়া একটু কঠোর সাধন।- 
সাপেক্ষ । সকল কুসংস্কারই বস্ততান্ত্রিকতা, কারণ সেইগুলি কেবল দেহজ্ঞানের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার কোনও সংস্কার নাই__ইহা শরীরের বৃথা বাসনা 
হইতে বহু উর্ধে। 

কিন্তু এই-সকল বৃথ| বাধনাগুলি এখানে সেখানে__এমন কি অধ্যাত্ম- 
রাজ্যেও প্রতিভাত। আমি কতকগুলি প্রেততত্বের সভায় যোগদান করি- 
রাছি। একটিতে নায়িকা ছিলেন একজন মহিলা । তিনি আমাকে বলিলেন, 
‘আপনার মা ও ঠাকুরদা আমার কাছে আসেন। তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, তীহার| মহিলাটিকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা 
কহিয়াছেন। কিন্ত আমার মা এখনও জীবিত! মানুষ এই কথা৷ ভাঁবিতে 
ভালবাসে যে, মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মীয়পরিজন এই দেহের 
আকারেই বর্তমান থাকে, আর প্রেততাত্বিকগণ তাহাদের কুসংস্কারগুলিকে 
লইয়া খেলায়। এই কথ! জানিলে আমি দুঃখিতই হইব যে, আমার মৃত পিতা 
এখনও তাঁহার নোংরা দেহটি পরিধান করিয়া আছেন। পিতৃপুরুষগণ 
এখনও জড়বস্ততে আবদ্ধ আছেন, এই কথা জানিতে পারিলে সাধারণ মানুষ 
সাস্তুন| পাঁয়। অপর একস্থলে যীশুকে আমার সাঁমনে আন৷ হইয়াছিল। 
আমি বলিলাম, “ভগবান, আপনি কিরূপ আছেন? এই-সবে আমি হতাশ 
বোধ করি। যদি সেই মহান্‌ খধিপুক্কষ অদ্যাপি এ শরীর ধারণ করিয়া 
থাকেন, তবে আমাদের-_ দীন প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী আছে? প্রেত- 
তাত্বিকগণ আমাকে এসকল পুরুষদের কাহাকেও স্পর্শ করিবার অঙ্ণমতি 
দেন নাই। বদি এই-সব সত্যও হয়-_-তবু আমি এ-নকল চাহি না। আমি 
ভাবি £ সাধারণ মান্য সত্যি নাস্তিক | কেবল পঞ্চ-ইন্দিয়ের ভোগম্পুহ! ! 
বর্তমানে যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়| মৃত্যুর পরও তাহারা এই 
জিনিনই বেশী করিয়া চায় ৮ 

বেদান্তের ঈশ্বর কি? তিনি একটি ভাবস্বরূপ, ব্যক্তি নন। তুমি, আমি 


সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত 


| যে পরম- 
ঈশ্বর, তিনি একটি নৈর্ব্যক্তিক মত্তা। তুমি এবং আমি, বেড়াল, ই 


2 হদুর, 
শয়তান, ভূত-_-এই-সবই তাঁহার ব্যষ্টি-সত্তা--সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। তুমি 
ব্যক্তি-ঈশ্বরকে পৃজা করিতে চাও এবং তা তোমার স্বরূপকেই পুজা 


বেদীন্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৮৩ 


কর। যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তবে কখনও কোন গির্জায় 
যাইও না। বাহিরে এস, যাঁও নিজেকে ধৌত কর। যুগ যুগ ধরিয়া যে 
কুসংস্কার তোমাকে আকড়াইয়। ধরিয়াঁছে, যতক্ষণ না তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, 
ততক্ষণ বারে বারে নিজেকে ধৌত কর। অথবা সম্ভবতঃ তোমরা তাহা 
করিতে চাও না--কাঁরণ এদেশে তোমরা ঘন ঘন স্বান কর নাঁ_ঘন ঘন স্নান 
করা৷ ভারতীয় প্রথা, ইহা তোমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। 

আমি বহুবার জিজ্ঞাপিত হইয়াছি £ ‘তুমি এত হাসো কেন, ও এত ঠাট্টা 
বিদ্রপ কর কেন? মাঝে মধ্যে আমি খুব গম্ভীর হই-_যখন আমার খুব 
পেট-বেদনা হয়! ভগবান আনন্দময়। তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে । 
তিনিই সকল বস্তর মদ্দলময় সত্তাস্বরূপ । তোঁমরা তাঁহার অবতাঁর। ইহাই তো 
গৌরবময় । যত তুমি তাহার সমীপবর্তী হইবে, তোমার শোক বা দুঃখজনক 
অবস্থা তত কম আমিবে। তাহার কাঁছ হইতে যতদূরে যাইবে ততই দুঃখে 
তোমার মুখ বিশুদ্ধ হইবে। তাহাকে আমরা যত অধিক জানিতে পারি, 
তত ক্লেশ অন্তহিত হয়। যদি ঈশ্বরময় হইয়াঁও কেহ শোকগ্রস্ত হয়, তবে 
সেইরূপ পরিস্থিতির প্রয়োজন কি? এইরূপ ইঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? 
তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও! আমর! তাঁহাকে 
চাই না। 

কিন্তু ভগবান্‌ অনাদি নিরাকার সত্তা-ত্রিকালে অবাধিত সত্য, অব্যয়, 
শাশ্বত, অভয়; আর তোমর! তাঁহার অবতার, তাহার রপায়ণ। ইহাই 
বেদান্তের ঈশ্বর, আর তাহার স্বর্গ সর্বত্র অবস্থিত । এই স্বর্গে যে-সকল ব্যক্তি 
দেবগণ বাস করেন, তাহা তুমি নিজেই স্বয়ং । এই-সব মন্দিরে পুষ্পাঁঞ্জলি দাও । , 
প্রার্থন৷ করিয়া বাহিরে এন ! 

কিসের জন্য প্রার্থনা কর? স্বর্গে যাইবার জন্য, কোন বস্তু লাভের আশায়: 
আর অপর কেহ্‌ বঞ্চিত থাকে।-_এইজন্য। ‘প্রভু, আমি আরো খাঁছ চাই! অপরে 
ক্ষুধার্ত থাক! ইঈশ্বর--যিনি সত্যস্বরূপ, অনাঁদি, অনন্ত, সদা আনন্দময় সত্তা, 
যাহাতে কোন খণ্ড নাই, চ্যুতি নাই, যিনি সদামুক্ত, সদাপৃত, সদীপূর্ণ__তীহীর 
সম্বন্ধে কি ধারণা! আমরা আমাদের যত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বৃত্তি ও সহ্বীর্ণতা 
তাহাতে আরোপিত করিয়াছি। তিনি অবশ্যই আমাদের খাদ্য ও বসন 
জোগাইবেন।..বস্ততঃ এই-সব আমাদের নিজেদের করিয়া লইতে হইবে আর 
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কেহ কখনও এইগুলি আমাদের জন্য করিয়া দেয় নাই। এই তো সাদা 
সত্য কথা৷ রর 

কিন্তু তোমরা এই-বিষয়ে খুব কমই ভাব। তোমর! ভাবো, ভগবান 
আছেন যাহার নিকট তোমরা বিশেষ প্রিয়পাত্র, যিনি তোমাদের প্রার্থনা 
মাত্রই তোমার জন্য কাজ করিয়া! দেন) আর তোমরা তাহার নিকট সকল 
মানুষ সকল প্রাণীর জন্য করুণ! প্রার্থনা কর না--কর কেবল নিজের জন্য, 
তোমার নিন্ম পরিবারের জন্য, তোমাদের জাতির জন্য । যখন হিন্দুগণ 
খাইতে পায় না-__-তোমর] তখন গ্রাহই কর না; সে-সময় তৌমর। কল্পনাও 
কর ন! যে, খ্রীষ্টানদের যিনি ঈশ্বর, তিনি হিন্দুদিগেরও ঈশ্বর । আমাদের 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজ| সবই অবিগ্ঘ।-প্রভাবে 
আমাদের নিজেদের ‘দেহ’ ভাবনা করা রূপ মূর্খতার দ্বার! বিষাক্ত করিয়া 
তুলিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাদের ভাল না-ও লাগিতে 


পারে। আজ তোমরা আমাকে অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাল তোমর। ' 


আমাকে অভিনন্দিত করিবে । 


আমরা অবশ্যই চিন্তাশীল হইব। প্রত্যেক জন্মই বেদনাদায়ক ৷ 
আমাদিগকে অবশ্যই জড়বাদ হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। জগন্সাতা 
হয়তো আমাদের তাঁহার গণ্ডির বাহিরে আদিতে দিবেন না; তাঁহা হউক 
আমরা নিশ্চিত চেষ্টা করিব। এই সংগ্রামই তো সকল প্রকারের পূজা; 
আর বাকী যাহ! কিছু সব ছায়ামাত্র। তুমিই তে ব্যষ্টিদেবত|। এখনই 
আমি তোমার পূজা করিতেছি। এই তো সর্বোতরুষ্ট প্রার্থনা । সমগ্র 
জগতের পুঁজা কর! অর্থাৎ এইভাবে জগতের সেব! করা। আমি জানি, ইহ! 
একটি উচ্চ ভাবভূমিতে দাড়ানো-_ইহাকে ঠিক উপাসনার মতো| মনে হয় না? 
কিন্ত ইহাই দেবা, ইহাই পুজী। 

অনীম জ্ঞান কর্মসাধ্ নয়। জ্ঞান সর্বকাঁলে এইখানেই, অজর ও অজাত। 
তিনি, জগদীশ্বর জগতের প্রভু--দকলের মধ্যে বিরাঁজিত। এই শরীরই 
তাহার একমাত্র মন্দির। এই একটি মন্দিরই চিরকাল ছিল। এই আয়তনে 
_শরীরে তিনি অধিষিত-_তিনি আত্মারও আত্মা__রাজারও রাঁজা। 
আমর! এই কথা বুঝিতে পারি না, আমর! তাহার ্রস্তর-মূতি বা প্রতিমা 
গড়ি এবং তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করি। ভারতে এই বেদীস্ততত্ব 


| 
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সর্বকালে আছে, কিন্তু ভারত এই-সব মন্দিরে পরিপূর্ণ। আবার কেবল 
মন্দিরই নয়__অনেক গুহা আছে, যাহার মধ্যে বহু খোদিত মূতি রহিয়াছে। 
ুর্থ গঙ্গার তীরে বাস করিয়। জলের নিমিত কৃপ খনন করে? আমরা তো 
এইরূপই ! ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা প্রতিমা গড়ি। আমরা 
তাহাকে মুতিতে প্রতিফলিত দেখিতে ঢাই-_যদিও সর্বদা তিনি আমাদের 
শরীরের মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা সকলেই উন্াদ_আর 
ইহাই বিরাট ভ্রম। 

সব জিনিসকে তগবান্‌ বলিয়া পূজা কর- প্রত্যেকটি আঁকৃতিই তাহার 
মন্দির। বাদ-বাকী সব প্রতারণা ভ্রম । সর্বদা অন্তৰ্মুখী হও, কখন 
বহিরুী হইও না। এইরূপ ঈশ্বরের কথাই বেদান্ত প্রচার করে 
আর এই তাঁহার পৃজা। স্বভাবতই বেদান্তে কোন সম্পদায, ধর্ম 
বা জাতিবিচাঁর নাই। কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে 
পারে? 

শত শত জাঁতিবিভাগ ! যদি কেহ অপরের খা স্পর্শ করে, তবে 
চীৎকার করিয়া উঠিবে__প্রভূ, আমাকে রক্ষা কর-__আমি অপবিত্র হইলাম!” 
পাশ্চাত্য পরিদর্শন করিয়া আঁমি যখন ভারতে ফিরিয়া গেলাম, তখন 
পাশ্চাত্যদের সহিত আমার মেলামেশা ও আমি যে গৌড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ 
করিয়াছি, ইহা লইয়া কয়েকজন গ্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন । 
তাহারা আমার--বেদের তত্বসকল পাশ্চাত্যে প্রচীরকের1 সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। 

আমরা যদি সকলেই আত্মস্বরূপ ও এক, তবে কেমন করিয়া ধনী দরিদ্রের 
প্রতি, বিজ্ঞন অজ্ঞের প্রতি মুখ ঘুরাইয়। চলিয়া যাইতে পারে? বেদাস্তের 
ভাবে পরিবর্তিত না হইলে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা। কি করিয়! টিকিয়া থাকিতে 
পারে? অধিকসংখ্যক যথার্থ বিজ্ঞ লোক পাইতে সহ সহন বসার 
সময় লাগিবে। মানুষকে নৃতন গথ দোখীনো-মহং ভাব দেও! খুবই কচি 


কাজ। পুরানো কুমংস্বারগুগি তাঁড়ামে। আব বা ১৬ 


কাজ, সেগুলি সহজে লোপ পায় না। এত শিক্ষা থাক! সত্বেও পত্ডিতগণ 
অন্ধকার দেখিয়। ভয় পান-_শিশুক।লের গল্পগুলি তাহাদের মহন আদিত 
থাকে এবং তাঁহারা ভূত দেখেন। 


৩-২৫ 


৩৮৬ স্বামীজীর বাঁণী ও রচন। 


“বেদ” এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান এবং ইহ! হইতে “বেদান্ত” শব্দটি আসিয়াছে । 
সব জ্ঞানই বেদ, ইহা অনস্ত ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত । জ্ঞান কেহই স্থষ্ট 
করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে স্যষ্ট হইতে দেখিয়াছ? 
ইহাকে আবিষ্কার কর! যায়__যীহা! আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যাঁয়। 
জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানের জ্ঞান সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে । তাহাকে আমর] 
আবিষ্কার করি-__এই পর্যন্ত । এই-সব জ্ঞানই সাক্ষাৎ ভগবান্। বেদ এক 
মহদায়তন সংস্কৃত গ্রন্থ। আমাদের দেশে যিনি বেদপাঠ করেন, তাহার 
সম্মুখে আমর! নতজান্থ হই। আর যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, 
তাহাকে আমর] গ্রাহের মধ্যে আনি না । এটা কুসংস্কীর-__-মোঁটেই বেদান্ত- 
মত নয়--এও জঘন্য জড়বাঁদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিভ্র। 
জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্ত জ্ঞান পরিপূর্ণরপে সকল মান্গষের মধ্যেই নিহিত, 
আছে। যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তোমর! সত্য- 
সত্যই অজ্ঞ নও। তোমরা ভগবানের শরীর-__তোঁমরা সকলেই। তোমরা 
সর্বশক্তিমান, সর্বত্রাবস্থিত, দেবসত্তার অবতার । তোমরা আমাকে উপহাস 
করিতে পারো, কিন্তু একদিন সময় আদিবে, যখন তোমর! ইহা বুঝিতে 
পারিবে, অবশ্যই বুিবে__কেহই বাকী থাকিবে না। 

লক্ষ্য কি? যাহা৷ আমি বলিয়াছি__বেদাস্ত, ইহ! কোন নূতন ধৰ্ম নয়। 
খুব পুরাতন-_ভগবানের মতে! পুরাতন। এই ধর্ম স্থান বা কালে সীমিত 
নয়_ইহ। সর্বত্র বিরাজিত। এই সত্য সকলেই জানে । আমর! সকলেই 
এই সত্য অন্বেষণ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বেরও এ একই গতি। ইহা 
এমন কি বহিঃপ্রক্ৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি পরমাণু এ লক্ষ্যের 
দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিতেছে। আর তুমি কি মনে কর যে, অনন্ত শুদ্ধ 
এই জীবগণের কেহ কি পরম সত্য লাভ.না করিয়া পড়িয়া থাকিবে? 
সকলেই পাইবে--সকলেই একই লক্ষ্যপানে অন্তনিহিত দেবত্বের আবিষ্কার 
করিতে চলিয়াছে। পাগল, খুনী, কুসংস্কারাচ্ছন্ মাহষ__যে-মালগষ বিচারের 
প্রহসনে এ দেশে শাস্তি পায়, এ সকলেই একই সত্যের দিকে অগ্রসর 


হইতেছে। কেবলমাত্র যাহা আমর! অজ্ঞানে করিতেছিলাঁম, তাহা সজ্ঞানে 
ও ভালভাবে আমাদের কর! কর্তব্য । 
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সকল সভার এক্যবোধ তোমাদের সকলের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। 
কেহ এপর্যন্ত ইহা না লইয়া জন্মায় নাই। যতই তোমরা তাহা 
অস্বীকার করো না কেন, ইহা ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । 
মানবীয় প্রেম কি? ইহা কমবেশি এই এক্যবোধেরই শ্বীকৃতি। ‘আমি 
তোমাদের সহিত এক-_আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ও কন্যা, আমার বন্ধু 
কেবল তোমরা না জানিয়া এই এক্য সন্ধে দৃঢ়ভাবে বলিতেছে “কেহ পতির 
জন্য পতিকে কখনই ভালবাসে নাই, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্তই পতিকে 
ভালবাপিয়াছে।, পত্রী এইখানেই এঁক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পতি পত্নীর 
মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান-_স্বভাবতই দেখিতে পান, কিন্তু তা তিনি 
জ্ঞানতঃ__মচেতনভাবে পান না 

সমগ্র বিশ্বই একটি অস্তিত্বে গ্রথিত। এ ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে 
পারে না। বিভিন্নত| হইতে আমরা সকলে একটি বিশ্বাস্তিত্বের দিকে চলিয়াছি। 
পরিবারগুলি গোষীতে, গোষ্ঠীগুলি উপজাতিতৈ, উপজাতিগুলি জাতিতে, 
জাতিগুলি মানবত্বে, কত বিভিন্ন মত-_একত্বের দিকে চলিয়াছে। এই 
একত্বের অন্ভূতিই জ্ঞান-বিজ্ঞান । 

এক্যই জ্ঞান__নানাই অজ্ঞান। এই জ্ঞানে তোমাদের জন্মগত অধিকাঁর। 
তোমাদিগকে এই তত্ব শিখাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধর্ম এই জগতে 
কখনই ছিল না। আমরা মুক্তি আকাজ্ষা করি বা না করি, মুক্তি আমরা 
লাভ করিবই_-এ আমাদের নিয়তি। যেহেতু তোমরা যুক্তত্বভাব, এই অবস্থা 
তোমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে এবং তোমরা যুক্ত হুইয়া যাইবে । 
আমরা মুক্তই আছি, কেবল ইহা আমরা জানি না, আর আমরা এ পর্যন্ত 
কি করিতেছি, তাহাও আমরা জানি না। সকল বর্ম-সম্প্রদীয়ে ও আদর্শে 
একই নীতিকথা বর্তমান ; কেবল একটি কথাই প্রচারিত হইয়াছে-নিঃস্বার্থ 
হও, অপরকে ভাঁলবামো।। কেহ বলিতেছে, “কারণ জিহোভা আদেশ 
করিয়াছেন।” “আলাই"__মুসলিম বলিবেন। অপরে বলিবেন-যীশ্ত 
যদি ইহ! কেবল জিহৌভারই আদেশ, তবে যাহার! জিহোভাকে জানে না, 
তাঁহাদের নিকট ইহা কিভারে আসিল? যদি যীশুই কেবল এই আদেশ 
দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি ষীশুকে কখনও জানে না, সে কি করিয়া 
ইহা পাইল? যদি বিষ্ণুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে ইহুদীগণ, 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যাহার! সেই ভদ্রলোকের সন্দে কখনই পরিচিত নয়, কিভাবে তাহা পাইল? 
এই-সব হইতে মহত্তর আর একটি উৎস আছে। কোথায় সেইটি? তাহা 
ভগবানের সনাতন মন্দিরে__নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল প্রাণীর অনস্তরাত্মায় 
এই তত্ব নিহিত। সেই অনন্ত নিঃস্বাৰ্থতা, সেই অনন্ত আত্মোৎসর্গ, এক্যের 
দিকে ফিরিবার সেই অনন্ত বাধ্যবাধকত|-_এ-সবই সেইখানে রহিয়াছে। 

অবিদ্যার অজ্ঞানের জন্য আমর] খণ্ডিত, সীমিত বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছি, এবং আমরা তাই ক্ষুদ্র, শ্রীমতী অমুক ও শ্রীঅমুক হইয়। পড়িয়াছি। 
কিন্তু গো প্ররুতি প্রতি পলকে এই ভরম__এই মিথ্য। প্রতীতি জন্মাইতেছে ৷ 
আমি কখনও অন্যসকল হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পুরুষ বা ক্ষুদ্র নারী নহি, আমি 
এক বিশ্বব্যাগী অস্তিত্ব। আত্মা প্রতি মুহূর্তে আপন মহিমায় উন্নীত হইতেছে 
ও ইহার অন্তনিহিত দেবত্বকে ঘৌষণ। করিতেছে । 

বেদাস্ত সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তোমাদ্রিগকে সচেতন হইতে হইবে । 
পুণ্জীকৃত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারগুলিই আমাদের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ । 
যদি আমরা সক্ষম হই, তবে আইস, আমরা এ-সবগুলিকে দূরে ছুড়িয়। 
ফেলি এবং ধারণা করিতে শিখ যে, ঈশ্বর চেতনাস্বরপ এবং তীহাঁর 
পূজা জ্ঞান ও সত্যের মধ্য দিয়া করিতে হয়। জড়বাঁদী হইতে কখনও 
সচেষ্ট হইও না। সকল জড়কে ছুড়িয়া ফেলিয়৷ দাঁও। ঈশ্বরের .কল্পনা 
অবশ্যই যথার্থ আধ্যাত্মিক হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাঁগুলি 
কমবেশি জড়বাঁদ-খেঁবা__এইগুলিকে দূর করিতে হইবে। মীঙ্গঘ যত বেশি 
আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, তত সে এই-সকল ভাঁবগুলিকে পরিত্যাগ করে 
ও এইগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আঁগাইয়া যাঁয়। বস্তুতঃ সকল দেশেই এমন 
কয়েকজন লোক সর্বকালে আপিয়াছেন, যাহার! এই-সব জড়বাদ ছাড়িয়া 
ফেলিবার শক্তি রাখেন এবং প্রখর দিবালোকে দণ্ডায়মান হইয়। জ্ঞানস্বরূপকে 
জ্ঞানের দ্বারাই উপাসন! করিয়া গিয়াছেন। 

সবই এক আত্মা--বেদান্তের এই জ্ঞান যদি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে 
সমগ্র মথন্তসমাজই অধ্যাত্ম-ভাবে ভাবিত হুইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা! 
কি সম্ভব? আমি জানি না। সহন বৎসরের মধ্যেও তাহা হইবে না। 
পুরানো সংস্কারগুলি সব দূরীভূত হইবে। তোমরা সকলেই পুরাতন 
সংস্কারগুলিকে কিভাবে চিরন্তন করা যায়, তাঁহীতেই উৎসাহিত। আবার 


বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৮৯ 


পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত সৌন্রাত্র্-_এই-সকল ভাঁব- 
গুলিও বিদ্যমান। এইসকলই বেদান্ত উপলব্ধির বাঁধাম্বরূপ। ধর্ম অতি 
সামান্য কয়েকজনের নিকটই ঠিক ঠিক ধর্ম । 

গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে ধাহাঁরা কর্ম -করিয়াছেন, তীহাদের 
অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী। ইহাই মানুষের ইতিহাঁস। 
তাঁহার! কদাচিৎ সত্যের সহিত মিলাইয়া জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহার! সর্বদাই সমাজ-নাঁমক ঈশ্বরের পূজক ছিলেন, তাঁহার! অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জনপাঁধারণের বিশ্বাস__তাহাঁদের কুসংস্কার, তাহাদের ছূর্বলতাকে উর্ধে 
তুলিয়া ধরিতে আগ্রহশীল ছিলেন। তাহার! প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা 
করেন নাই, নিজদিগকে প্রকৃতির অনুকুল করিয়াছেন__ইহাঁর বেশি কিছু নয়। 
ভারতে গিয়া নৃতন ধর্মমত প্রচার কর_কেহ তোমার কথা শুনিবে ন1। 
কিন্তু যদি বলো যে, বেদ হইতে ওঁ মত প্রাপ্ত হইয়াঁছ, তাহার! বলিবে__“ভাঁল 
কথ!’ । এইখানে আমি এই মতবাদ প্রচার করিতে পারি, কিন্তু তোমরা 
তোমাদের কয়জন আমার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে? কিন্তু সমগ্র 
সত্য এইখানেই বর্তমান এবং আমি তোমাদিগকে সত্য কথাই বলিব। 

এই প্রশ্নের অপর একটি দিকও আছে। সকলেই বলেন, চরম বিশুদ্ধ 
সত্যের উপলব্ধি হঠাৎ আসিতে পারে না৷ এবং পৃজ। প্রার্থনা ও অন্যান্ত 
প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় সাধনার পথে মামুযকে ধীরে ধীরে আগাইয়| যাইতে হইবে । 
এইটি ঠিক পথ কি-না, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। 
ভারতে আমি উভয় পথ ধরিয়াই কাজ করি। 

কলিকাতায় আমাদের এই-সব প্রতিমা ও মন্দির রহিয়াছে-_ঈশ্বরের ও 
বেদের নামে-_বাইবেল এবং যীশু ও বুদ্ধের নামে । চেষ্টা চলুক। কিন্তু 
হিমালয়ের উপরে আমার একটি স্থান আছে, যেখানে বিশুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর 
কিছুরই প্রবেশাধিকার থাকিবে নাঁ_এরূপ মনঃস্থ করিয়াছি। সেইখাঁনৈ 
তোমাদিগকে আজ আমি যেতাবের কথ! বলিলাম, তাঁহ! কাঁধে পরিণত করিতে 
চাই। একটি ইংরেজ-দম্পতী এ স্থানের দায়িত্বে রহিয়াঁছেন। উদ্দেশ্ত-_সত্যান্- 
সন্ধিৎস্থদের শিক্ষিত করা এবং বাঁলকবাঁলিকাঁদিগকে ভয়হীন ও কুসংস্কার- 
হীনভাবে গড়িয়া তোলা । তাহারা যীশু, বুদ্ধ, শিব, বিফু-_ইত্যাঁদি কাহারও 
বিষয় শুনিবে না। তাঁহারা প্রথম হইতেই নিজের পায়ে দীড়াইতে শিখিবে। 


[| 


৩৯০ " স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তাঁহার! বাল্যকাল হইতেই শিখিবে যে, ঈশ্বরই চেতন! এবং তাহার পূজা সত্য 
ও জ্ঞানের মধ্য দিয়! করিতে হয়। সকলকেই চেতনরূপে দেখিতে হয়_ইহাই 
আদর্শ । আমি জানি না, ইহাতে কি ফল হইবে। আজ আমার যাহা! 
মনে হইতেছে, তাহাই প্রচার করিতেছি। আমার মনে হইতেছে-_যেন 
দ্বৈত সংস্কার বাদ দিয়াই আমি সম্পূর্ণ এইভাবেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম। 
ছৈতবাঁদে যে কিছু ভাল হইতে পারে-_তাঁহাতে যে আমি মাঝে-মাঝে সন্মতি 
জানাই, তাহার কারণ ইহ! দুর্বল ব্যক্তিকে সাহায্য করে যদি তোমাকে কেহ 
ধ্রুবতার| দেখাইয়। দিতে বলে, তবে প্রথমে তুমি তাহাঁকে প্রবতারার নিকটবর্তী 
কোন উজ্জল তাঁরকা। দেখাও, তাঁরপর একটি অনতি-উজ্জল তাঁরকা, তারপর 
একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা, পরিশেষে ঞ্রুবতাঁর। দেখাঁও। এই পদ্ধতিতে তাঁহার 
পক্ষে গ্রবতাঁর। দেখা সহজ হয়। এই-সব বিভিন্ন উপাঁসন। ও সাধনা, বাইবেল 
জাতীয় গ্রন্থ ও দেবসকল ধর্মের প্রাথমিক সোপান ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন 
মাত্র। 

কিন্ত তারপর আমি ইহার অপর দ্িকটির কথ। ভাবি । যদি এই মন্থর ও 
ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ কর, তবে জগতের এই সত্যে পৌছাইতে কত দিন 
লাগিবে? কত দিন? আর ইহা যে প্রশংসনীয় মানে আগিয়া উপনীত 
হইবে, তাহাঁরই বা নিশ্ট়ত। কি? এই পর্যন্ত তাহ! হয় নাই। .ছূর্বলদের 
পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক, সহজ অথব| কঠিন যাহাঁই হউক না কেন_ 
দ্বৈতবাদসম্মত সাধন ক মিথ্যাভিত্তিক নয়? প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি 
মানুষকে দুর্বল করিতেছে, স্থতরাং সেগুলি কি তুল নয়? এগুলি ভুল ধারণার 
উপর গ্রতিষ্িত_মাহুষের তুল দৃষ্টিভঙ্গী । ছুটি ভুল কি একটি সত্য স্থষ্টি করিতে 
পারে? মিথ্যা কি সত্য হয়? অন্ধকার কি আলোকে পরিণত হয়? 

আমি একজন মহামানবের ক্রীতদাঁস--তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
আমি কেবল তাঁহার বার্তাবহ ; আমি পরীক্ষা করিতে চাঁই। বেদীত্তে যে 
সতাগুলি তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা লইয়া ইতিপূর্বে কেহ সত্যিকারের 
গবেষণা করে নাই। যদিও বেদাস্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন__ইহ! সর্বদাই 
কুসংস্কার ও অন্যান্য জিনিসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ছিল। 

যীশু বলিয়াছিলেন, “আমি ও আমার স্বগৃস্থ পিতা এক’, এবং তোমরা 
তাঁহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মাঁনবপমাঁজকে সাহায্য করে নাই। 


বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৬৪ 


উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষ এই বাণী বোঝে নাই। তাহার! যীশুকে 
মানবের পরিত্রীতা করিয়াছে । তিনি ঈশ্বর, আঁর আমরা কীট ! ঠিক এইরূপ 
ভাঁরতবর্ষে_ প্রত্যেক দেশে এই ধরনের বিশ্বাসই সম্প্রদায়বিশেষের মেরুদণ্ড । 

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সার! পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো! 
হইয়াছে__জগণ্প্রভূ, অবতার, পরিত্রীত। ও প্রেরিত পুরুষগণকে পুজা করিতে 
হুইবে; শেখানো হইয়াছে__তাঁহারা নিজের! অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির 
জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে । এইরূপ 
বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকষ্ট 
অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের কিণ্ডারগা্টেন, এইগুলি মীহষকে অতি J 
অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই । মানুষ এখনও অধঃপাতের 
গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী 
মান্য এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন! 

সময় আসিতেছে__যখন মহান্‌ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন ; এবং ধর্মের 
এই শিশুশিষ্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ 
সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া! তুলিবেন। 
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যোগ ও মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব 


পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানের ধারণা অতি নিয়স্তরের। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞান ; কিন্ত পাশ্চাত্যে ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপর্যীয়তুক্ত করা৷ 
'হুইয়াছে-_অর্থাৎ অন্তান্ত বিজ্ঞানের মতো ইহাকেও উপযোগিতার মাপকাঠিতে 
বিচার কর! হয়। কার্ধতঃ মাঁনবসমাঁজের উপকার ইহার সাহায্যে কতটা 
সাধিত হইবে? আমাদের ক্রমবর্ধমান স্থথ ইহার মাধ্যমে কতদূর বর্ধিত 
হইবে? যে-সকল ছুঃখ-বেদনীয় আমরা নিয়ত পীড়িত হুইতেছি, সেগুলি 
ইহ! দার! কতদূর প্রশমিত হইবে ?- পাশ্চাত্যে সব কিছুই এই মাঁপকাঠিতে 
বিচার করা হয়। 

মানুষ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যায় যে, আমাদের জ্ঞানের শতকরা নব্বই ভাগ 
স্বভাবতই মানুষের পাঁখিব স্থুখদুঃখের হ্বীসবৃদ্ধির উপর কোন কার্যকর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি সামান্য 
অংশই দৈনন্দিন জীবনে কার্ধতঃ প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের 
চেতনমনের অতি সামান্য অংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতে বিচরণ করে এবং এ সামান্য 
ইন্্রিয়জ জ্ঞানকেই জীবন ও মনের সব কিছু বলিয়া আমর] কল্পনা করি। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে উহ! একটি সামান্ত 
বিন্দুমাত্র। যদি আমাদের অস্তিত্ব শুধু ইন্ড্রিয়ান্ুভূতিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকিত, তাহা হইলে আমর] যে-সব জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি শুধু ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্তির জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা 
হয় না। পশুস্তর হইতে যতই আমরা উপরে উঠিতে থাকি, আমাদের 
ইন্রিয়-সুখ-বাঁসনা ততই হ্ৰাস পাইতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্বিক 
বোধের সহিত আমাদের ভোগাঁকাজ্ষা সুন্মতর হইতে থাকে এবং জ্ঞানের 
জন্যই জ্ঞানের অনুশীলন”_-এই ভাবটি ইন্দ্রিয়-স্ুখ-নিরপেক্ষ হইয়! মনের পরম 
আনন্দের বিষয় হইয়া উঠে। 

পাশ্চাত্যের পাঁিব লাভের মাঁপকাঁঠি দিয়! বিচার করিলেও দেখা যাইবে 
যে, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সের!। কেন? আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়ের 
দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস । কোন অপরাধী যে স্বেচ্ছায় 


৩৯৬ রি স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
কোন অপরাধ করে__তাঁহা নয়, শুধু নিজের মন তাঁহার আয়ত্তে না থাঁকাঁতেই 
সে এরূপ করিয়া থাকে, এবং এইজন্য সে তাঁহার চেতন ও অবচেতন মনের, 
এমন কি প্রত্যেকের মনেরও দাস হয়। সে নিজ-মনের প্রবলতম সংস্কীরবশেই 
চালিত হয় । সে নিরুপায় । সে নিজমনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে_-বিবেকের কল্যাণকর" 
নির্দেশ এবং নিজের সৎস্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে থাঁকে। সে তাহার মনের, 
প্রবল নির্দেশ মানিয়া! চলিতে বাধ্য হয় । বেচারী মানুষ নিতান্তই অসহাঁয়। 

প্রতিনিয়ত ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি । অন্তরের 
শুভনির্দেশ আমর! প্রতিনিয়ত অগ্রাহ করিতেছি এবং পরে এরজন্য নিজেরাই 
নিজেদের ধিক্কার দিতেছি । আমরা বিস্মিত হই-_কিভাঁবে এরূপ জঘন্য চিন্তা 
করিয়াছিলাম এবং কিভাবেই বা ওঁ প্রকার হীনকার্ধ আমাদের দ্বারা সাধিত 
হইয়াছিল। অথচ আমরা পুনঃপুনঃ ইহ! করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ ইহার 
অন্ত ছঃখ ও আত্মগানি ভোগ করি। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের মনে হয় 
যে, এ কর্ম করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহা নয়, আমরা ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ইহা করিয়াছিলাম। আসলে আমরা নিরুপায় ! আমরা! 
সকলেই নিজেদের মনের গোলাম এবং অপরের মনেরও। ভাঁলমন্দের 
তারতম্য এক্ষেত্রে প্রায় অর্থহীন। অসহায়ের ন্যাঁয় আমরা ইতস্ততঃ চালিত 
হইতেছি। আমরা মুখেই বলি, আমর! নিজেরা করিতেছি ইত্যাদি কিন্ত 
আসলে তাহা নয়। 

চিন্তা করিতে এবং কাজ করিতে বাধ্য হই বলিয়া আমর! চিন্ত। এবং কাজ 
করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের এবং অপরের দাঁস। আমাদের অবচেতন 
মনের অতি গভীরে অতীতের চিন্ত| ও কর্মের যাবতীয় সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া 
আছে_শুধু এ-জীবনের নয়, পূর্ব পূর্ব জীবনেরও। এই অবচেতন মনের 
অসীম সমুদ্র অতীতের চিত্ত! ও কর্মরাশিতে পরিপূর্ণ । -এই-সকল চিন্তা ও 
কর্মের প্রত্যেকটি স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করিতেছে, নিজেকে প্রকাশ করিতে 
টাহিতেছে, একটি অপরটিকে অতিক্রম করিয়া চেতন-মানসে রূপ পরিগ্রহ 
করিতে প্রয়াস পাইতেছে-_তরদ্দের পর তরব্বের আকারে, উচ্ছানের পর 
উচ্ছ্বাসে তাহাদের প্রবাহ। এই-দকল চিন্তাও পুগ্জীভূত শক্তিকেই আমরা 


স্বাভাবিক আকাঙ্গা, প্রতিভা প্রভৃতি শব্ধ অভিহিত করি, কারণ উহাদের 
যথার্থ উৎপত্তিস্থল আমরা উপলব্ধি করি ন!। 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ৩৯৭ 


অন্ধের মতো! বিনা প্রতিবাদে উহাদের নির্দেশ আমরা পালন করি। 
ফলে দাসত্ব_চরম অসহায় দাসত্ব আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, অথচ নিজেদের 
‘মুক্ত’ বলিয়া আমরা প্রচার করি। হায়, আমর] নিজেদের মনকে নিমেষের 
জন্য সংযত করিতে পারি না, বস্ত-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, 
বিষয়াস্তর হইতে প্রত্যা্ত করিয়া মুহূর্তের জন্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে 
“পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা! চিন্তা করিয়! দেখ। 
যেভাবে কর! উচিত বলিয়া আমর! জানি, অতি অল্প সময়ের জন্যও আমরা! 
সেভাবে করিতে পারি ন|। মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয়-বাসন! মাথা তুলিয়া দীড়াইবে 
এবং তৎক্ষণাৎ আমরা উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ি। এরূপ দুর্বলতার জন্য 
আমরা বিবেক-দংশন ভোগ করি, কিন্তু পুনঃপুনঃ আমরা এইরূপই করিয়া থাকি 
এবং সর্বদাই ইহা করিতেছি। যত চেষ্টাই করি ন! কেন, একটি উচ্চমানের 
জীবন আমরা যাপন করিতে পারি না। অতীত জীবন এবং অতীত 
চিন্তাগুলির ভূত যেন আমাদিগকে দাবাইয়া রাখে। ইন্দরিয়গুলির এই দাসত্ব 
জগতের সকল দুঃখের মূল। জড়দেহের উর্ধ্বে উঠিবাঁর অসামর্ঘ্-_পাঁধিব 
স্থখের জন্য চেষ্টা আমাদের সকল দুর্দশ! ও ভয়াবহতার হেতু। 

মনের এই উচ্ছৃঙ্খল নিক্নগতিকে কিভাবে দমন করা যায়, কিরূপে উহাকে 
ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত কর! যায়, এবং উহার দোর্দও প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করা 
যায়, মনোবিজ্ঞান তাহারই শিক্ষা দেয়। অতএব মনোবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ; 
উহাকে বাদ দিলে অন্যান্য বিজ্ঞান ও জ্ঞান মূল্যহীন । 

অমংঘত ও উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদিগকে নিয়ত নিম্ন হইতে নিক্নতর স্তরে 
লইয়া যাইবে এবং চরমে আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, ধ্বংস করিবে । আর 
সংযত ও স্মনিয়প্ৰিত মন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে। 
স্থতরাং মনকে অবশ্য সংযত করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আমাদিগকে 
মনঃসংযমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। 

যে-কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রচুর তথ্য 
ও উপাদান পাওয়া যাঁয়। ওঁ-সকল তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণ এবং 
পরীক্ষার ফলে ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্ত মনের অন্শীলন ও 
বিশ্লেষণে সকলের সমভাবে আয়ত্তাধীন কোন তথ্য ও বাহির হইতে সংগৃহীত 
উপাদান পাওয়া যায় নাঁ_মন নিজের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়। স্থতরাং 


৩৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মনোবিজ্ঞানকেই শেঁষ্ট বিজ্ঞান বলিয়া ধর! যায়। পাশ্চাত্যে মানসিক শক্তিকে, 
বিশেষত: অনাধারণ মানসিক শক্তিকে, অনেকট! যাদুবিদ্যা! ও গুঢ় যৌগিক- 
ক্রিয়ার সামিল বলিয়া গণ্য কর! হয়। বস্তুতঃ সেই দেশে তথাকথিত অলৌকিক 
ঘটনাবলীর সহিত মিশাইয়| ফেলিবার ফলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের 
অনুশীলন ব্যাহত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে সেই-সকল সাঁধুফকির সম্প্রদায়ের 
মধ্যে, ধাহার] সিদ্ধাই-জাতীয় ব্যাপারে অন্ুরক্ত । 
পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্গণ একই ফললাভ করিয়া থাকেন। তাহারা 
সাধারণ সত্যনমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ 
করেন। তাঁহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (809) সর্বজনলভ্য ও 
₹ সৰ্বজনগ্রাহ এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শীন্্ের স্ুত্রের মতোই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
সর্বজন গ্রাহ্‌। কিন্ত মনোজগতের ব্যাপার অন্তরূপ। এখানে এমন কোন 
তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া! সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ উপাদান এখানে নাই, যাহ! 
হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া 
তুলিতে পারেন। 
মনের অতি-গভীর প্রদেশে বিরাজ করেন আত্মা, মালুষের প্রকৃত সত্তা । 
মনকে অন্তরমুখী কর, আত্মার সহিত সংযুক্ত কর; এবং স্থিতাবস্থার সেই 
দৃষ্টিকোণ হইতে মনের আবর্তনগুলি লক্ষ্য কর, সেগুলি প্রায় সব মানুষের 
মধ্যেই দেখ! যায়। এ-সকল তথ্য বা উপাত্ত ও ঘটন| কেবল তাহাদেরই 
অন্থভূতিগম্য, যাহার! ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পাঁরেন। 
জগতের অধিকাংশ তথাকথিত আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যেই মনের গতি, প্রকৃতি, 
শক্তি প্রভৃতি লইয়া প্রভূত মতভেদ দেখা যায়। ইহার কারণ, তাঁহারা মনো- 
জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাহার! নিজেদের 
এবং অন্যান্যের মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন এবং 
এগুলিকেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়৷ ঘোষণা করিয়াছেন। এবং যে এ-সকল 
একান্ত বাহ ও ভাঁসা-ভাদা অভিব্যক্তির যথার্থ প্রকৃতি না জানিয়! প্রত্যেক 
ধর্মেই ছিটগ্রস্ত একদল লোক থাকেন, যাহারা ও-সকল উপাদান তথ্য 
প্রভৃতিকে মৌলিক গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য বিচারের মান বলিয়। দাবি 
করেন। কিন্ত সেগুলি তাহাদের মস্তিদ্বের উদ্ভট খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়। 


| 
|. 
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যদি মনের রহস্য অবগত হওয়াই তোমার অভীপ্সিত হয়, তবে তোমাকে 
নিয়মানুগ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তুমি এমন একটি চেতন স্তরে 
উঠিতে চাঁও, যেখান হইতে মনকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে -এবং মনের 
উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না, তবে মনকে সংযত করিতে 
অভ্যাস কর। নতুবা তোমার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি নির্ভরযোগ্য হইবে না, 
সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং মোটেই যথার্থ উপাদান ও তথ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইবে না। 

যে-সকল মানুষ মনের প্ররূতি লইয়া গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছে, . 
দেশ বা মত-নিবিশেষে তাহাদের উপলব্ধি চিরদিন একই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছে । বস্ততঃ মনের গভীরতম প্রদেশে যাহারা প্রবেশ করে, তাঁহাদের 
উপলব্ধি কখনও ভিন্ন হয় না। 

অন্থভূতি ও আবেগপ্রবণতা হইতেই মানুষের মন ক্রিয়াশীল হয়। . 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলোর রশ্মি আমার চক্ষুতে প্রবেশ করে, এবং 
নাযুদ্বার। মস্তি নীত হয়, তথাপি আমি আলো দেখিতে পাই না। তারপর 
মস্তি এ আবেগকে মনে বহন করিয়া লইয়! যায়, কিন্ত তথাপি আমি 
আলো! দেখি না? মনে তাহার প্রতিক্রিয়া জন্মে, তখনই মনে আলোর 
অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়াই অনুপ্রেরণা এবং তাহারই ফলে চক্ষু 
প্রত্যক্ষ দর্শন করে। 

মনকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার অবচেতন স্তরের গভীরে প্রবেশ 
করিতে হুইবে, সেখানে যে-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুণ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, 
সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে হইবে, সীজাইতে হইবে এবং সংযত করিতে 
হুইবে। ইহাই প্রথম সৌপাঁন। অবচেতন-মনকে সংযত করিতে পাঁরিলেই 
চেতন-মনও বশীভূত হইবে । 


মনের শক্তি 
[লস্‌ এগ্রেলেদ্‌, ক্যালিফোনিয়া, ৮ই জানুআঁরি ১৯০০ খৃঃ ] 

সর্ব যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানষ অতিপ্রাক্কৃতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছে। অনাধারণ ঘটনার কথ! আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এ-বিষয়ে 
আমাদের অনেকের নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে । বিষয়টির প্রস্তাবনারূপে 
. আমি বরং তোমাদের নিকট প্রথমে আমার নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ কয়েকটি 
ঘটনারই উল্লেখ করিব। একবার এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছিলাম ; মনে 
মনে কৌন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাওয়ামাত্রই তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়| দিতেন; আরও শুনিয়াছিলাম, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। মনে 
কৌতূহল জাগিল তাই কয়েকজন বন্ধুসন্ধে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম । 
প্রত্যেকেই মনে মনে কোন না৷ কোন প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিলাম এবং পাছে 
ভুল হয়, সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজ নিজ জামার 
পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাহার যেমনি দেখ! 
হইতে লাগিল, অমনি তিনি তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া উত্তর বলিয়া 
দিতে লাগিলেন। পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাঁগজটি ভাঁজ করিয়া 
আমার হাতে দিলেন, এবং তাহার অপর ।পঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করিতে 
অন্থরোধ করিয়া বলিলেন, “এটি দেখিবেন না, পকেটে রাখিয়া দিন; যখন 
বলিব, তখন বাহির করিবেন।” আমাদের সকলের সদ্ধেই এই রকম করিলেন । 
তারপর, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটিবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথা 
বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, ‘আপনাদের যে ভাষায় খুশি, কোন শব্দ বা 
বাক্য চিন্তা করুন। আম সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে 
আওড়াইলাম ; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন, 
“পকেট হইতে কাগজটি বাহির করুন তো! দেখি, তাহাতে সেই সংস্কৃত 
- বাঁক্যটিই লেখ! রহিয়াছে! একঘণ্টা আগে তিনি এটি.লিখিয়াঁছিলেন, আর 
নীচে মন্তব্য দিয়াছিলেন, “যাহ লিখিয়া রাখিলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই 
ভাবিবেন’_ঠিক তাহাই হইল। আমাদের অন্ত একজন বন্ধুকেও অন্তুরূপ 
একখানি কাগজ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বাক্ষর করিয়া পকেটে 
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রাখিয়াছিলেন। এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিন্তা করিতে বলিলে তিনি 
কোরানের একাংশ হইতে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবিলেন। এ 
ব্যক্তির সে ভাষা জানবার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখিলেন, 
সেই বাঁক্যটিই কাগজে লেখা আছে। 

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ভাক্তার। তিনি জার্মান ভাষায় 
লিখিত কোন ডাক্তারি পুস্তক হইতে একটি বাক্য ভাঁবিলেন। তাহার 
কাগজে তাহাই পাঁওয়! গেল। 

সেদিন হয়তে| কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছি ভাবিয়া কিছুদিন পরে আমি 
আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম । সেদিন আমার সঙ্গে নুতন আর একদল 
বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদভূত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন । 

আর একবার__ভাঁরতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনিলাম যে, সেখানে 
একজন ব্রাহ্মণ আছেন) তিনি হরেক রকমের জিনিস বাহির করিয়া দিতে 
পাঁরেন। কোথা হইতে যে আসে সেগুলি, কেহই জানে না। তিনি একজন 
স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সম্বাস্ত ভদ্রলোক । আমি তাহার কৌশল দেখিতে 
চাহিলাম। ঘটনাচক্রে তখন তাহার জর।, ভারতে একটি সাধারণ বিশ্বাস 
প্রচলিত আছে যে, কোন সাধু ব্যক্তি অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া 
দিলে তাঁহার অস্থথ সারিয়া যায়।  ব্রাহ্মণটি সেজন্য আমার নিকট আসিয়া 
বলিলেন, “মহাশয়, মাথায় হাত বুলাইয়৷ আমার জর সাঁরাইয়া দিন? আমি 
বলিলাম, “ভাল কথা ১ তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাইতে হইবে৷ 
তিনি রাজী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছামত আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া 
দিলাম ১ তিনিও তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বাহিরে আসিলেন। তাহার 
কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাঁহার দেহ হইতে 
আর সব পোশাকই খুলিয়া লইলাঁম। বেশ শীত পড়িয়াঁছিল, সেজন্য আমার , 
কম্বলখানি তাঁহার গাঁয়ে জড়াইয়া দিলাম ; ঘরের. এককোণে তাহাকে বসাইয়। 
দেওয়া হইল, আর পঁচিশ জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাঁহার দ্দিকে। তিনি 
বলিলেন, “যে যাহা চান, কাগজে তাহা লিখিয়| ফেলুন? সে অঞ্চলে,কখনও 
জন্মে না, এমন সব ফলের নাম আমরা লিখিলাম_আঙ্র, কমলালেবু, 
এই-মব ফল। লেখার পর কাগজগুলি তাহাকে দিলাম। তারপর কম্বলের 
ভিতর হইতে আড়ুরের খোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বাহির হুইল। 


৩-২৬ 


এত 


৪০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ফল জমিয়! গেল যে, ওজন করিলে সব মিলিয়৷ তাঁহার দেহের ওজনের দ্বিগুণ 
হইয়া যাইত। সে-সব ফল আমাদের খাইতে বলিলেন। আমাদের ভিতর 
কেহ কেহ আপত্তি জানাইলেন, ভাবিলেন ইহাতে সম্মোহনের ব্যাপার আছে। 
কিন্ত ব্রাহ্মণ নিজেই খাইতে শুরু করিলেন দেখিয়। আমরাও সবাই উহ! 
খাইলাম । আদল ফলই ছিল মেগুলি। - 

সব শেষে তিনি একরাশি গোলাঁপফুল বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি 
ফুলই নিখুত-_শিশিরবিন্দু পর্যন্ত রহিয়াছে পাপড়ির উপর ; একটিও থে তলানো 
নয়, একটিও নষ্ট হয় নাই । আর একটি দুটি তো নয়, রাশি রাশি ফুল! 
কি করিয়| ইহা সম্ভব হইল-_জানিতে চাঁহিলে তিনি বলিলেন, ‘সবই হাত- 
সাফাই -এর ব্যাপার ; 

তা যেভাবেই ঘটুক, এটি বেশ বোঝ! গেল যে, শুধু হাঁত-সাঁকাই-এর 
দ্বারা এরূপ ঘটানো অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিস তিনি আঁনিলেন 
‘কোথা হইতে? ৪ | 

যাহাই হউক, এরূপ বহু ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ভারতে ঘুরিলে বিভিন্ন 
স্থানে এরূপ শত শত ঘটনা দেখিতে পাওয়! যায়। প্রত্যেক দেশেই এ-সব 
আছে। এমন কি এদেশেও এ ধরনের অদ্ভুত ঘটন1 কিছু কিছু চোখে পড়ে । 
অবশ্য ভগ্ডামিও বেশ কিছু আছে, সন্দেহ নাই; কিন্ত দেখ_ ভণ্ডামি 
দেখিলেই একথাও তো বলিতে হইবে যে, উহা! কোন কিছু সত্য ঘটনার 
অঙ্গকরণ। কোথাও না কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে, যাহার অনুকরণ 
করা হইতেছে। শুন্য-পদার্থের তো আর অনুকরণ হয় না। অনুকরণ 
করিতে হইলে অনুকরণ করিবার মতো যথার্থ সত্য বন্ত একটি থাকা চাই-ই। 

অতি প্রাচীন কালে হাজার হাঁজার বছর আগে, ভারতে আজকালকার 
চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই এই-সব ঘটনা ঘটিত। আমার মনে হয়, যখন 
কৌন দেশে লোকবসতি খুব বেশী ঘন হয়, তখন যেন মানুষের আধ্যাত্মিক 
শি হান পায়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে যদি লৌকবসতি খুব পাতলা 
ih তাহা হইলে সেখানে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ 
ঘটে । ; 

হিন্দুদের ধাত খুব বিচারপ্রবণ বলিয়া এই-সব ঘটনার প্রতি তাহাদের 
দৃষ্টি আক হইয়াছিল ইহ লইয়া! তাহারা গবেষণা করিয়াছিলেন এবং 


মনের শক্তি ৪০৩ 


কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তেও পৌছিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহ। লইয়া তাহারা একটি 
বিজ্ঞানই গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার! দেখিয়াছিলেন, এ-সব ঘটনা 
অসাধারণ হইলেও প্রারুতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়; অতি-প্রাকৃতিক . 
বলিয়| কিছুই নাই। জড়জগতের অন্য যে-কোন ঘটনার মতোই এগুলিও 
,নিয়মাধীন। কেহ এইরূপ শক্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে প্রাকৃতিক 
‘নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নাই ;.কেন-ন! এই সিদ্ধান্তগুলি লইয়। 
যথারীতি গবেষণা ও সাধন কর! যায়, এবং এগুলি অর্জন কর! যাঁয়। 
তাহার! এই বিদ্যার নাম দিয়াছিলেন “রাঁজযোগ”। ভারতে হাজার হাজার 
‘লোক এই বিদ্যার চর্চা করে; ইহ! সে জাতির নিত্য-উপাঁসনাঁর একটি: অঙ্গ 
হইয়৷ গিয়াছে। 

হিন্দুর এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই 
এই-সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট 
মনেরই অংশমাত্র। প্রত্যেক মনের সঙ্গেই অপরাপর সব মনের সংযোগ 
রহিয়াছে। :একটি মন যেখানেই থাকুক না কেন, গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার 
সত্যিকারের যোগাযোগ রহিয়াছে । 

দুরদেশে চিন্তা প্রেরণ করা-রূপ যে একজাতীয় ঘটনা আছে, তাহ কখনও 
লক্ষ্য করিয়াছ কি? এখানে কেহ কিছু চিন্তা করিল) হয়তো এ চিন্তাঁটি 
অন্য কোথাও অন্য কাহারও মনে স্পষ্ট ভাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ যে এমন হয়, 
তাহা নয়। উপযুক্ত প্রস্তুতির পরে-_কেহ হয়তো দূরবর্তী কাহারও মনে 
কোন চিন্তা পাঠাইবার ইচ্ছা করে; আর যাহার কাঁছে পাঠানে! হয়, সেও 
টের পাঁয় যে, চিন্তাটি আসিতেছে ; এবং যেভাবে পাঠানো হইয়াছে, ঠিক সেই 
ভাবেই উহা! গ্রহণ করে,__দূরত্বে কিছু যায় আঁসে ন! চিন্তাটি লোকটির কাছে 
ঠিক পৌছায়, এবং সে সেটি বুঝিতে পারে । তোমার মন যদি একটি স্বতন্ত্র 
পদার্থরূপে এখানে থাকে, আর আমার মন অন্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে 
ওখানে থাকে এবং এ দুই-এর মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে 
আমার মনের চিন্তা তোমার কাছে পৌছায় কিরূপে? সাধারণ ক্ষেত্রে 
আমার চিন্তাগুলি যে তোমার কাছে সোজাস্থজি পৌছায়, তাহা নয় ১. আমার 
চিন্তাগুলিকে হথারে*র তরঙ্গে পরিণত করিতে হয়, সে ইথার-তরহ্বগুলি 
তোঁমাঁর মস্তিফে পৌছিলে সেগুলিকে আঁবার তোমার নিজের মনের চিন্তায় 


৪০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বূপারিত করিতে হয়। চিন্তাকে এখানে রূপান্তরিত করা হইতেছে, আরু 
সেখানে আবার উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। প্রক্রিয়াটি এক 
পরোক্ষ জটিল পথে চলে। কিন্তু টেলিপ্যাথিতে (ইচ্ছাঁসহায়ে দূরদেশে 
চিন্তা প্রেরণের ব্যাপারে ) তাহা করিতে হয় না; এটি প্রত্যক্ষ সোজাসুজি 
ব্যাপার ৷ 


ইহা হইতেই বোৱা যায়, যোগীরা যেরূপ বলিয়া থাকেন, মনটি সেরূপ 


নিরবচ্ছি্ই বটে । মন বিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট 
এই-সব মনই সেই এক বিরাট মনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, একই মানস-সমুদ্রের 
কয়েকটি ছোট ছোট তরঙ্গ ; আর মনের এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই আমর! 
একজন আর একজনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা পাঠাইতে পারি। 

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে_-দেখ না। জগৎ জুড়িয়া যেন একটা 
প্রভাব-প্রসারের ব্যাপার চলিতেছে । নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের 
শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাকী শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যয়িত 
হইতেছে অপরকে প্রভাবাদ্িত করার কাঁজে। আমাদের শরীর, আমাদের 
গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকত|-_এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের 
উপর : প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক 
এইভাবেই. আমরাও অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছি। আমাদের 
চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি স্থূল উদাহরণ দিতেছি। কেহ 
হয়তো. আপিলেন, যাহাকে তুমি স্থপত্তিত বলিয়া জানে| এবং যাহার 
ভাষা মনোরম ; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। 
কিন্ত তিনি তোমার মনে কোন রেখাঁপাঁত করিতে পারিলেন না। আর 
একজন আসিয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও স্থসংবদ্ধ ভাষায় নয়, 
হয়তো বা ব্যাকরণের ভুলও রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি তোমার 
মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহ লক্ষ্য 
করিয়াছ। : কাজেই বেশ বোঝ যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ 
কাটিতে পারে নাও লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা এমনকি 
চিন্তা পর্যন্ত কীজ.করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকী দুইভাগ কাজ করে 


ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষন বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহাই বাহিরে গিয়া 
তোমাকে প্রভাবিত করে। 


মনের শক্তি 5০৫ 


আমাঁদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন 3 দেখা ষাঁয়__তাহাঁদের 
ভিতর কয়েকজন এ-কাঁজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? 
আমাদের সফলতার জন্য আম্রা দোষ চাঁপাই পরিবারের অন্ত লোকদের 
উপর। অকৃতকার্য হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এরূপ হইল। বিফলতার 
সময় নিজের দোষ ব! দূর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে 
“নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দৌষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর 
কিছুর ঘাড়ে, ন! হয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাঁড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকুতকার্য হন, 
তখন তাহাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোল! উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ 
ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা পারে না কেন? দেখা 
যাইবে যে, সব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর ) পার্থক্য সৃষ্টির কারণ হয় 
লোকটি নিজে, তাহার উপস্থিতি ব! তাহার ব্যক্তিত্ব । 

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথা ভাঁবিতে গেলে আমরা সর্বদা 
‘দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। 
অতীতের বড় বড় সব গ্রস্থকারদের, বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
কথ! ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি চিন্তাই বা তাহারা করিয়াছেন? 
মানবজাতির পুরাতন নেতারা যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সবটার কথাই ভাবো? তাহাদের প্রত্যেকখানি পুস্তক লইয়া উহার মূল্য 
নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যে-সব যথার্থ চিন্তার, নৃতন ও খাঁটি 
চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ মুষ্টিমেয়। আমাদের জন্য যে-সব 
চিন্তা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ। গ্রন্থকারের! 
যে মহামানব ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না, অথচ জীবৎকাঁলে তাঁহার! যে 
মহামানবই ছিলেন, তাহা সুবিদিত । তাহারা এত বড় হইয়াঁছিলেন কিভাবে ? 
শুধু তাহাদের চিন্তা, তাহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাহাদের বক্তৃতার জন্য তাঁহার! * 
বড় হন নাই ; এ-সব ছাড়া আরও কিছু ছিল, যাহা এখন আর নাই ; সেটি . 
তাহাদের ব্যক্তিত্ব। আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
তিনভাগের দুইভাগ, আর তাঁহার বুদ্ধির, তাঁহার ভাষার প্রভাব তিনভাঁগের 
একভাগ । প্রত্যেকের ভিতরই আমাদের আসল মানুষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি 
॥ প্রকৃত কাজ করে; আমাদের ক্রিয়াগুলি তে! শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ । 
াহ্ষটি থাকিলে কাঁজ হইবেই ; কার্য কাঁরণকে অন্ুদরণ করিতে বাধ্য । 


৪০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সর্ববিধ জ্ঞানদানের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়! উচিত মানুষটিকে গড়িয়া . 


তোল! । কিন্তু তাঁহার বদলে আমরা সবসময় বাহিরটি মাজিয়! ঘবিয়া 


চাকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত । ভিতর বলিয়| যদি কিছু নাই রহিল, তবে 


শুবু বাহিরের চাঁকচিক্য বাড়াইয়া লাভ কি? মানুষকে উন্নত করাই সর্ববিধ' 
খিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । যে ব্যক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 


পারেন, তিনি সমঙাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাঁদুমন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি 


যেন শক্তির একটা আঁধার-বিশেষ । এরূপ মানুষ তৈরী হইয়া গেলে তিনি 
যাহ ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ ব্যক্তিত্ব যে-বিষয়ে নিয়োজিত 
হইবে, তাহাই সফল করিয়। তুলিবে । 
এখন কথ হইতেছে, ইহ! সত্য হইলেও আমাদের পরিচিত কোন 
প্রাকৃতিক নিয়মসহাঁয়ে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। রসায়নের বা। 
পদীর্ঘবিগ্যার জ্ঞানসহায়ে ইহা বুঝানো! যাইবে কিরূপে? কতখানি ‘অক্সিজেন,’ 
কতখানি 'হাইডোজেন» কতখানি ‘কার্বন’ ইহাতে আছে, কতগুলি অগু. 
কিভাবে সাজানো আছে, কতগুলি কোষ লইয়াই বা ইহা গঠিত হইয়াছে 
ইত্যাদির খোজ করিয়া এই রহস্তময় ব্যক্তিত্বের কি বুঝিব আমরা? তবু 
দেখা যাইতেছে, ইহী বাস্তব সত্য শুধু তাই: নয়, এই ব্যক্তিত্বটই 
আমল মানুষ; এই মাহুযটই বাচিয়া থাকে, চলাফেরা করে, কাঁজ করে; 
এই মাহ্ষটিই সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের পরিচালিত করে, 
আর শেষে চলিয়া যায়) তাহার বুদ্ধি, তাঁহার গ্রন্থ, তাহার কাঁজ__ 
এগুলি তাহার পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়! নিদর্শন মাত্র । বিষয়টি ভাবিয়া দেখ । 
বড় বড় ধর্ীচার্ধদের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলনা করিয়। দেখ । 
দার্শনিকেরা কচি কখন কাহারও ভিতরের মানুষটিকে প্রভাবান্বিত 
" করিয়াছেন, অথচ লিখিয়া গিয়াছেন অতি অপূর্ব সব গ্রন্থ। অপরদিকে 


“ধর্মাচার্ধের জীবৎকালে বহু দেশের লোকের মনে সাড়া জাগাইয়! গিয়াছেন।' 


ব্যক্তিত্রই এই পাৰ্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার 
করিবার মতো ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ। বড় বড় ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিদের বেলা 
উহা অতি প্রবল। দার্শনিকদের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আঁর 
ধর্মীচার্ধদের ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করে জীবনকে । একটি হইতেছে যেন শুধু 
রাসায়নিক পদ্ধতি--কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান একত্র করিয়! রাখা 


মনের শক্তি ৪০৭ 


হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত হুইয়া একটি আলোর 
ঝলক স্থষ্টি করিতে পারে, নাও করিতে পারে। অপরটি যেন একটি 
আঁলোঁকবতিকা--ক্ষিপ্রবেগে চারিদিকে ঘুরিয়। অপর জীবন-দীপগুলি অচিরে 
প্রজলিত করে। 

যৌগ-বিজ্ঞান দাঁবি করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবধিত করিবার প্রক্রিয়া 
সে আবিষ্কার করিয়াছে ; সে-সব রীতি ও প্রক্রিয়| যথাযথভাবে মানিয়! চলিলে 
প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাঁড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঁবহাঁরিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহ অন্যতম, এবং সর্ববিধ শিক্ষার 
রহস্তও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনী দরিদ্র 
ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে 
বাঁড়াইয়। তোলার মূল্য অনেক । প্রারুতিক যে-সব নিয়ম আমাদের জাঁনা 
আছে, সেগুলিরও পিছনে অতি স্বক্ম্ম সব নিয়ম রহিয়াছে । অর্থাৎ স্কলজগতের 
সত্তা, মনোৌজগতের সত্তা, অধ্যাত্মজগতের সত্তা প্রভৃতি বলিয়। আলাদা আলাদা 
কোন সত্তা নাই। সত্তা বলিতে যাহা আছে, তাহা একটি-ই । বলা যায়, 
ইহা যেন একটি ক্রমঃস্থক্ম অস্তিত্ব ; ইহার স্থুলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে; 
(একবিন্দু অভিমুখে ) এটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ততই সুন্ম হইতে 
সুস্মতর হুইয়া চলিয়াছেঃ আমরা যাহাকে আত্মা বলি, তাহাই সুক্মতম, 
আমাদের দেহ স্থলতম। আর মনুম্যরূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, 
ব্ৰহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই আছে। আমাদের এই বিশ্বটিও ঠিক এইরূপই ; 
জগৎ তাহার স্থুলতম বাহ্প্রকীশ, আর ক্রমশঃ একবিন্দু-অভিমুখী হইয়া চলিয়। 
তাহ। সুক্ষ, সুক্মতর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে । 

তাছাড়া আমরা জানি যে, সুক্মের মধ্যেই প্রচণ্ডতম শক্তি নিহিত থাকে ; 
স্থলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো বিপুল: ভার উত্তোলন করিতে 
দেখ। যায় ; তখন তাহার মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাঁহার সারা অঙ্গে 
শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয় । এ-সব দেখিয়া আমরা ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি ! 
কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি জোগায় সুতার মতো! সরু সীফুগুলিই ; মাংসপেশীর 
সন্দে একটিমাত্রও স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাঁজই আর 
করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র সায়ুগুলি আবার শক্তি আহরণ করে আরও 
সুন্্ বস্তু হইতে, সেই সুক্ষ্ম বস্তটি আবার শক্তি পায় চিন্তা-নাঁমক সুস্মতর বস্তুর 
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নিকট হইতে ; ক্রমে আরও সুক্ষ, আরও সুন্ম আসিয়া পড়ে। কাজেই স্থন্মই 
শক্তির যথার্থ আঁধার । অব্য স্থল স্তরের গতিগুলিই আমর! দেখিতে পাই, 
কিন্তু শুক্র স্তরে যে গতি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন স্থুল বস্ত 
নড়ে, আমর! তাহ। বুঝিতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই গতির সঙ্গে স্ুলের সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেদ্য মনে করি । কিন্ত সব শক্তিরই যথার্থ আধার সুন্ম। সুক্ষ কোন 
গতি আমর! দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিয়াই বোধ হয়, তাহা আমর! 
অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেষণার 
সহায়তায় যদি বাহ্প্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি ধরিতে পারি, তাহ! 
হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ত্তে আনিবে । কোন হ্রদের 
তলদেশ হইতে একটি বুদ্ধ দ্র উঠিতেছে ; যখন হ্রদের উপরে উঠিয়া উহা 
কাঁটিয়| যায়, তখনই মাত্র উহা! আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ-হইতে উপরে 
উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটিকে দেখিতে পাই না। চিন্তার 
বেলা ও চিন্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর, বা কর্মে পরিণত 
হইবার পর 'উহ| আমাদের অন্তবে আসে। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ 
করি যে, আমাদের চিন্তা--আমাদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। 
কিন্তু থাকিবে কি করিয়া? যদি সুন্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, 
চিন্তারূপে কর্মরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই যদি চিন্তাকে আঁরও সুক্মাবস্থায় 
তাহার মূলাবস্থায় ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে, যাহ! অবলম্বনে এই-সব 
হুম্মশক্তি ও সুন্ম কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা; অঙুসন্ধান করা, ধারণা কর! এবং 
পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমরা নিজেকে 
নিজের বশে আনিতে পারিব। আর নিজের মনকে যে বশে আনিতে পাঁরে, 
অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আসিবে নিশ্চিত। এইজন্যই সর্বকাঁলে 
পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা ধর্মের অনবরূপে গৃহীত হইয়াছে পবিত্র ও : 
নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন 
একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র |, একটি মৃংখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, 
তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় মৃত্তিকাই জানা হইয়া গিয়াছে। নিজের মন 
সন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয়াছে, সব মনের 
রহস্তই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে। ) 


মনের শক্তি ৪০৯ 


এখন স্বস্মাংশগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পাঁরিলে আমরা বহু শারীরিক 
দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; সেইরূপ সুক্্গতিগুলি আয়ত্তে 
আনিতে পারিলে আমরা বহু দুর্ভাবনার হাঁত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি ; 
এ-সব স্ুন্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাঁলাভ করিলে বহু বিফলত৷ 
এড়াইয়। চলা যাঁয়। এপর্যন্ত যাহ! বলা হইল, তাহা! ইহার উপযোগিতার 
কথা। তারপর আরও উচু কথ! আছে। 
এ এখন এমন একটি মতের কথা তুলিতেছি, যাহা লইয়া সম্প্রতি কৌন 
বিচার করিব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলিয়া যাইব । . কোন জাতি যে-সব অবস্থার 
ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, সেই জাতিকেই শৈশব 
অবস্থায় ভ্রুতগতিতে এসব অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয় ; যে-সব 
অবস্থা পার হইয়। আসিতে একট! জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন 
হইয়াছে, সে-সব পার হইতে শিশুটির প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক বছরের__ 
এইটুকু য| প্রভেদ। শিশুটি প্রথমে আদিম অসভ্য মাহ্ৃষেরই মতো থাকে 
_-সে পায়ের তলায় প্রজাপতি দলিয়া চলে। প্রথমীবস্থায় শিশুটি স্বজাতির 
পূর্বপুরুষেরই মতো । যত বড় হইতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া 
চলিতে চলিতে শেষে জাতির পরিণত অবস্থায় আসিয়া পৌছায় । তবে সে 
ইহা! খুব ক্ষিপ্রবেগে ও অল্পসময়ে করিয়া ফেলে। এখন সব মাহ্ষকে 
একটি জাতি বলিয়া ধর, অথবা সমগ্র প্রীণিজগৎকে-_মী্ুষ ও নিয়তর প্রাণি- 
গণকে-__একটি সমগ্র সত্তা বলিয়া ভাঁবো। এমন একটি লক্ষ্য আছে, যাঁহার 
দিকে এই জীব-সমা্ট অগ্রসর হইতেছে । এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা বলা যাক। এমন 
অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, ধাহাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ 
উন্নতির পূর্বাভাস স্থচিত হয়। সমগ্র মানবজাতি যতদিন না৷ পূর্ণতা লাভ 
করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়। বারে বারে জন্ম এবং 
" পুনর্জন্ম বরণ না করিয়া, তাহার! তাঁহাদের জীবনের স্বল্প কয়েক বছরের 
মধ্যেই যেন ক্ষিপ্রগতিতে সেই যুগ-যুগান্তর পার হইয়া যান। আর ইহাও 
আমাদের জানা আছে যে, আন্তরিকতা থাকিলে প্রগতির এই প্রণালীগুলিকে 
খুবই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। শুধু জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বস্তু ও আশ্রয় 
দিয়া কয়েকটি সংস্কৃতিহীন লোককে. যদি কোন দ্বীপে বাস করিবার জন্য 
ছাঁড়িয়া দেওয়! হয়, তাহা হইলেও তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর সভ্যতা 
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উদ্ভাবন করিতে থাকিবে । ইহাও আমাদের অজান! নয় যে, কিছু অতিরিক্ত 
সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। আমর! গাছপালার বৃদ্ধির 
সহায়ত! করি; করি না কি? প্ররুতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও গাছগুলি 
বাড়িয়া উঠিত, তবে দেরী হইত ; বিনা সাহায্যে যতদিনে বাড়িত, তদপেক্ষ। 
অল্প সময়ে বাঁড়িবার জন্য আমর! তাহাদিগকে সাহায্য করি। এ-কাঁজ আমর! 
সর্বদাই করিতেছি, আমর! রুত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া 
তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব ন! কেন? জাতি 
হিসাবে আমর! তাহা করিতে পাঁরি। অপর দেশে প্রচারক পাঁঠানে। হয় 
কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে 
পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে 
পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততর কোন সীমা কি নির্দেশ 
কর! যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাঁহা বলিতে 
পারে না। কোন মান্য এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, 
একথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার. 
গতিবেগ বাড়ায়! দিতে পারে । কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা, 
টানা যায় কি? ইহাতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, আজ হইতে 
হয়তে| লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোট। জাতিটি-ই যে ধরনের মানুষে ভরিয়া যাইবে, 
নেইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মান্য আজই অবতীর্ণ হইতে পারেন। যোগীর/' 
এই কথাই বলেন। তাহার! বলেন যে, বড় বড় অবতারপুরুষ ও আচার্ধেরা এই 
ধরনেরই মানুষ) তাহারা এই এক-জীবনেই পূর্ণতালাভ করিয়া ছিলেন। 
পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালেই আমর! এরূপ মানবের দর্শন পাইয়াছি। 
সম্প্রতি--এই দেদিনকার কথা-_এরূপ একজন মানব আপিয়াছিলেন, যিনি 
এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম 
সীমায় পৌছিয়াছিলেন। 

নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে 


মানেই উন্নত হওয়া । 


মনের শক্তি ৪১১. 


ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক; এবং যে বিজ্ঞানসহাঁয়ে মন ও 
তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ ৷ 
অর্থ ও অন্থান্ত জাগতিক বস্ত দীন করিয়া অপরকে সাহায্য করা, ব। 
দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে নির্বঞ্ছাটে চল। যায়, তাঁহা। শিক্ষা দেওয়া_এ-সব 
নিতান্তই তুচ্ছ আনুষদ্দিক কাঁধ মাত্র । 
" তরদের পর তরদ্বের আঘাতে সমুদ্ররক্ষে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান 
কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বাহপ্রক্ৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে 
অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট. করিয়া দেওয়াই এই 
বিজ্ঞানের উপযোগিতা । এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে 
ছাড়িয়া ন! দিয়! কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র 
জীবনের উর্ধে চলিয়া যাও । ইহাই তাঁহার মহাঁন্‌ উদ্দেশ্য । 

জ্ঞানে, শক্তিতে, সুখ-সমৃদ্ধিতে মান্য বাঁড়িয়াই চলিঘাছে।* জাতি 
হিসাবে আমর! ক্রমাগত উন্নত হইয়। চলিয়াছি। ইহা যে সত্য, ঞ্ব সত্য, 
তাহ! আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও কি তাহা সত্য? 
হা, কিছুটা তো বটেই । কিন্ত তবু এ প্রশ্ন আসে £ ইহার সীমা-নির্ধারণ হইবে 
কোথায়? আমার দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুট দূরে মাত্র প্রসারিত হয়। কিন্ত এমন 
লোক আমি দেখিয়ীছি__যে পাশের ঘরে কি ঘটিতেছে, চোখ বন্ধ করিয়াও 
তাহা দেখিতে পায়। তোমার যদি ইহা! বিশ্বাস না হয়, সে লোকটি হয়তো 
তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকেই এভাবে দেখিতে খিখাইয়। দিবে। যে-কোন 
লোককে ইহা! শিখাঁনো! যাঁয়। কেহ কেহ পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের 
মনে কি ঘটিতেছে, তাহ! জানিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে । এই-সব 
হাতে-হাতে দেখাইয়া দেওয়া যাঁয়। 

ইহ! যদি সত্য হয়, তবে আমর! সীমারেখ। টাঁনিব কোথায়? এই ঘরের 

' এককোণে বপিয়া অপরে কি চিত্ত করিতেছে, তাহ! যদি কহ জানিতে পারে, 

পাশের ঘরের লোকটির মনের খবরই বা সে পাইবে না কেন? যে-কোন 
জায়গায় লোকের চিন্তাই বা টের পাইবে না কেন? না পাইবার কোন কারণ 
আমরা দেখাইতে পারিব না। সাহস করিয়া বলিতে পারি না, ইহ! অমম্ভব ৷ 
আমরা শুধু বলিতে পারি, কিভাবে ইহ সম্ভব হয়_তাহা জানি না। এরূপ 
ঘটা অমম্তব-_এ-কথা বলিবার কোন অধিকার জড়বিজ্ঞানীদের নাই; তাহারা 


৪১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন] 


শুধু এইটুকু বলিতে পারেন, “আমরা জানি না৷? বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল তথ্য 
সংগ্রহ করা, সামান্ঠীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্বে উপনীত হওয়া এবং 
সত্য প্রকাশ করা-_এই পর্যন্ত । কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতে শুরু 
করিলে বিজ্ঞান গড়িয়৷ উঠিবে কিরূপে ? 

একজন মান্য কতখানি শক্তি অর্জন করিতে পারে, তাঁহার কোন সীমা 
নাই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে সে অনুরক্ত 
হইলে আর সব কিছু ভুলিয়৷ তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়! যাঁয়। ভারত 
যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা তোমরা জানে! । গণিতের আরম্ভ সেখানে । 
আজ পর্যন্ত তৌমরা সংস্কৃত গণনান্থযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্য| গণনা 
করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভাঁরতে। আর 
নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভাঁরতবাসীর। মাধ্যাকর্ষণের কথা 
জানিত। 

এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । ভারতের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল, যখন 
শুধু মানুষ ও মানুষের মন--এই একটি বিষয়ে ভারতের সমগ্র মনোযোগ 
আকষ্ট হইয়াছিল, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য-লাভের 
সহজতম উপায় মনে হওয়ায় এ-বিষয়ঁটি তাহাদের নিকট এত আকর্ষণীয় 
হইয়াছিল। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করিলে মনের অসাধ্য কিছুই নাই__এই 
বিষয়ে ভারতীয় মনে এতথানি দৃঢ়বিশ্বীস আগিয়াছিল যে, মনঃশক্তির 
গবেষণাই তাহার মহান্‌ লক্ষ্য হইয়া দীড়াইয়াছিল। তাহাদের নিকট 
সন্মোহন, যাদু ও এইজাতীয়, অন্ান্ত শক্তিগুলির কোনটিই অলৌকিক মনে 
হয় নাই। ইতিপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা 
দিতেন, তখন তেমনি যথানিয়মে এই বিজ্ঞানটিও শিখাইতে লাগিলেন । 
এবিষয়ে জাতির এত বেশী দৃঢ-প্রত্যয় আসিয়াঁছিল যে, তাহার ফলে জড়- 
বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শুধু এই একটি 
লক্ষ্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা বিবিধ পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলেন । 
কেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আলো লইয়া? বিভিন্ন বর্ণের আলোক 
কিভাবে শরীরে পরিবর্তন আনে, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তাহারা একটি বিশেষ বর্ণের বস্তু পরিধান করিতেন, একটি বিশেষ 
বর্ণের ভিতর বাঁস করিতেন, এবং বিশেষ বর্ণের খাদ্য গ্রহণ করিতেন। 


মনের শক্তি ৪১৩. 


এইরূপে কত রকমের পরীক্ষাই না চলিতে লাগিল । অপরে কান খুলিয়া রাখিয়া 
ও বন্ধ করিয়া, শব্দ লইয়া পরীক্ষ। চালাইতে লাগিলেন। তাছাড়া আরও 
অনেকে গন্ধ এবং অন্যান্য বিষয় লইয়াও পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। 

সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের সুক্মভাগগুলিতে 
গিয়া পৌছানো। তাহাদের মধ্যে অনেকে সত্যই অতি অদ্ভুত শক্তির 
পরিচয়ও দিয়াছেন। বাতাসের ভিতর ভাসিয়া থাকিবার জন্য, বাতাসের মধ্য 
দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন।. পাশ্চাত্যের 
একজন বড় পণ্ডিতের মুখে একটি গল্প শুনিয়াঁছিলাম, সেটি বলিতেছি।, 
সিংহলের গভর্নর স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখিয়া উহ! তাহাকে বলিয়াছিলেন। কতক- 


গুলি কাঠি আড়াআড়িভাবে একটি টুলের মতো! সাঁজাইয় ও টুলের উপর 


একটি বালিকাকে আসন করাইয়! বসাঁনে। হইল। বালিকাটি কিছুক্ষণ বসিয়া 
থাকিবার পর, যে-লোকটি খেলা দেখাইতেছিল সে একটি একটি করিয়া এই 
কাঠিগুলি সরাইয়া লইতে লাগিল সব কাঠিগুলি সরাইয়|। লইবার পর 
বালিকাটি শূন্যে ভাসিতে লাগিল। কিছু একটা গোপন কৌশল আছে 
ভাবিয়। গভর্নর তাহার তরবারি বাহির করিয়৷ বালিকাঁটির নীচের শুন্য স্থানে 
সজোরে চালাইয়| দিলেন। দেখিলেন, কিছুই নাই সেখানে । এখন ইহাকে 
কি বলিবে? কোনরূপ যাদু বা অলৌকিকত্ব ইহাতে ছিল না। এইটিই 
আশ্চর্য ব্যাপার। এ-জাতীয় ঘটনা অলীক, এমন কথা ভারতে কেহই 


'বলিবে না। হিন্দুদের কাছে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। শক্রর সঙ্গে লড়াই 


করিবার পূর্বে হিন্দুদের প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, “আরে, আমাদের 
কোন যোগী আপিয়া সকলকে হটাইয়। দিবে” এটি জাতির এক চরম 
বিশ্বাস । বাহুবল বা তরবারির বল আর কতটুকু? শক্তি তো সবই 
আত্মার। - 

ইহা সত্য হইলে ইহাতে মনের সব শক্তি নিয়োগ করিবার প্রলোভন খুবই 
বেশী হইবে। তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা! বড় রকমের সাফল্য 
অর্জন কর! যেমন খুব কঠিন, এ-ক্ষেত্রেও তাই; তাই বা বলি কেন, ইহা 
তাহার চেয়ে আরও বেশী কঠিন। তৰু বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা যে, 
এসব শক্তি অতি সহজেই অর্জন করা যায়। বিপুল সম্পদ গড়িয়! তুলিতে 
তোমার কত বছর লাগিয়াছে বলো দেখি? সে-কথা ভাবিয়া দেখ একবার 
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প্রথমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান ব! ইঞ্চিনিয়রিং বিদ্যায় পারদশিতা লাভ করিতেই 
তো বহু বছর গিয়াছে । তারপর তোমাকে বাকী জীবনটাই তে। পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে। 

তা-ছাঁড়া অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির অধিকাঁংশেরই বিষয়বন্ত গতিহীন, স্থির । 
চেয়ারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি, চেয়ারটি আমাদের সম্মুখ হইতে 
সরিয়া যাইবে না। কিন্তু এ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত মন, যাহা সদা চঞ্চল। 
যখনই পৰ্যবেক্ষণ করিতে যাও, দেখিবে উহ! হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মন 
এখন একটি ভাবে রহিয়াছে, পরমূহ্র্তে হয়তে৷ সে-ভাব পাণ্টাইয়! গেল; 
একটার পর,.একট। ভাবের এই পরিবর্তন সব সময় লাগিয়াই আছে। এই- 


সব পরিবর্তনের মধ্যেই উহার অস্থশীলন চীলাইতে হইকে, উহাকে বুঝিতে ' 


হইবে, ধরিতে হইবে এবং আয়ত্তে আনিতে হইবে । কাজেই কত বেশী 
কঠিন এ বিজ্ঞান! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন কার্যকরী প্রক্রিয়া তাহাদিগকে শিখাই না 


কেন? এতো আর তামাস! নয়! এই মঞ্চের উপর দীড়াইয়া আঁমি ; 


তোমাদের বক্তৃতা শুনাইতেছি ; বাড়ি ফিরিয়া দেখিলে-_ইহাঁতে ফল কিছু হয় 
নাই; আমিও কোন ফল দেখিতে পাইলাম না! তারপর তুমি বলিলে, ‘যত 
সব বাজে কথা! এ-রকম যে হয়, তাহার কারণ--তুমি এটিকে বাজে জিনিস- 
রূপেই চাহিয়াছিলে। এ বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্ত যেটুকু 
জানি, সেটুকু শিখিতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরিয়া খাঁটিতে হইয়াছে, 
আর তারপর যেটুকু শিথিয়াছি, ছয় বছর ধরিয়া লোকের কাছে তাহ! 
বলিয়| বেড়াইতেছি। ইহা শিথিতেই আমার ত্রিশ বছর লাগিয়াছে--কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর খাঁটিতে হইয়াছে। কখন কখন চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা খাটিয়াছি, কখন রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমাইয়াছি, 
কখন বা সাঁরারাতই পরিশ্রম করিয়াছি; কখন কখন এমন সব জায়গায় 
বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে; কখন বা 
গুহায় বাস করিতে হইয়াছে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখ । 
আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না; 


বহির্বাসের প্রাস্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি । 
পারি যে, এ-বিজ্ঞানটি সত্য, 


আর এ-সব সত্বেও 
আমি যেন এ-বিজ্ঞানের 


কিন্ত আমি ধারণা করিতে 
সৃবিশাল ও অত্যাশ্চর্য। 


মনের শক্তি 5১৫ 


এখন তোমাদের ভিতর কেহ যদি সত্য-সত্যই এ বিজ্ঞানের অনুশীলন 
করিতে চাও, তাহা হইলে জীবনের যে-কোন বিষয়কার্ধের জন্য যতখানি দৃঢ়- 
সঙ্কল্প লইয়া উহাতে লাগিয়া পড়া প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি বা তদপেক্ষা 
অধিক দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া এ-বিষয়েও অগ্রসর হইতে হইবে । 

বিষয়কর্মের জন্য কত মনোযোগই না দিতে হয়, আঁর কি কঠোর 
ভাবেই না উহা আমাদিগকে পরিচালিত করে! মাতা, পিতা, স্ত্রী বা সন্তান 
মরিয়া গেলেও বিষয়কর্ম বন্ধ থাকিতে পারে না! বুক যদি ফাটিয়াও যায়, 
তথাপি কর্মক্ষেত্রে আমাদের যাইতেই হুইবে, প্রতিটি ঘণ্টা দারুণ যন্ত্রণাময় 
বলিয়া বোধ হইলেও কাজ করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষয়কর্ম) আর 
আমরা ভাবি ইহা যুক্তিসঙ্গত, ইহ ন্যায়সঙ্গত 

যে-কোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম কর! প্রয়োজন হ্য় 
এই বিজ্ঞানের জন্য। বিষয়কর্মে অনেকেই সফলতা লাভ করিতে পারেন, 
কিন্ত ইহাতে সফল হন খুব কম লোক। কারণ-_যিনি ইহার অন্নশীলন 
করেন, তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। 
বিষয়কর্মের বেল! যেমন সকলেই প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করিতে না পাঁরিলেও 
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করেই, এই বিজ্ঞানের বেলাও ঠিক তাই; 
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আভাস পায়-ই, যাহার ফলে ইহার সত্যতাঁয় 
আস্থা আপে, এবং বিশ্বাস আসে যে, বহু লোক সত্য-সত্যই এ-বিজ্ঞানের 
‘অন্তর্গত সব কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

ইহাই হইল বিজ্ঞানটির মোটামুটি কথা। নিজের শক্তিতে এবং নিজের 
আলোকের উপর নির্ভর করিয়া এই বিজ্ঞান অন্য যে-কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে 
তাহাকে তুলন। করিয়া দেখিবার জন্য সগর্বে আমাদিগকে আহ্বান করে। 
প্রবঞ্চক, যাদুকর, শঠ--এ-সবও এক্ষেত্রে আছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা থাকে, 
তাহা অপেক্ষা বরং বেশী-ই আছে। কি কারণে? কারণ তে একই-_যে 

কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যাও তাহাতে তত বেশী। কিন্তু 

তাই বলিয়া কাজটি যে ভাল হইবে না, ইহা তো আর কোন যুক্তি নয়। 
আর একটি কথা আছে; সমস্ত যুক্তি-বিচাঁর মন দিয়া! শুম! বুদ্ধিবৃতির একটি 
ভাল ব্যায়াম হইতে পারে, মনোযোগ সহকারে অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনিলে 
বুদ্ধির পরিতৃপ্িও ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি তাহাঁরও পরের কথা 
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জানিতে চাঁও, তবে শুধু বক্তৃতা শুনিলে হইবে না। বক্তৃতায় ইহা শিখানো 
যাঁয় না, কারণ ইহা! জীবন-গঠনের কথা । আর জীবনই অপরের ভিতর 
জীবন সঞ্চার করিতে পাঁরে। তোমাদের ভিতর যদি কেহ ইহা শিখিতে 
সত্যই কৃতনিশ্চয় হইয়৷ থাকো, তাহা হইলে পরম আনন্দের সহিত আমি 
তাঁহাকে সাহায্য করিব। 


০০... 


আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি 
পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ, বিতর্কমূলক 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার এরূপ এক 
“আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচার্য বিষয় ছিল_ 
'আত্ম-বন্ত কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যোগ্য ?’- বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি এমন 
একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্যথণ্ডে সেই প্রথমই তিনি শ্রবণ করেন 
নাই প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন ঃ 


একটি প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মুমলমানধর্মাবলস্বিগণ 
স্বীজাতির কোন আত্মা আছে বলিয়! বিশ্বা করেন না__এইপ্রকাঁর যে 
উক্তি এখানে আমাদের নিকট করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত । আমি দুঃখের 
সহিত বলিতেছি যে, শ্রষ্ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহু দিনের এবং তাহার! 
এই ভ্রমটি ধরিয়া রাখিতে পছন্দ করেন বলিয়া! মনে হয়। মাহুষের প্রকৃতির 
ইহা একটি অদ্ভুত ধারা যে, সে যাহাদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদের 
সম্বন্ধে এমন কিছু প্রচার করিতে চায়, যাহা খুবই খারাঁপ। কথাপ্রসঙ্গে 
বলিয়া রাখি যে, আমি মুসলমান নই, কিন্তু উক্ত ধর্ম সম্বন্ধ অনুশীলন করিবার 
সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং আমি দেখিয়াছি, কোরানে এমন একটিও 
উক্তি নাই, যাহার অর্থ নারীর আত্মা নাই বস্তুতঃ কোরান বলে, নারীর 
আত্মা আঁছে। | 

আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় আজ আলোচিত হইল, সে-সম্পর্কে আমার 
_ এখানে বলিবার মতো বিশেষ কিছু নাই, কারণ প্রথমেই প্রশ্ন উঠে আত্মিক 
বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে কি না। আপনারা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে কি বুঝেন? প্রথমতঃ প্রত্যেক বিষয়কে জ্ঞাতা ও 
জ্ঞেয় এই উভয় দিক হইতে দেখা আবশ্তক । যে পদাৰ্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের 
সহিত আমরা খুবই পরিচিত, এবং আমর! যেগুলি খুবই পড়িয়াছি, ওঁ গুলির 
কথাই ধরা যাক। এগুলি সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য যে, এ ছুই বিদ্যার অতি 
সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষণও জগতের যে-কোন ব্যক্তি অন্ধাবন করিতে 


৩-২৭ 


৪১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পারে? একটি মূর্খ চাষাকে ধরিয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রদর্শন করুন; সে 
উহার কি বুঝিবে? কিছুই না। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ বুঝিবার মতো 
অবস্থায় উপনীত হইবার আগে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার পূর্বে 
সে এই-সব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহা এই ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড 
অন্থবিধা। যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ অর্থে ইহাই বুঝিতে হয় যে, কতগুলি 
তথ্যকে এমন সাধারণ স্তরে নামাইয়৷ আনা হইবে যে, এগুলি সকল মানুষের 
পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয় হইবে, এগুলির অনুভব বিশ্বজনীন হইবে, তাহা 
হইলে কোনও বিষয়ে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভব,_আঁমি ইহা 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের 
যত বিশ্ববিদ্যালয় এবং যত শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবই বৃথা হইত। যদি শুধু 
মাহ্ষজন্স গ্রহণ করিয়াছি বলিয়। বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ই আমরা বুঝিয়] 
ফেলি, তাহা হইলে আমরা! শিক্ষা গ্রহণ করি কেন? এত অধ্যয়ন-অনুশীলনই 
বা কেন? এ-সকলের তো কোন মূল্যই নাই। স্থতরাং আমরা বর্তমানে যে 
স্তরে আছি, জটিল বিষয়সমূহ সেখানে নামাইয়া আনাকেই যদি বিজ্ঞানসম্মত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বল! হয়, তবে এ-কথা শ্রবণমাত্র নিবিচারে বলা চলে যে, 
তাহা এক অদস্তব ব্যাপার। অতঃপর আমরা যে অর্থ ধরিতেছি, তাহাই 
নিল হওয়া উচিত। তাহা হইল এই যে, কতগুলি জটিলতর তত্ব প্রমাণের 
জন্ত অপর কতগুলি জটিল তত্বের অবতারণা আবশ্যক । এ জগতে কতগুলি 
অধিকতর জটিল, দুরূহ বিষয় আছে, যেগুলি আমর! অপেক্ষাকৃত অল্প 'জটিল 
ব্যয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং হয়তো এই উপায়ে উক্ত ব্যিয়সমূহের 
নিকটতর জ্ঞান লাভ করি; এইরূপে ক্রমে এগুলিকে আমাদের বর্তমান 
সাধারণ জ্ঞানের সুরে নামাইয়া আনা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল 
ও যত্বসাপেক্ষ এবং ইহার জন্যও বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণ 
শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন। স্থতরাং এ-সম্পর্কে আমি এইটুকুই বলিতে চাই যে, 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইতে হইলে শুধু যে বিষয়ের দিক হইতেই 
সম্পূর্ণ তথ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন আছে, তাহা নয় যাহার! এ প্রমাণ প্রত্যক্ষ 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দিক হুইতেও যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন । এই-সব 
শর্ত পূর্ণ হইলেই কোন ঘটনাবিশেষ সন্ধে আমাদের সম্মুখে যখন প্রমাণ 
বা অপ্ৰমাণ উপস্থাপিত হইবে, তখন আমরা হা বা না বলিতে পারিব। কিন্ত 
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তৎপূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অথবা যে-সকল ঘটনার বিবরণ 
ইতিহাসে পুঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রমাণ কর! অতি দুরূহ বলিয়াই 
মনে হয়। 


অতঃপর স্বপ্ন হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, এই জাতীয় ষে-সকল ব্যাখ্যা 
অতি অল্প চিন্তার ফলে প্রস্থত হইয়াছে, সেগুলির প্রসঙ্গে আঁগিতেছি। 
যাহার! এই-সকল ব্যাখ্যা অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন, 
তাহারা মনে করিবেন-_-এই ধরনের অভিমত কেবল অসার কল্পনামাত্র। ধর্ম 
স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত_এই মত যদিও অতি সহজভাবেই ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, 
তথাপি এইরূপ কল্পনা করার কোন হেতু আছে বলিয়! মনে হয় না। এরূপ 
হইলে অতি সহজেই অজ্ঞেয়বাদীর মত গ্রহণ করা চলিত, কিন্ত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 
এ-বিষয়টির অত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন কি আধুনিককালেও 
নিত্য নৃতন অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। এইগুলি সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল হইবে কেন, এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান 
হুইয়া আমিতেছে। অন্ধ বলে_সৃর্ধ নাই। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, সুর্য 
সত্যই নাই। বহু বৎসর পূর্বেই এই-সব ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান হইয়া 
গিয়াছে। কত কত জাতি সমগ্রভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিজেদ্দিগকে স্নায়ুর 
স্থন্মাতিসুক্ম কার্যকলাপ আবিষ্কারের উপযুক্ত যন্ত্র করিয়া তুলিবার সাধনায় 
নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাহাদের আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণাদি বহু যুগ পূর্বেই 
প্রকাশিত হইয়াছে, এ-সকল বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কত মহাবিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে এবং সে-সকল দেশে এমন অনেক নরনারী আজও বর্তমান 
আছেন, যাহার! এই ঘটনারাশির জীবন্ত প্রমাণ । অবশ্য আমি স্বীকার করি, 
এক্ষেত্রে প্রচুর ভণ্ডামি আছে এবং ইহার মধ্যে প্রতারণ। ও মিথা। অনেক 
পরিমাণে বর্তমান। কিন্ত এ-সব কোন্‌ ক্ষেত্রে নাই? যে-কোন একটি 
সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ই ধর! যাক না কেন; সন্দেহাতীত সত্য বলিয়। 
বৈজ্ঞানিকেরা কিংবা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন, এইপ্রকার তত্ব মাত্র 
দুই-তিনটিই আছে, অবশিষ্ট সবই শৃন্তগর্ভ কল্পনা । অজ্ঞেয়বাদী নিজের 
অবিশ্বাস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে চান, নিজের বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখুন না। দেখিবেন__তাহীর অর্ধেক 
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ভিভিমূলসহ ধপিয়া পড়িবে । আমর! অনুমান-কল্পনার উপর নির্ভর করিতে 
বাধ্য। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে সন্তষ্ট থাকিতে পারি না, 
মানবাত্মার ইহাই স্বাভাবিক প্রগতি। একদিকে অজ্দেয়বাঁদী, অপরদিকে 
কোন বিষয়ে জিজ্ঞান্থ অন্থসন্ধানী__এ উভয়বৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের নির্বাচন করিয়! লইতে হয়। 
এইজন্য আমাদের নিজ সীমার উর্ধ্বে যাওয়া প্রয়োজন, যাহা অজ্ঞাত 
বলিয়া প্রতিভাত ; তাহ। জানিবাঁর জন্য কঠিন প্রয়াস করিতে হইবে, এবং এ 
‘গ্রাম অপ্রতিহতভাঁবে চল] চাই । 

অতএব আমি_বক্তা অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়া এই মত 
উপস্থাপিত করিতেছি যে, প্রেতাত্মাদের নিকট হইতে শব্দ অবলম্বনে সাড়া . 
পাওয়া, কিংবা টেবিলে আঘাতের শব্দ শোন! প্রভৃতি যে-সব ঘটনাকে 
ছেলেখেলা বলে, অথবা অপরের চিন্তা জানিতে পার! প্রভৃতি যে-সব শক্তি 
আমি বালকদের মধ্যেও দেখিয়াছি, কেবল এই-সকল সামান্য সামান্য ব্যাপারই 
নয়, পরন্ত যে-সকল ঘটনাকে পূর্ববর্তী বক্তা উচ্চতর অলৌকিক অন্ত্টি 
বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন-__কিন্ত যাহাকে আমি মনেরই অতি-চেতন 
অভিজ্ঞতা বলিতে চাহিতেছি__সেই-সকলের অধিকাংশই হইতেছে প্রকৃত 
মনস্তাত্বিক গবেষণার প্রথম সোপান মাত্র । প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া 
দেখা উচিত-_মন সত্যই সেই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে কিনা। আমার 
ব্যাখ্যা অবশ্য উক্ত বক্তার ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইবে ;' তথাপি 
পরস্পরের ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ঠিক করিয়া লইলে হয়তে| আমরা উভয়েই 
একমত হইতে পারিব। আমাদের সন্মুখে যে ব্ৰহ্মাণ্ড বিদ্যমান, তাহা সম্পূ্ণ- 
রূপে মানবাঙগভূতির অন্ততূক্ত নয়। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পরেও সম্প্রতি যে 
প্রকার চেতন! আছে, তাহা থাকে কিনা-_এ প্রশ্নের উপর খুব বেশী কিছু নির্ভর 
করে না। সত্তার সহিত অনুভূতি যে সব সময় থাকিবেই__এমন কোন্‌ কথা 
নাই। আমার নিজের এবং আমাদের সকলেরই শরীর সম্পর্কে একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার খুব অল্প অংশেরই সম্বন্ধে আমরা সচেতন 
এবং ইহার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমরা অচেতন । তবু শরীরের অস্তিত্ব 
আছে। দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে যে, নিজ মস্তি সম্পর্কে কেহই 
সচেতন নয়। আমি আমার মস্তিফ কখনই দেখি নাই, এবং ইহার সম্পর্কে 
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আমি কোন সময়েই সচেতন নই। তথাপি আমি জানি, মস্তি আছে। 
অতএব এইরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা অনুভূতির জন্য লালায়িত ; বস্তুতঃ 
আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্বের জন্য আগ্রহান্বিত, যাহা এই স্থূল জড়বস্ত হইতে 
ভিন্ন এবং ইহা অতি সত্য যে, এই জ্ঞান আমরা এই জীবনেই লাভ করিতে 
পারি, এই জান ইতিপূর্বে অনেকেই লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার 
“সত্যত! ঠিক তেমনিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যেভাবে কোন বৈজ্ঞানিক 
বিষয় প্রতিপাঁদিত হইয়। থাকে । 
এ-সকল বিষয় আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। উপস্থিত সকলকে 
আমি আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়! দিতে চাঁই। এ-কথা মনে রাখা 
ভাল যে, আমর! প্রায়ই এসকল ব্যাপারে প্রতারিত হই। কোন 
ব্যক্তি হয়তো আমাদের সম্মুখে এমন একটি ব্যাপাঁরের প্রমাণ উপস্থিত 
করিলেন, যাহা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ, কিন্ত আমরা তাহা এই 
যুক্তি অবলম্বনে অস্বীকার করিলাম যে, আমরা উহ! সত্য বলিয়া অন্ধাবন 
করিতে পারিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত বিষয় সত্য নাও হইতে 
পারে, কিন্ত আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা সেই-সকল প্রমাণ 
অনুধাবন করিবার উপযুক্ত কি না এবং আমরা আমাদের দেহমনকে এঁ-সকল 
আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারের উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছি কি না, 
তাহা বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যাই। 


রাজবোগের লক্ষ্য 

ধর্মের ধ্যান-ধারণার দিকটিই যোগের লক্ষ্য, নৈতিক দিকটি নয়, যদিও 
কার্ধকালে নীতিবিষয়ক আলোচনা কিছুটা আমিয়াই পড়ে। ভগবানের বাণী 
বলিয়। যাঁহা পরিচিত, শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত ন! হইয়া জগতের নরনাঁরীর মন 
সত্য সন্ধে আরও অধিক অন্ুসন্ধানপরায়ণ হয়। তাহারা নিজে কিছু সত্য 
উপলদ্ধি করতে চাঁয়। ধর্মের বাস্তবতা নির্ভর করে একমাত্র উপলব্ধির উপর। 
মনের অতিচেতন ভূমি হইতেই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সত্য আহরণ করিতে 
হয়। বিশেষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়। যাহার! দাবি করেন, 
তাঁহার। যে ভূমিতে উঠিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে আমাদেরও উঠিতে হইবে ; 


সেখানে উঠিয়া আমরা যদি একই ধরনের অনুভূতি লাভ করি, তাহ! হইলেই 
আমাদের কাছে সেগুলি সত্য হয়| দাড়াইল। অপরে যাহ! কিছু প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, সবই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি; যাহা একবার ঘটিয়াছে, 
পুনর্বার তাহা ঘটিতে পারে; ঘটিতে পারে নয়, একই পরিবেশে আবার তাহ! 
ঘটিতে বাধ্য। এই অতিচেতন অবস্থায় কিভাবে পৌছাইতে হয়, রাজযোগ 
তাহা শিক্ষা দেয়। সব বড় বড় ধর্মই কোন না কোন ভাবে এই অতিচেতন 
অবস্থাকে স্বীকার করে; কিন্তু ভারতে ধর্মের এই দিকটির উপর বিশেষ 
মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় কয়েকটি বাহ্‌ প্রক্রিয়া এ অবস্থ।- 
লাভের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে; কিন্ত শুধু এই ধরনের বাহ প্রক্রিয়। 
বলবে কখনও বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। নিট আমন, নির্দিষ্ট 
প্রণালীতে শ্বাস-ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শান্ত ও একাগ্র হয়; কিন্ত 
এগুলির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং ভগবান্‌-লাভের বা সত্যোপলন্ধির 
জন্য তীব্ৰ আকাজ্কা থাকা চাই-ই। স্থির হইয়া বসিয়া একটি ভাবের উপর 
মম নিবিষ্ট করিবার ও মনকে সেখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্ট। করিতে গেলেই 
অধিকাংশ লোক অস্থভব করিবে যে, উহাতে সফল হইবার জন্য বাহিরের 
কিছু সহায়তার প্রয়োজন আছে। মনকে ধীরে ধীরে এবং যথানিয়মে বশে 
আনিতে হয়। ধীর, নিরবচ্ছিন্ন এবং অধ্যবসায়যুক্ত সাধনসহ।য়ে ইচ্ছাশক্তিকে 
পরিপুষ্ট করিতে হয়। ইহা ছেলেখেলা নয়, একদিন চেষ্টা করিয়া পরদিন 
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খু ছাড়িয়া দিবার মতো খেয়ালও নয়। সারা জীবনের কাঁজ এটি; আর যে 
| লক্ষ্য-লাভের জন্য এ প্রচেষ্টা, তাহা পাইবার জন্য যত মূল্যই আমাদিগকে 
] দিতে হউক ন| কেন, দে মুল্য উহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; কারণ আমাদের লক্ষ্য 

হইল ভগবংসত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্বাস্ভূতি। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, 
| এবং এ লক্ষ্যে আমরা পৌছিতে পারি--এ বোধ থাকিলে তাহা লাভের ! 
‘জন্য কোন মূল্যকেই আর অত্যধিক বলিয়া মনে হইতে পারে না। 


একাগ্রতা 
১৯** খৃঃ ১৬ই মার্চ স্তান্ক্রান্সিস্কো শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিগিকার ও 
অনুলেখিকা আইডা . আননেল যেখানে স্বামীজীর কথা ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি 
বিন্দুচিহ্ *'' দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার শব্দ-বা বাক্যগুলি স্বামীভীর নিজের নয়, 
ভাব-পরিশ্ম.টনের জন্য অনুলেখিকা কর্তৃক নিবন্ধ । মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্ত কেন্রের 
মুখপত্র ‘Vedanta and the West’ পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। 


বহির্জগতের,অথবা। অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা! একটি মাত্র উপায়ে 
লাভ করি_উহা! মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সম্ভবপর 
হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমর। মন একাগ্র করিতে ন! পারি। জ্যোভিবিদ্‌ 
দুরবীক্ষণ-যন্ত্ের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন,*"*এইরূপ অন্তান্ত ক্ষেত্রেও । মনের 
রহস্ত জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়া 
উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এই জগতে এক মনের সঙ্গে 
অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তাঁরতম্যেই। দুইজনের মধ্যে যাহার 
একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ । 

অতীত ও বর্তমান সকল মহা পুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকেই ‘প্ৰতিভাশালী’ বলা হইয়া 
থাকে। যোগশাস্ত্ের মতে দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকিলে আমর! সকলেই প্রতিভাবান্‌ 
হইতে পারি। কেহ কেহ "হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়। এই 
পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু ভ্রুতগতিতেই 
সম্পন্ন করেন। ইহা আমরা সকলেই করিতে পারি। ওঁ শক্তি সকলের 
মধ্যেই রহিয়াছে। মনকে জানিবার জন্য উহাকে কিভাবে একাগ্র কর! যায়, 
তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্তু । যোগিগণ মনঃসংযমের যে-সকল নিয়ম 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ রাত্রে এগুলির কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি । 

অবন্ত--মনের একাগ্রত| নানাভাবে আসিয়া থাকে। ইন্দ্িয়সমূহের 
মাধ্যমে একাগ্রতা আসিতে পারে। হমধুর সঙ্দীতশ্রবণে কাহারও কাহারও 
মন শান্ত হইয়া যায়; কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন সুন্দর দৃশ্য 
দেখিয়া ।...এরূপ লোকও আছে, যাহারা তীক্ষ লোহার কাটার আসনে শুইয়া 
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বা ধারাল হুড়িগুলির উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়। থাকে । এগুলি 
সাধারণ নিয়ম নয়, এই প্রণালী খুবই অবৈজ্ঞানিক। মনকে ধীরে ধীরে 
নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞান-সম্মত উপায় । 

কেহ উ্ধ্ববাহু হুইয়া মন একমুখী করে। শারীরিক কেশই তাহাকে 
স্ৃপ্সিত একাগ্রতা লাভ করাইতেছে। কিন্তু এসবই অন্বাভাবিক। ভিন্ন 
ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এ-সম্বন্ধে কতক গুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডি সুষ্টি করিয়াছে, উহ! 
অতিক্রম করিয়। মনের অতিচেতন অবস্থায় পৌছাঁনোই আমাদের লক্ষ্য । 
চিত্তগুদ্ধির সহায়ক বলিয়াই যোগীর নিকট নীতিশীস্ত্রের মুল্য । মন যত 
পবিত্র হইবে, উহ| সংযত করাঁও তত সহজ হুইবে। মনে যে-কোন চিন্তা 
উঠক না কেন, মন উহ ধারণ বা গ্রহণ করিয়। বাহিরের কর্মে রূপাঁয়িত করে। 
যে-মন যত স্থূল, উহাকে বশ করা ততই কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক 
চরিত্র কলুষিত হুইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন 
কর! কখনও সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো সে কিছু মনঃসংষম করিতে 
পাঁরিল, কিছু সফলতাঁও আসিতে পারে, হয়তে। বা একটু দুরশ্রবণশক্তি লাভ 
হইল-*.কিন্ত এই শক্কিগুলিও তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে । মুশকিল 
এই যে, অনেক ক্ষেত্রে যে-সকল অসাধারণ শক্তি তাঁহার আয়ত্তে আঁমিয়াঁছিল, 
অন্থুন্ধান করিলে দেখা যায়, এগুলি কোন নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা- 
প্রণালীর. মাঁধামে অজিত হয় নাই। যাহারা যাঁছুবলে সর্প বশীভূত করে, 
তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই ।-.*কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ 
করিয়া থাকে তো সে পরিণামে এ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনষ্ট হইবে। 
ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে। 
তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রন্ত হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে 
আবার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মহত্যা করে। 

মন:সংযমের অন্ুশীলন__বিজ্ঞানদম্মত, ধীর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাঁপদ ভাবে শিক্ষা 
করা উচিত। প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরাঁয়ণ হওয়া । এইরূপ ব্যক্তি দেবতাদের 
নামাইয়া আনিতে চাঁন, এবং দেবতীরাঁও মর্ত্যধামে নামিয়া আসিয়া তাঁহার 
নিকটপনিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের মনস্তত্ব ও দর্শনের সারকথা 
হইল সম্পূর্ণভাবে হ্থনীতিপরায়ণ হওয়|।। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি__ইহাঁর 
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অর্থ কি? কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা, ও কঠোরতা 
এইগুলি একান্ত আবশ্যক । একবার ভাবিয়া দেখ-_কাহারও মধ্যে যদি এই- 
সব গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয় তে| ইহা অপেক্ষ। আর অধিক কি চাই,বলো দেখি? 
যদি কেহ কোন জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাবশূন্য হন-.-( তাঁহার সমক্ষে) 
প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ করিবে। ঘোগমার্গের আচার্ধগণ স্ৃকঠিন নিয়মাবলী 
সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন ।...( সেগুলি পালন না করিলে কেহই যোগী হইতে 
পারিবে না,) যেমন দানশীল না হইলে কেহ দাতা আখ্য। লাভ করিতে 
পারে না।... Xl 

তোমরা বিশ্বাস করিবে কি-_আমি এমন একজন যোগী পুরুষ? 
দেখিয়াছি, যিনি ছিলেন গুহাঁবাসী, এবং সেই গুহাতে বিষধর সর্প ও ভেক 
তাঁহার সঙ্গেই একত্র বাম করিত? তিনি কখন কখন দিনের পর দিন মাসের 
পর মাস উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। সর্বদাই চুপচাপ 
থাকিতেন। একদিন একটা চোর আসিল "--সে তাহার আশ্রমে চুরি 
করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি-কর1 জিনিসের 
পোটলাটি ফেলিয়! পলাইল। সাধু পোটলাটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে 
অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়! তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার 
পাপ্রান্তে পোটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে অশ্রপূর্ণলোচনে তাহার অনিচ্ছা- 
কত ব্যাঘাতের জনয ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি কাতরভাবে জিনিসগুলি 
লইবার জন্য গীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘এগুলি 
আমার নয়, তোমার ।, 

আমার বৃদ্ধ আচার্ধদেব বলিতেন, “ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে 
জোটে? এরূপ লোক এখনও আছেন। তাহাদের কথ! বলার প্রয়োজন 
হয় না।""'যখন মান্য অন্তরের অস্তস্থলে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও 
স্বণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই (তাহার সন্মুখে ) হিংসাদ্বেষ 
পরিত্যাগ করে। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। মানুষের সহিত 
আচরণের জন্য এগুলি আবশ্তক.।-"*সকলকেই ভালবাপিতে হইবে |". 
অপরের দৌধক্রট দেখিয়া বেড়ানো তে! আমাদের কাঁজ নয়। উহাতে 
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কোন উপকার হয় না। এমনকি, এগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন ন! 
করি। সব চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য 
আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য । 

হয়তো মিস অমুক আসিয়া এখানে হাজির ; বলিলেন, 'আঁমি যোগদাধনা 
ক'রব।” বিশবার তিনি নিজের অভিপ্রায়ের কথা অপরের কাঁছে বলিয়া 
বেড়াইলেন। হয়তো ৫০ দিন ধ্যান অভ্যাস করিলেন। পরে বলিলেন, 
এই ধর্মে কিছুই নেই ; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই ৷” 

(ধর্মজীবনের ) ভিত্তিই সেখানে নাই। ধামিক হইতে হইলে এই পূণ 
নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্যক )। ইহাই কঠিন কথা।-.. 

আমাদের দেশে নিরামিষতোজী সম্প্রদীয়মূহ আছে। ইহার প্রত্যুষে 
পিপীলিকাঁর জন্য সেরের পর দের চিনি মাটিতে ছড়াইয়! দেয়। একটি গল্প 
শোন! যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিপড়াঁদের চিনি 
দিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া পিপড়াগুলি মাঁড়াইয়া ফেলে। 
হতভাগা, তুই প্রীণিহত্য। করলি! বলিয়া প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে এমন 
এক ঘুষি মারে যে, লোকটি পঞ্চত্প্রাপ্ত হইল। 

বাহ পবিত্রতা অত্যন্ত সহজসাধ্য, এবং সাঁরা জগৎ (উহার ) দিকেই 
ছুটিয়া চলিতেছে । কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যদি নৈতিকতার পরিমাঁপক 
হয়, তবে যে-কোন মূর্খই তো! তাহা পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মন 
লইয়াই যখন সংগ্রাম, তখন উহা! কঠিন ব্যাঁপার। শুধু বাহিরের কৃত্রিম জিনিস 
লইয়া যাহার! থাকে, তাহার! নিজে নিজেই এত ধামিক বনিয়া উঠে! মনে 
পড়ে, ছেলেবেলায় যীশুখরীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। ( একবার 
বাইবেলে বিবাহভোজের বিষয়টি পড়ি ।) অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে 
থাকি, ‘অহো, তিনি মদ ও মাংস খেয়েছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধু 
পুরুষ হ'তে পারেন না !? 

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সব সময়েই যেন আমাদের নজর 
এড়াইয়া যাঁয়। সামান্য বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূর্খেরাও 
তো উহা দেখিতে পারে। কিন্তু অশন-বসনের বাহিরে দৃষ্টি যায় কয়জনের ? 
হৃদয়ের শিক্ষাই আমাদের কাম্য ।:--ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখন কখন 
দিনে বিশ-বার জাঁন করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র 
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মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্যন্ত তাঁহার! কুষ্ঠিত হয়। 
"স্থল ব্যাপার, বাহ আচার মাত্র! (শুধু স্গান করিয়াই যদি পবিত্র হওয়া 
যাইত) তবে তো মত্শ্তকুলই সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী । 

স্থান, পোশাক, খান্তবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য তখনই, যখন এগুলি 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক হয়।...আধ্যাগ্মিকতাঁর স্থান প্রথমে, এগুলি 
সহায়কমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যদি না থাকে, তবে যতই ঘাসপাতা 
খাওয়া যাক না কেন, কোনই কল্যাণ নাই । ঠিকমত বুঝিলে এগুলি জীবনে 
অগ্রগতির পথে সাহায্য করে, নচেৎ উন্নতির পরিপন্থী হয়। 

এজন্থই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়|। বলিতেছি। প্রথমতঃ সকল ধর্মেই 
অজ্ঞলোকদের হাতে পড়িয়া সবকিছুরই অবনতি হয়। বোতলে কর্পূর ছিল, 
সমস্তটাই উবিয়। গেল_-এখন শূন্য বৌতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি। 

আর একটি কথা।...( আধ্যাত্মিকতার ) লেশমাত্রও থাকে না, যখন 
লোকে বলিতে আরম্ভ করে, “আমারটাই ভাল, তোমার যা কিছু সবই মন্দ ৷” 
মতবাদ ও বাহিরের অহুষ্ঠানগুলি লইয়াই বিবাদ, আত্মায় বা শাশ্বত সত্যে 
কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বৎসরের পর বংসর ধরিয়া গৌরবময় 
ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয়া গেল। 
""'(খীষ্ধধৰ্মেও এইরূপ ।) তারপর যখন কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে 
এবং তাহার স্বরূপ জানিতে চায় না, তখন কলহের সৃত্রপাত হয়_এক ঈশ্বরে 
তিনটি ভাব, না৷ ত্রিত্বভাবে এক ঈশ্বর! স্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌছিয়া 
আমাদিগকে জানিতে হইবে--তিনি ‘একে তিন, না তিনে এক”। 


এই প্রসন্গের পর এখন আমনের কথা। মনঃসংযোগের চেষ্টায় কোন 
একটি আমনের প্রয়োজন । ' যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন, তাঁহার 
পক্ষে উহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড সরল ও সহজভাবে রাখাই নিয়ম। 
মেরুদণ্ড শরীরের ভার বহিবার জন্য নয় le 
মে আসনে মেরুদণ্ডকে শরীরে 
যায়, সে-আসনেই বসো। 

ইহার পর (প্রাণায়ামের )-শ্বাসপ্ীস্বাসের ব্যায়াম। ইহার উপর খুব 
জোর দেওয়া হইয়াছে ।...ফাহ! বলিতেছি, তাহা ভারতের কোন সম্প্রদীয়- 


একাগ্রতা ৪২৯ 


বিশেষ হইতে সংগৃহীত একট। শিক্ষা নয়। ইহা সর্বজনীন সত্য। যেমন 
এই দেশে তোমরা ছেলেমেয়েদের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রার্থনা শিক্ষা দাঁও, 
(ভারতবর্ষে) বাঁলকবাঁলিকাঁদের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা 
হয়: 
টু দু-একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্দের কোন মতবাদ ভারতের শিশুদিগের 
উপর চাপাইয়! দেওয়া হয় না। পরে তাহার! নিজেরাই তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়া! 
এমন কাহারও অন্বেষণ করে, যাহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে 
পারা যায়। অনেকের কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথ- 
প্রদর্শকের সন্ধান পাইয়া বলে, ‘ইনিই আমার গুরু! তখন তাঁহার নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করে। আমি যদি বিবাহিত হই, আমার স্ত্রী অন্য একজনকে 
গুরু গ্রহণ করিতে পারে, আমার পুত্র অন্য কাঁহাকেও গুরু করিতে পারে, 
এবং দীক্ষীর কথা কেবল আমার এবং আমার গুরুর মধ্যেই সর্বদা গুপ্ত থাকে। 
স্বীর সাঁধনপ্রণালী স্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। স্বামী তাহার স্ত্রীর 
সাঁধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেন-না ইহা সুবিদিত যে, 
নিজের সাধনপ্রণীলী কেহ কখনও বলিবে না। ইহা যে-কোন গুরু ও শিস্কের 
জান! আছে,-"*অনেক সময় ‘দেখ! যায়, যাহা একজনের নিকট হাস্তাস্পদ, 
তাঁহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষীপ্রদ ।...প্রত্যেকেই নিজের বোঝা 
বহিতেছে ; যাহার মনটি যেভাবে গঠিত, সেইভাঁবেই তাহাকে সাহায্য 
করিতে হইবে। সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন 
কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যেগুলি সকল আচার্যই উপদেশ দিয়া 
থাকেন । প্রাণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল ভারতীয় উপাঁপন- 
প্রণালী । 

গঙ্গার তীরে আমর! দেখিতে পাইব_কত নরনাঁরী ও বাঁলক-বাঁলিকা 
প্রাণায়াম ও পরে ধ্যান (অভ্যাস ) করিতেছে । অবশ্য ইহা ছাড়া তাঁহাদের 
সাংসারিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাহার! 
প্রাণায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু যাহার! ইহাঁকেই জীবনের প্রধান 
অন্শীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! নান! প্রণালী অভ্যাস করে। 
চুরাশি প্রকার পৃথক্‌ পৃথক আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর 
নির্দেশে চলে, তাহার! শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। 


৪৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইহার পরেই আনে “ধারণা” ( একাগ্রতা )।-..মনকে দেহের কতকগুলি 
স্থানবিশেষে বরিয়। রাখার নাম ধারণ1। 
হিন্দু বালক-বাঁলিকা-.-দীক্ষা। গ্রহণ করে। সে গুরুর নিকট হইতে একটি 
মন্ত্রপায়। ইহাকে বীন্রমগ্্র বলে। গুরু এই মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার 
নিজের গুরুর নিকট হইতে। এইভাবে মন্ত্গুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্ের মধ্যে 
চলিয়া আসিতেছে । ‘গু এইরূপ একটি বীভমন্ত্। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ 
আছে। এই অর্থ গোপনে রাখা হয়, লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করেন না। 
গুরুর কাছে কানে শুনিয়! মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া 
শিষ্য উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিতে থাকে। 
আমার জীবনের এক সময়ে আমিও এভাবে উপাঁদনা করিয়াছি। 
বর্ষাকালে একটানা চার মাপ বরিয়। প্রত্যষে গাত্রোখানের পর গঞ্গাক্সান ও 
আর্দ্র বন্তে সুধাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্য ভাত বা 
অন্য কিছু। বর্ষাকালে এইরূপ চাতুৰ্ম৷স্ত। 
মানুষের সামর্থ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই নাই-_ভারতীয় মনের 
ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাজ্ষা থাকে, তবে তাহাকে 
কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যাঁয়। . ভারতে কিন্ত এমন লোকও 
আছে, যে বিশ্বাদ করে-_মন্ত্রণক্তির দ্বার! অর্থলাভ সম্ভব। তাই সেখানে দেখ! 


যাইবে যে, ধনাঁকাজ্জী হয়তো বৃক্ষতলে বসিয়! মন্ত্রের মাধ্যমে ধন কামনা 


করিতেছে। (চিন্তার) শক্তিতে সব কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য । 
এখানে তোমরা যে ধন উপার্জন কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার । 
তোমরা ধনোপার্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর। 

কতগুলি সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে বলা হয় হঠযোগী।---তাহারা 
বলেন মৃত্যুর হাত হইতে শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ।-*"তাহাদের 
সমস্ত সাধন শরীর-সন্বন্ধীয়। দ্বাদশ বংসরের সাধন! সেইজন্য অল্প বয়স 
হইতে আরম্ভ ন! করিলে ইহা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।--- 
হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদুত প্রথার প্রচলন আছে; হঠযোগী যখন প্রথম 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে একাকী ঠিক চল্লিশ দিন 
আসিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়া গুলি একে একে যথারীতি অভ্যাস করিতে হয় 
এবং শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয় লইতে হয়|... 


একাগ্রতা ৪৩১ 


কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বীচিয়া' আছে বলিয়া দাবি করে। 
সকলেই আমাকে বলিয়াছে যে, তাহাদের পিতামহেরাঁও এই লোকটিকে 
দেখিয়াঁছিল।-..তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কুড়ি মাইল করিয়া বেড়াঁন। ইহাকে 
ভ্রমণ না বলিয়া দৌড়ানো বলাই ভাঁল। তাঁরপর কোন জলাশয়ে গিয়া 
আপাদমস্তক কাঁদা মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার জলে ডুব দেন, আবার 
কাদা মাখেন।-.*এই-সবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া আমার মনে 
হয় না। (লোকে বলে সাঁপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে ।) সম্ভবতঃ 
লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমি ১৪ বংসর ভারত ভ্রমণ করিয়াছি এবং 
যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই প্রত্যেকে তাঁহার কথা জানে দেখিয়াছি। 
লোকটি সারা জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছে।...(হঠযোগী ) ৮০ ইঞ্চি 
লম্বা রবাঁর গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পাঁরে। 
হঠযোগীকে দৈনিক চার বার শরীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ 
ধুইতে হয়। 

প্রাচীরগুলিও তো সহ সহজ বংসর অটুট থাকিতে পারে ।-..তাহাতে 
হয়ই বা কি? এত দীৰ্ঘায়ু হওয়ার কামনা আমার নাই। “এক দিনের 
বিপর্যয়রাঁশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!’ সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও 
দৌক্রটিতে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট । 

অন্যান্য সম্প্রদায় আছে." | তাঁহার! তোমাদিগকে সঞ্জীবনী স্থর। 
একফোটা দেয় এবং উহ। খাঁইয়! তোমাদের যৌবন অন্ধুধ থাকে ।...কত 
যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে--সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মাস 
লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দিকে ( জড়-জগতের মধ্যেই )। 
প্রতিদিন এক-একটি নৃতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি... | 

এ-সকল সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস মন । মনকে বশীভূত করাই তাহাদের 
উদ্দেশ্য । মন একাগ্র করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। 
তাঁহার! বলেন, দেহের ভিতর মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে বা সাযুকেন্্রগুলিতে 
মন স্থির রাখিতে পারিলে যোগী দেহের উপর আধিপত্য লাভ করিতে 
পারেন। যোগীর পক্ষে শান্তিলাভের প্রধান বিদ্ব ও উচ্চতম আদর্শের 
পরিপন্থী হইল এই দেহ। সেইজন্য তিনি চাঁন দেহকে বশীভূত করিতে এবং 
ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে। 


৪৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন) 


এইবার ধ্যানের কথা ৷ ধ্যাঁনই সর্বোচ্চ অবস্থা ।-:-যখন (মনে ) সংশয় 
থাকে, তখন উহার অবস্থা উন্নত নয়। ধ্যাঁনই মনের উচ্চ অবস্থা । উন্নত মন 
বিষয়পমূহ দেখে বটে, কিন্ত কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়| ফেলে না। 
যতক্ষণ আমার দুঃখের অন্ভূতি আছে, ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে 
তাঁদীত্ম্যবৌধ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সখ বা আনন্দ বোধ করি, আমি 
দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছি। কিন্তু সুখ দুঃখ দুই-ই যখন সমভাবে 
দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তখনই হয় উচ্চ অবস্থা |-*ধ্যানমীত্রই সাক্ষাৎ 
অতিচেতন-বোধ। পূর্ণ মন:সংঘমে জীবাত্মা স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে 
যথার্থই মুক্ত হইয়| নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন জীবাত্মা যাহা চায়, 
তাহাই পায়। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানে পূর্ব হইতেই আছে। জীবাত্মা 
শক্তিহীন জড়ের সহিত নিজেকে মিশাইয়! ফেলিয়! কাদিয়। মরে, হায় হায় 
করে। নশ্বর বস্তুসমূহের সহিত জীবাত্মা নিজেকে মিশাইয়া ফেলে ।...কিন্ত 
যদি সেই মুক্ত আত্মা কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে চান, তবে তাহা পাইবেন। 
পক্ষান্তরে যদি তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে না চাঁন, তাহা হইলে উহা পাইবেন 
না। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরই হইয়| যান। এইরূপ মুক্ত 


পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁহার আর জন্মমৃত্যু নাই। তিনি 
চিরমুক্ত। 


একাগ্রতা ও শ্বাস-্রিয়া 


মন একাগ্র করিবার ক্ষমতার তাঁরতম্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান , 
পার্থক্য। যে-কোন কাজে সাফল্যের মূলে আছে এই একাগ্রতা । 
একাগ্রতার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে । ইহার ফল 
প্রতিদিনই আমাদের চোঁখে পড়ে। সঙ্গীত, কলাবিছ্য| প্রভৃতিতে আমাদের ' 
যে উচ্চার্দের কৃতিত্ব, তাহা এই একাগ্রতা-প্রস্থত। একাগ্রতার ক্ষমতা 
পশুদের একরকম নাই বলিলেই চলে। যাহার! পশুদের শিক্ষা দিয়া থাকেন, 
তাহাদিগকে এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পশুকে যাহ। শিখানো 
হয়, তাহা সে ক্রমাগত ভুলিয়া যায়; কোন বিষয়ে একসব্দে অধিকক্ষণ 
মন দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। পশুর সঙ্গে মাহুষের পার্থক্য এখানেই-_-মন 
একাগ্র করার ক্ষমতা পশুর চেয়ে মী্গষের অনেক বেশী। মানুষে মাহুষে 
পার্থক্যের কারণও আবার এই একাগ্রতার তারতম্য । সর্বনিয় স্তরের মানুষের 
সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে একা গ্রতাঁর মাত্রার 
বিভিন্নতাই এই পার্থক্য স্থা্টি করিয়াছে। পার্থক্য শুধু এইখানেই । 

সকলেরই মন সময়ে সময়ে একাগ্র হইয়! যাঁয়। যাহা আমাদের প্রিয়, 
তাহারই উপর আমরা সকলে মনোনিবেশ করি; আবার যে বিষয়ে মনোনিবেশ 
করি, তাহাই প্রিয় হইয়া উঠে। এমন মা কি কেহ আছেন, নিজের 
ছেলের অতিসাধারণ মুখখানিও যিনি ভালবাসেন না? মায়ের কাছে সেই 
মুখখানিই জগতের সুন্দরতম মুখ। মন সেখানে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই 
মুখখানি তাহার প্রিয় হইয়াছে । সকলেই যদি ঠিক সেই মুখখানি উপর 
মন বসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার উপর সকলেরই ভালবাঁদ। জন্সিত ; 
সকলেই ভাবিত, এমন অন্দর মুখ আর হয় না। যাহা ভালবাসি, তাহারই 
উপর আমরা মনোনিবেশ করি। স্থুললিত সঙ্গীত শ্রবণকাঁলে আমাদের মন 

' সেই সঙ্গীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন লরাইয়৷ লইতে 
পারি না। উচ্চাব্ের সঙ্গীত বলিয়া যাহা৷ পরিচিত, তাহাতে যাহাঁদের মন 
একাগ্ হয়, সাধারণ পর্যীয়ের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না। ইহার 
বিপরাতটিও সত্য । ক্রত-লয়ের সঙ্গীত শ্রবণমাত্র মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। 

৩-২৮ নর 


তি স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ছেলের! হালক! সঙ্গীত পছন্দ করে, কারণ তাহাতে লয়ের ক্রুততা মনকে 
বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইবার কোন অবকাশই দেয় না। উজ্চা্দের সঙ্গীত 
জটিলতর, এবং তাহা অনুধাবন করিতে হইলে অধিকতর মানসিক একাগ্রতাঁর 
, প্রয়োজন ১ সেইজন্যই সাধারণ সঙ্গীত যাহার! ভালবাসে, উচ্চার্দের সঙ্গীত 
তাঁহাদের ভাল লাগে না। 

. এই ধরনের একা গ্রতার সব চেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, মন আমাঁদের 
আয়ত্তে থাকে না, বরং মনই আমাদের চালিত করে। যেন সম্পূর্ণ বাহিরের 
কোন বস্তু আমাদের মনটিকে টানিয়া লইয়া যতক্ষণ খুশি নিজের কাছে ধরিয়। 
রাখে। জ্মধুর সঙ্গীত শরবণকালে অথবা মনোরম চিত্রদর্শনকাঁলে আমাদের মন 
উহাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়! যায় ; মনকে আমরা সেখান হইতে তুলিয়া আনিতে 
পরি না। 

আমি যখন তোমাদের মনোমত কোন বিষয়ে ভাল বক্তৃতা দিই, তখন 
আমার কথার তোমাদের মন একাগ্র হয়। তোমাদের নিকট হইতে 
তোমাদের মনকে কাড়িয়া আনিয়া আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
উহাকে এ প্রসদ্দের মধ্যে ধরিয়! রাখি। এভাবে আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও 
বহু বিষয়ে মন আকুষ্ট হইয়া একাগ্র হয়। আমর] তাহাতে বাঁধা দিতে 
পারি না। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চেষ্টা করিয়া এই একাগ্রত। বাড়াইয়৷ তোলা ও 
ইচ্ছামত তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি না। ষোগীরা বলেন, হাঁ, তাহা 
সম্ভব ; তাহারা বলেন, আমরা মনকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারি। . নৈতিক 
দিক হইতে একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলায় বিপদও আছে; কোন 
বিষয়ে মন একাগ্র করিবার পর ইচ্ছামাত্র সেখান হইতে সে মন তুলিয়া লইতে 
ন পাঁরিলেই বিপদ। এরূপ পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক । মন তুলিয়া 
লইবার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল দুঃখের কারণ । কাজেই একা গ্রতাঁর 
শক্তি বাড়াইবার সন্ধে সন্ধে মন তুলিয়া লইবার শক্তিও বাড়াইয়া তুলিতে 
হইবে। বস্তবিশেষে মনোনিবেশ করিতে শিখিলেই চলিবে না। প্রয়োজন 
হইলে মুহুর্তের মধ্যে সেখান হইতে মন সরাইয়া লইয়া বিষয়ান্তরে তাহাকে 


নিবিষ্ট করিতে পারা চাই । এই উভয় ক্ষমতা সমভাবে অর্জন করিয়া লিলে 
বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। 


ও 


একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়া ৪৩৫ 


ইহাই মনের প্রণাঁলীবদ্ধ ক্রমোন্তি। আমার মতে মনের একাগ্রতা- 
সাঁধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে 
নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা 
করিতে পাঁরিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাথা 
ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নিলিপ্ততার ক্ষমতাঁকেই 
‘ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম ; তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্তরসহায়ে 
খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নিলিপ্ত করিবার 
ক্ষমৃতাবর্ধনের শিক্ষ! শিশুদের একসঙ্দেই দেওয়া উচিত । 

আমার সাধনা বরাবর একমুখী ছিল। ইচ্ছামত মন তুলিয়া লইবার 
ক্ষমতা অর্জন না করিয়াই আমি একাগ্রতার শক্তি বাড়াইয়! তুলিয়াছিলাম ; 
ইহাই হইয়াছে আমার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগের কারণ । এখন আমি 
খুশিমত মন তুলিয়া লইতে পারি ; তবে ইহা শিখিতে হইয়াছে অনেক পরে। 

কোন বিষয়ে ইচ্ছামত আমর! নিজেরাই যেন মনোনিবেশ করিতে পারি; 
বিষয় যেন আঁমাঁদের মনকে টানিয়া না লয়। সাধারণতঃ বাধ্য হইয়াই 
আমর! মনোনিবেশ করি ; বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণের প্রভাবে আমাদের মন 
সেখানে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, আমরা তাহাকে বাঁধা দিতে পারি 
না। মনকে সংযত করিতে হইলে, যেখানে ইচ্ছা করিব ঠিক সেখানেই 
তাহাকে নিবিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ; অন্য কোন উপায়ে 
তাহা হইবার নয়। ধর্মের অন্তুশীলনে মনঃসংযম একান্ত প্রয়োজন। এ 
অন্তুশীলনে মনকে ঘুরাইয়! মনেরই উপর নিবিষ্ট করিতে হয় । 

মনের নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করিতে হয় প্রাণায়াম হইতে। নিয়মিত: শ্বাস- 
ক্রিয়ার ফলে দেহে সমতা আসে ১ তখন মনকে ধরা সহজ হয়। প্রাণায়াম 
অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই আসন বা দেহসংস্থানের কথা ভাবিতে হয়। : 
যে-কোন ভঙ্দিতে অনায়াসে বসিয়া থাকা যায়, তাহাই উপযুক্ত আঁসন। 
মেরুদণ্ড যেন ভারমুক্ত থাকে, দেহের ভার যেন বক্ষ-পঞ্জরের উপর রাখা হয়। 
কোন শ্বকপোলকল্পিত কৌশল অবলগ্থনে :মন-নিযনত্রণের চেষ্টা করিও না, 
একমাত্র সহজ, সরল শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াই এ-পথে যথেষ্ট । বিবিধ কঠোর সাঁধন- 
সহায়ে মনকে একাগ্র করিতে প্রয়াসী হইলে ভুল কর! হইবে ৷ সে-সব করিতে 
যাইও না। টব | 
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মন শরীরের উপর কার্য করে, আবার শরীরও মনের উপর ক্রিয়াশীল । 
উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে । প্রত্যেক 
মানসিক অবস্থার অন্রূপ অবস্থা শরীরে ফুটিয়া উঠে, আঁবাঁর শরীরের প্রতিটি 
ক্রিয়ার অনুরূপ ফল প্রকটিত হয় মনের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনকে ছুটি আলাদা 
বস্তু বলিয়| ভাঁবিলেও কোন ক্ষতি নাই, আবার ছুটি মিলিয়। একটি-ই শরীর 
স্থুল দেহ তাহার স্থল অংশ, আর মন তাহার ুক্্ম অংশ-_এরূপ ভাবিলেও কিছু 
আসে যায় না। ইহাঁর। পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। মন 
প্রতিনিয়ত শরীরে বূপাঁয়িত হইতেছে । মনকে সংযত করিতে হইলে প্রথমে 
শরীরের দিক হইতে আরম্ভ করা বেশী সহজ। মন অপেক্ষা শরীরের সঙ্গে 
সংগ্রাম করা অনেক সহজ কাঁজ। 

যে যন্ত্র যুত বেশী সুন্ম, তাঁহাঁর শক্তিও তত বেশী। মন শরীরের চেয়ে 
অনেক বেশী স্বন্ম, এবং অধিকতর শক্তিসম্পন। এজন্য শরীর হইতে আরস্ত 
করিলে কাজ সহজ হয়। 

প্রাণায়াম হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে শরীর-অবলম্বনে 
অগ্রসর হইয়া! মনের কাছে পৌছানে। চলে। এভাবে চলিতে চলিতে শরীরের 
উপর আধিপত্য আসে, তারপর শরীরের সুক্ ক্রিয়াগুলি আমর! অন্গুতব 
করিতে আরম্ভ করি; ক্রমে সুন্মতর ও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি, 
অবশেষে মনের কীছে গিয়া পৌছাই। শরীরের স্ক্ম ক্রিয়াগুলি অস্থ্ভৃতিতে 
আসামাত্র সেগুলি আয়ত্তে আসে। কিছুকাল পরে শরীরের উপর মনের 
কার্যগুলিও অন্গভব করিতে পারিবে। মনের একাংশ যে অপরাংশের উপর 
কাজ করিতেছে, তাঁহাও বুঝিতে পারিবে ; এবং মন যে স্বাযুকেন্দ্রগুলিকে 
, কাজে লাগাইতেছে, তাহাও অনুভব করিবে ; কাঁরণ মনই সাযুমণ্ডলীর নিয়ন্তা 

ও অধীশ্বর। বিভিন্ন সামুষ্পন্দন অবলম্বনে মনই ক্রিয়া করিতেছে, ইহাঁও টের 

পাইবে। 

নিয়মিত প্রাণায়ামের কলে_ প্রথমে স্থুল শরীরের উপর ও পরে সুক্মশরীরের 
উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে মনকে আয়ত্তে আনা যায়। h 

প্রাণায়মের প্রথম ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও খুবই স্বাস্থ্যকর। ইহার 
অভ্যাসে আর কিছু না হউক স্বাস্থাদাভ ও শরীরের স্লাধারণ অবস্থার উন্নতি 
হইবেই। বাকী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে ও সাবধানে করিতে হ্য়। 


|| 
প্রাণায়াম 

প্রাণায়াম বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে আমরা তাহা৷ একটু বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে প্রাণ’ 
"বলে। দার্শনিকদের মতে এই স্থষ্টি তরঙ্গাকারে চলে 3 তরঙ্গ উঠিল, আবাঁর 
পড়িয়! মিলাইয়া গেল, যেন গলিয়া বিলীন হইল। আবার এই-সব বৈচিত্র্য 
লইয়া উঠিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে আবার চলিয়া গেল। এইভাবে পর পর 
ওঠা-নাঁমা চলিতে থাকে। জড়পদার্থ ও শক্তির মিলনে এই বিশ্বত্রহ্মাণ্ড রচিত 
হইয়াছে ; সংস্কৃতশাস্বীভিজ্ঞ দার্শনিকের৷ বলেন £ কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব 
বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়। থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহারা এই 'মূল পদার্থের নাম দিয়াছেন “আকাশ” 
(ইথার ); আর প্রকৃতির যে-সব শক্তি আমর! দেখিতে পাই, সেগুলিও 
যে মূল শক্তির অভিব্যক্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “প্রাণ । আকাশের উপর 
এই প্রাণের কার্ষের ফলেই বিশ্বহ্থষ্টি হয়, এবং একটি স্থনির্দিষ্ট কালের অস্তে 
অর্থাৎ কল্পান্তে__একটি স্থষ্টির বিরতি-সময় আসে । একটি স্থষ্টিপ্রবাঁহের 
পর কিছুক্ষণ বিরতি আসিয়া থাকে-_-সব কাজেই এই নিয়ম। যখন 
প্রলয়কাঁল আসে, তখন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকারাঁজি প্রভৃতির সহিত এই 
পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড বিলীন হইতে হইতে আবার আঁকাঁশে পরিণত হয় 
সমস্তই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া আকাশে লীন হয়। মাঁধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, গতি, 
চিন্তা প্রভৃতি শরীরের ও মনের যাবতীয় শক্তিও বিকীর্ণ হইতে হইতে আবার 
মূল ‘প্রাণে’ লীন হইয়া যাঁয়। ইহা হইতেই আমরা প্রীণায়ামের গুরুত্ব 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই আকাশ যেমন সর্বত্রই আমাদের থিরিয়া 
রহিয়াছে এবং আমর! তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছি, সেইরূপ এই 
পরিদৃশ্ঠমান সব কিছুই আকাশ হইতে সষ্ট ; সুদের জলে ভাসমান বরফের টুকরার 
মতো আমরাও এই ইথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। বরফের টুকরাগুলি হ্রদের 
জল দিয়াই গঠিত, আবার সেই জলেই ভাসিয়া বেড়ীয়। বিশ্বের সমুদয় 
পদাৰ্থও তেমনি ‘আকাশ’ দিয়া গঠিত এবং “আকাশের সমুদ্রেই ভাঁসিয়! 
বেড়াইতেছে। প্রাণের অর্থাৎ বল ও শক্তির বিশাল সমুত্রও ঠিক এই- 
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ভাবেই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণসহায়েই আমাদের শ্বাস- 
ক্রিয়া চলে, দেহে রক্তচলাচল হয়) এই প্রাণই স্নায়ুর ও মাংসপেশীর 
শক্তিরূপে এবং মন্তিফের চিন্তারূপে প্রকাশ পাঁয়। সব শক্তিই যেমন একই 
প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তেমনি সব পদার্থই একই আকাশের বিবিধ 
অভিব্যক্তি। স্থুলের কারণ সব সময়েই স্থক্মের মধ্যে খুঁজিয়! পাওয়া যাঁয়।, 
কোন রসায়নবিদ্‌ যখন একখণ্ড স্থল মিশ্রপদীর্ঘ লইয়1 তাহার বিশ্লেষণ করিতে 
থাকেন, তখন তিনি বস্তুতঃ এই স্থূল পদীর্ঘটির উপাদান স্ুন্ম পদার্থের 
অঙ্সন্ধানেই ব্যাপৃত হন। আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের বেলাঁও ঠিক একই 
কথা; স্থুলের ব্যাখ্য। সু্মের মধ্যে পাওয়া যাঁয়। হুক্ম কারণ, স্থূল তাঁহার 
কাঁধ। যে স্থল বিশ্বকে আমর! দেখি, অন্থভব করি, স্পর্শ করি, তাহার কারণ 
ও ব্যাখ্যা পাঁওয়| যায় তাহার পিছনে চিন্তার মধ্যে। চিন্তার কারণ ও 
ব্যাখ্যা আবার পাওয়া যায় আরও পিছনে । আমাদের এই মন্য্যদেহেও 
হাত নাড়া, কথা বলা প্রভৃতি স্থূল কার্ধগুলিই আগে আমাদের নজরে পড়ে ; 
কিন্তু এই কার্যগুলির কারণ কোথায় ? দেহ অপেক্ষা সুন্মতর সায়ুগুলিই তাহার 
কারণ; সে স্নায়ুর ক্রিয়া মোটেই আমাদের অন্তুভবে আসে ন! ; তাহা এত 
সষ্ম যে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি নাঃ তাহা 
ইন্দিয়ের ধরা-হৌয়ার একেবারে বাহিরে । তবু আমর জানি যে, দেহের এই- 
সব স্থূল কার্ধের কারণ এই ল্াযুরই ক্রিয়া। এই স্নায়ুর গতিবিধি আবার 
সেই-সব সুক্মতর স্পন্দনের কার্ধ, যাহাকে আমর। চিন্তা বলিয়া! থাঁকি। 
চিন্তার কারণ আবার তদপেক্ষ| হুক্মতর একটি বস্ত, যাহাঁকে আত্মা_মাঁনুষের 
চরম সত্তা অথবা জীবাত্মা বলে। নিজেকে ঠিকমত জানিতে হইলে 
আগে স্বীয় অন্ুভবশক্তিকে সুক্ম করিয়। তুলিতে হইবে । এমন কোন 
অস্বীক্ষণযন্ত্র বা এঁ-জাতীয় কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা 
দারা আমাদের অন্তরের ুক্ম ক্রিয়াগুলিকে দেখা যায়। এই-জাতীয় উপায় 
অবলদ্বনে কখনও সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। তাই যোগী এমন একটি বিজ্ঞান 
আয়ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী 
" মন্ত্র গঠন করিয়া দেয়; সে যন্ত্রটি মনের মধ্যেই রহিয়াছে। স্ুন্ম জিনিস 


ধরিবার মতো এমন শক্তি মন পায়, যাহা কোন যন্ত্রে দ্বারা কোনকালে 
পাওয়। সম্ভব নয়। 


প্রাণায়াম ১ ৪৩৯ 


এই জুক্মাতিসুস্ম অন্ুভবশক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে স্থল 
হইতে শুরু করিতে হইবে । শক্তি যত সুস্ম ও সুস্মতর হইয়| আসিবে, ততই 
আমর! নিজ প্রকৃতির গভীরতর-_গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিব। প্রথমে 
আমরা সমস্ত স্থল ক্রিয়াগুলি ধরিতে পারিব, তারপর চিন্তার সুক্ম গতিবিধি- 


গুলি; চিন্তা উদিত হইবার পূর্বেই তাহার সন্ধান পাইব, উহার গতি 


কোন্‌ দিকে এবং কোথায় তাঁহার শেষ, সব কিছুই ধরিতে পারিব। 
যেমন ধর, সাধারণ মনে একটি চিন্ত। উঠিল । মন জানে না__চিন্তাঁটি উৎপন্ন 
হইল কিভাবে ব। কোথায়। মন যেন সমুদ্রের মতো এক তরক্দের উৎস। 
কিন্ত তরহটি দেখিতে পাইলেও মান্য বুঝিতে পারে নাকি করিয়া উহ? 
হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, কোথায় তাহার জন্ম, কোথায় বা তাহার 
বিলয়। তরঙটি দেখ! ছাঁড়৷ বেশী আর কিছুর সন্ধান সে জানে না। কিন্ত 
অন্থভব-শক্তি যখন স্ুম্ম হইয়া আপে, তখন উপরের স্তরে উঠিয়। আঁসার বহু 
পূর্বেই তরছ্টি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি; আবার তরঙ্টি অদৃশ্য 
হইবার পরও বহুদুর পর্যন্ত উহার গতিপথের অন্থসরণ করিতে পাঁরি। তখনই 
যথার্থ মনস্তত্ব বলিতে যাহ। বোঝায়, তাহা বোধগম্য হয়। লোকে আজকাল 
নানা বিষয়ে মাথ৷ ঘাঁমাইয়া বহু গ্রন্থ রচন। করিতেছে) কিন্ত এ-সব গ্রন্থ 
মানুষকে শুধু ভুল পথে পরিচালিত করে। কারণ নিজেদের মন বিশ্লেষণ 
করিবার মত ক্ষমতা না থাকায় গ্রন্থ-রচয়িতাঁর| যে-সব বিষয় সম্বন্ধে কখনও 
স্বয়ং কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই, অন্থমানমীত্র সহাঁয়ে সেই-সব বিষয় লইয়| 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানমাত্রকেই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইবে, এবং সে তথ্যগুলিরও পর্যবেক্ষণ ও সামান্টীকরণ অবশ্য প্রয়োজন । 
সামান্ঠীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ তথ্য যতক্ষণ না পাওয়া 
যাইতেছে, ততক্ষণ করিবার আর থাকেই বা কি? কাজেই সাধারণ তত্বে 
পৌছাঁইবার সব প্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে__যে বিষয়গুলির আমরা সামান্ঠীকরণ 
করিতে চাই, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার উপর । একজন একটি কল্পিত 
মত গড়িয়া তুলিল, তারপর সেই মতকে ভিত্তি করিয়া অন্গমানের পর 
অনুমান চলিতে লাগিল ; শেষে সমগ্র গ্রন্থট শুধু অনুমানে ভরিয়া গেল, 
যাহার কোঁনটিরই কোন অর্থ হয় না। রাজষোগ-বিজ্ঞান বলে, সর্বপ্রথম 
নিজের মন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তোমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে ; নিজের 
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মন বিশ্লেষণ করিয়া, মনের সস্ম অন্ুভব-শক্তি বাঁড়াইয়া তুলিয়া মনের ভিতর 
কি ঘটিতেছে, নিজে তাঁহা দেখিয়া এ-কাঁজ করা যায় তথ্যগুলি সংগৃহীত 
হইবার পর সেগুলির সামান্তীকরণ কর। তাহা হইলেই যথার্থ মনস্তত্ব- 
বিজ্ঞান আয়ত্ত হইবে। আগেই বলিয়াছি, কোন সুস্ম গ্রত্যক্ষে পৌছাইতে 
হইলে প্রথম তাঁহার স্থূল অংশের সাহায্য লইতে হইবে। বাহিরে যাহা 
কর্মপ্রবাহের আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই সেই স্ুলতর অংশ । সেটিকে ধরিয়া 
যদি আমরা ক্রমে আরও অগ্রসর হই, তাহ হইলে ক্রমে সুক্্তর হইতে 
হইতে অবশেষে উহা! হুস্মতম হইয়া যাইবে । এইরূপে স্থির হয়, আমাদের এই 
শরীর বা৷ তাঁহার ভিতরে যাহ! কিছু আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র বস্ত নহে ; বস্তুতঃ 
উহার সুক্ম হইতে স্থূল পর্যন্ত বিস্তৃত একই শৃঙ্খলের পরস্পর-সংলগ্ন বিভিন্ন 
গ্ৰন্থি ব্যতীত আব কিছুই নহে। সবগুলিকে লইয়া তুমি একটি গোটা 
মান্য এই দেহটি অন্তরের একটি বাহ্‌ অভিব্যক্তি বা একটি কঠিন 
আবরণ; বহির্ভাগটি স্থলতর, অন্তর্তাগটি কুম্মতর ; এমনি ভাবে সু্ম হইতে 
স্থস্মতর দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে আত্মার কাঁছে গিয়া পৌছিবে। এভাবে 
আত্মার সন্ধান পাইলে তখন বোবা যায়, এই আত্মাই সবকিছু অভিব্যক্ত 
করিতেছেন; এই আত্মাই মন হইয়াছেন, শরীর হইয়াছেন; আত্মা ছাড়া অন্ত 
কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহা কিছু দেখ! যায়, তাহ! বিভিন্ন স্তরে 
আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থুলাকাঁরে অভিব্যক্তি খাত্র। এই দৃষ্টাস্তের অন্গসরণ 
করিলে বুঝিতে পার! যায়_এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, 
আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সুস্ম স্পন্দন, যাহাকে ঈশ্বরেচ্ছা বলা যায়। 
তাহারও পশ্চাতে আমর! এক অখণ্ডপরমাত্মার সন্ধান পাই এবং তখনই বুঝিতে 
পারি, সেই পরমাত্বাই ঈশ্বর ও জগত্রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং ইহাও 
অস্ত হয় যে, জগৎ ঈশ্বর এবং পরমাত্ম। পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন ; ফলতঃ 
তাহারা একটি মৌলিক সতারই বিভিন্ন অভিব্যক্ত অবস্থা প্রাণাঁয়ামের ফলেই 
এ সমস্ত তথ্য উদ্বাটিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে এই যে-সব সুন্ম স্পন্দন 
চলিতেছে, তাহারা শ্বাসক্রিয়ার সদ্দে জড়িত। এই শ্বাসক্রিয়াকে যদি আমরা 
আয়ত্তে আনিতে পারি, এবং তাহাকে ইচ্ছানূরূপ পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে 
পারি, তাহ! হইলে ধীরে ধীরে সুক্ম সুন্মতর গতিগুলিকেও ধরিতে পারিব, 
এবং এইরূপে এই শ্বাসক্রিয়াকে ধরিয়াই মনোরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিব । 


গু 
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পূর্বপাঠে তোমাদের যে প্রাথমিক শ্বাসক্রিয়| শিখাইয়াছিলাম, তাহা একটি 
সাময়িক অভ্যাস মাত্র । এই শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি 
আবার খুব কঠিন; আমি অবশ্য কঠিন উপায়গুলি বাদ দিয়া বলিবার চেষ্টা 
করিব, কারণ কঠিনতর সাঁধনগুলির জন্য আহার ও অন্তান্য বিষয়ে অনেকখানি 
সংযমের প্রয়োজন, আর তাহা তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
"কাজেই সহজ ও মন্থরতর সাধনগুলি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। 
এই শ্বাসক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথম অঙ্গ হইতেছে নিঃশ্বাস টাঁনিয়া 
লওয়া» যাহার সংস্কৃত নাম ‘পূরক’ বা পূর্ণীকরণ ১ দ্বিতীয় অঙ্গের নাম ‘কুম্ভক’ 
বা ধারণ, অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র বায়ুপূর্ণ করিয়া এ বায়ু বাহির হইতে না দেওয়া 
তৃতীয় অন্ধের নাম ‘রেচক’ অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ । যে প্রথম সাঁধনটি আজ আমি 
তোমাদিগকে শিখাইতে চাই, তাহা হইতেছে সহজভাবে শ্বাস টানিয়৷ লইয়া 
কিছুক্ষণ দম বন্ধ রাখিয়া পরে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর1। তারপর 
প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর ধাপ আছে, কিন্ত আজ আর সে-বিষয়ে কিছু 
বলিব নাঃ কারণ তাহার সব কথা তোমর! মনে রাখিতে পারিবে না $ উহা 
বড়ই জটিল। শ্বীসক্রিয়ার এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়া একটি প্রাণায়াম’ হয়। 
এই শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহার অভ্যাসে 
বিপদ আছে। সেজন্য সংখ্যার সাহায্যে ইহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়) 
তোমাদিগকে সর্বনিম্ন সংখ্যা লইয়াই আরম্ভ করিতে বলিব। চাঁর সেকেণ্ড 
ধরিয়। শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর আঁট সেকেণ্ড কাল দম বন্ধ করিয়| রাখো) 
পরে আঁবাঁর চাঁর সেকেণ্ড ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা! পরিত্যাগ কর।* আবার 
প্রথম হইতে শুরু কর ; এভাবে সকালে চারবার ও সন্ধ্যায় চারবার করিয়া 
অভ্যান করিবে। আর একটি কথা আছে। এক-ছুই-তিন ব| এই ধরনের 
অর্থহীন সংখ্যা গণনা অপেক্ষা নিজের কাছে পবিত্র বলিয়া মনে হয়, এমন 
কোন শব্দ জপের সহিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ কর! ভাল। যেমন আমাদের দেশে ওঁ 
নামক একটি সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। “ও” ঈশ্বরের প্রতীক । এক, ছুই, তিন, চার 
_এই-মব সংখ্যার পরিবর্তে ৭ জপ করিলে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ হয়। 


ত 


* সংখ্যা যখন দুই-আট-চার হয়, তখন এই প্রক্রিয়াই কঠিনতর হইয়া উঠে। গুরুর উপদেশ 
লইয়া এগুলি অভ্যান করিতে হয়। 


. ৪৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আর একটি কথ|। প্রথমে বাম নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া ডান নাক দিয়। উহা 
ছাঁড়িতে হইবে, পরে ভান নাক দিয়! টানিয়। বাম নাক দিয়। ছাঁড়িতে হইবে । 
তারপর আবার পদ্ধতিটি পাঁলটাইয়া লও) এইভাবে পরপর চল। প্রথমেই 
চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে খুশিমত শুধু ইচ্ছাশক্তি সহায়ে যে-কোন নাক 
দিয়া শ্বাসক্রিয়া করিবার শক্তির অধিকারী হইতে পারে! । কিছুদিন পর ইহা 
সহজ হইয়া পড়িবে । কিন্ত মুশকিল এই যে, এখনই তোমাদের সে শক্তি 
নাই। কাজেই এক নাক দিয়া শ্বাপগ্রহণ করার সময় অপর নাঁকটি আঁঙ,ল 
দিয়| বন্ধ করিয়া! রাঁখিবে, এবং কুন্তকের সময় উভয় নাঁসারন্্ই এভাবে বদ্ধ 
করির। রাঁখিবে । 

পূর্বে যে দুইটি বিষয় খিখাইয়াঁছি, উহাঁও ভুলিলে চলিবে না। প্রথম 
কথা, দেহ সোজ! রাখিবে; দ্বিতীয় কথা, ভাবিবে যে তোমার শরীর টৃঢ় 
এবং অটুট-নুস্থ ও সবল। তারপর চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ ছড়াইয়! দিবে, 
ভাবিবে সারা জগৎ আনন্দে ভরপূর | পরে__যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে 
প্রার্থনা করিবে। তারপর প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে। তোমাদের অনেকেরই 
মধ্যে হয়তো সর্বান্দে কম্পন, অযথ। ভয়জনিত স্নায়বিক অস্থিরত। প্রভৃতি 
শারীরিক বিকার উপস্থিত হইবে । কাহারও বা কান্না পাইবে, কখনও 
কখনও মানসিক আবেগোচ্ছাস হইবে। কিন্তু ভয় পাইও ন1) সাধনাবস্থায় 
এসব আপিয়াই থাকে । কারণ গোটা শরীরটিকে যেন নতুন করিয়া ঢালিয়। 
সাঁজিতে হইবে। চিন্তার প্রবাহের জন্য মস্তিষ্কে নৃতন নৃতন প্রণালী নিমিত 
হইবে, যে-সব স্নায়ু সার! জীবনে কখনও কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় 


হইয়| উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের বহু পরিবর্তন-পরম্পর 
উপস্থিত হইবে। 


ধ্যান 
স্বামীজীর এই বক্ৃতাটি ১৯০* খৃঃ ৩রা এপ্রিল আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ক্রা্গিস্কো৷ শহরে 
ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুুলেখিকা__আইডা আননেল। যেখানে 
লিপিকার স্বামীজীর কিছু কথ! ধরিতে পারেন নাই, নেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন *-- দেওয়া 
হইয়াছে । প্রথম বন্ধনীর € ) মধ্যেকার শব্দ ঝা বাক্য স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিম্ব-টনের 
জন্য নিবন্ধ হইয়াছে। মুল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and 
the West পত্রিকায় ১১২তম সংখ্যায় (মাৰ্চ-এপ্ৰিল, ১৯০৫ ) মুদ্রিত হইয়াছে। 


' সকল ধর্মই ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে । যৌগীরা বলেন, 
ধ্যানমগ্ন অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তু অনুশীলনে 
রত থাকে, তখন ইহা সেই বস্তর সহিত একীভূত হয় এবং নিজেকে হাঁরাইয়া 
ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমাঁয় মান্থষের মন যেন একখণ্ড 
স্কটিকের মতে1__নিকটে যাঁহাই থাকুক; উহা তাহাঁরই রঙ ধারণ করে। 
অন্তঃকরণ যাঁহাই স্পর্শ করে,...তাঁহাঁরই রঙে উহাকে রঞ্জিত হইতে হয়। 
ইহাই তে| সমস্যা । ইহাঁরই নাম বন্ধন। এ রঙ এত তীব্র যে, স্টিক 
নিজেকে বিশ্বত হইয়া বাহিরের রঙের সহিত একীভূত হয়। মনে কর-_একটি 
স্কটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে; স্কটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল 
এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে লাঁল রঙের বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। 
আমাদেরও অবস্থ! এরূপ দীড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া 
আমাদের যথার্থ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। (এই ভান্তির ) অনুগামী সব ছুঃখই 
দেই এক অচেতন শরীর হইতে উদ্ভুত। আমাদের সব ভয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, 
বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ সেই একমাত্র মহাভ্রান্তিঁ‘আমর! শরীর’ এই 
ভাব হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্নিহিত পুষ্পের 
বৰ্ণান্থরঞ্জিত স্কটিকতুল্য এই জীব! কিন্ত স্কটিক যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও 
তেমনি শরীর নই। 

ধ্যানাভ্যান অন্ুদরণ করিতে করিতে স্ফটিক নিজের স্বরূপ নিত পারে 
এবং নিজ রঙে রপ্তিত হয়। অন্ঠান্ত কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে 
সত্যের অধিকতর নিকটে লইয়া যাঁয়।-*- 


L888 স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভারতে দুই ব্যক্তির দেখা হইলে (আজকাল ) তাঁহারা ইংরেজীতে বলেন, 
‘কেমন আছেন? কিন্ত ভারতীয় অভিবাদন হইল, ‘আপনি কি স্বস্থ? যে 
মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত তুমি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে, তোমার দুঃখ 
আনিবার আঁশঙ্কা৷ আছে। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুবি-_আত্মার উপর 
দঁড়াইবাঁর চেষ্ট।। আত্মা যখন নিজের অনুধ্যানে ব্যাপৃত এবং স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার তখনকার অবস্থাঁটই নিশ্চিতরূপে স্ুস্থতম অবস্থা । 
ভাবোন্মাদনা, প্রার্থন! প্রভৃতি অপরাপর যে-সব প্রণালী আমাদের রহিরাছে, 
সেগুলিরও চরম লক্ষ্য ও একই । গভীর আঁবেগের সময়ে আত! স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চেষ্টা করে। যদিও এ আবেগটি হয়তো কোন বহির্বস্তকে অবলম্বন 
করিরা উঠিয়াছে, কিন্তু মন সেখানে ধ্যানস্থ। 

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বল! হয় (ধাঁরণ। )__একটি বস্তর উপরে 
একাগ্রতা-অভ্যাম। এই গ্রাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা 
করিতেছি। এই গ্রানটি ছাড়া অপর সকল বিষয় মন হইতে তাড়াইয়! দিয়া 
শুধু ইহাঁরই উপর মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু মন 
চঞ্চল।"*'মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত চঞ্চল নয়, তখনই ওঁ অবস্থাকে ধ্যান” বল! 
হয়। আবার. ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছে, যখন গ্লাসটি ও 
আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্নয়তা )। 
তখন মন ও গ্রাসটি অভিন্ন হইয়া যাঁয়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি 
না। তখন সকল ইন্দ্ৰিয় কর্মবিরত হয় এবং যে-সকল শক্তি অন্যান্ত ইন্দিয়ের 
মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয় )। 
তখন গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আপিয়াছে। ইহ! উপলব্ধি 
করিতে হইবে। যোগিগণের অঙ্থিত ইহ! একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা 1... 
ধরা যাক বাহিরের বস্তু বলিয়া কিছু আছে। সে ক্ষেত্রে যাঁহা বাস্তবিকই 
আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহা আমরা যাহা দেবিতেছি, তাহা নয়। 
যে গ্রাটি আমাদের চোখে ভাসিতেছে, মেট নিশ্চয়ই আসল বহির্বস্ত নয়। 
গ্লাস বলিয়| অভিহিত বাহিরের আদল বন্তুটিকে আমি জানি ন এবং কখনও 
- জানিতে পাঁরিব না। 
কোন কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; 


তৎক্ষণাৎ আমি 
আমার প্রতিক্রিয়া জিনিপটির দিকে পাঠাইলাঁম এবং 


এই উভয়ের সংযোগের 


ধ্যান ৪৪৫ 


ফল হইল গ্রাস । বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া_ক” এবং ভিতর 
হইতে উথিত প্রতিক্ৰিয়--‘খ’। গ্রাসটি হইল ‘ক-খ’। যখন ‘ক’-এর দিকে 
তাঁকাইতেছ, তখন উহাকে বলিতে পাঁরে৷ “বহির্জগৎ» আঁর যখন ‘খ’-এর 
দিকে দৃষ্টি দাও, তখন উহা “অন্তর্জগণ্ ।-*-কৌঁন্টি তোমার মন আর কোন্টি 
বাহিরের জগত্__এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে, এরূপ 
"কোন প্রভেদ নাই। জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কিছুর সমবায়-..। 

অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তুমি একটি হ্রদের শান্ত বুকে কতকগুলি 
পাথর ছুঁড়িলে। প্রতিটি প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই দেখ! যায় একটি 
প্রতিক্রিয়া । প্রস্তরখগ্ডটিকে বেড়িয়। সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট 
ঢেউ উঠে। এইরূপেই বহির্জগতের বস্তনিচয় যেন মন-রূপ সরোবরে 
উপলরাশির মতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমর! প্রকৃতপক্ষে বাহিরের 
জিনিস দেখি না." ; দেখি শুধু তরঙ্---। 

মনে উদিত তরক্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু স্থটি করে। আমর! 
আঁদর্শবাঁদ (idealisদে ) ও বাস্তববাদের (26911570 ) গুণসকল আলোচনা 
করিতেছি না। মানিয়া লইতেছি-_বাঁহিরের জিনিস রহিয়াছে, কিন্তু যাহা 
আমরা দেখি, তাহা বাহিরে অবস্থিত বন্ত হইতে ভিন্ন, কেন-না আমরা 
যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বহিঃস্থ বস্ত ও আমাদের নিজেদের সত্তার একটি 
সমবায়। 

মনে কর-_ আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহ গ্রাসটি হইতে উঠাইয়! লইলাঁম। 
কি.অবশিষ্ট রহিল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে । যদি আমি 
আমার প্রদত্ত যাহ! কিছু, তাহা এই টেবিলটি হইতে সরাইয়! লই, 
টেবিলের আর কি থাকিবে ? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না, কারণ ইহা 
উৎপন্ন হইয়াছিল বহির্বস্ত ও আমার ভিতর হইতে প্রদত্ত কিছু-এই ছুই 
লইয়া । (প্রস্তরখণ্ড ) যখনই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, হ্রদ বেচারীকে তখনই 
উহার চারিপাঁশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে । যে-কোন উত্তেজনার জন্য মনকে 
তরঘ্ স্থষ্টি করিতেই হইবে । মনে কর.--আমরা যেন মন বশীভূত করিতে 
পাঁরি। তৎক্ষণাৎ আমরা মনের প্রভু হইব। আমরা বাহিরের ঘটনাগুলিকে 
আমাদের যাহা কিছু দেয়, তাহ! দিতে অস্বীকার করিলাম... আমি যদি 
আমার ভাগ না দিই, বাহিরের ঘটনা থামিতে বাধ্য ৷ 
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অনবরতই তুমি এই বন্ধন স্থষ্টি করিতেছ। কিরূপে ? তোমার নিজের 
অংশ দিয়।। আমর! সকলেই নজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া বন্ধন রচনা 
করিতেছি---। যখন বহির্বস্ত ও আমার মধ্যে অভিন্ন বোধ করার ভাব 
চলিয়া! যাইবে, তখন আমি আমার ( দেয় ) ভাগটি তুলিয়। লইতে পাঁরিব এবং 
বস্তুও বিলুপ্ত হইবে'। তখন আমি বলিব, ‘এখানে এই গ্রাসটি রহিয়াছে 
আর আমি আমার মনটি উহা হইতে উঠাইর| লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসটিও 
অদৃশ্য হইবে-."। যদি তুমি তোমার দের অংশ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হও, 
তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে পারিবে। জল আর তোমাকে 
ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকাঁর কষ্ট 
থাকিবে না। প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্ঠমাঁন বস্তুতে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক 
এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ। যদি তোমার অর্বভাগ সরাইয়। লওয়া যায় তো 
দৃশ্যমান বস্তুর বিলুপ্তি ঘটিবে। 

“প্রত্যেক কাজেরই সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে.-:। যদি কোন লোক J 
আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয_ইহ| সেই লোকটির কার্ধ এবং (বেদনা ) 
আমার শরীরের প্রতিক্রিয়া... | মনে কর আমার শরীরের উপর আমার 
এতটা ক্ষমত। আছে যে, আমি এ স্বরংচালিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ। এরূপ শক্তি কি অর্জন করা যায়? ধর্মশান্্র (যোগশান্) 
বলে, যায়--। যদি তুমি অজ্ঞাতমারে হঠাৎ ইহা লাভ কর, তখন বলিয়। 
থাকো--“অলৌকিক' ঘটন1। আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে শিক্ষা কর, 
তখন উহার নাম ‘যোগ’ । 

মানসিক শক্তির দ্বারা লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিয়াছি। উহা! 
‘অলৌকিক কর্মীর কাজ। আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে 
নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, "না, মোটেই 
তাহার মনের শক্তির ফল। লোকটি বৈজ্ঞানিক । 
করিতেছেন!” 


ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে পারে। 


উপর আধিপত্য চাও, (ইহু| ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হ 
বিজ্ঞানের সকল আবিক্রিয়াও ধ্যানের 
(বৈজ্ঞানিকগণ ) বিষয়বন্তটি তন্ময়ভাঁবে অনুধ্য 


না, ইহা কেবল 
তিনি জানেন, তিনি কি 


যদি তুমি প্রকৃতির 
ইবে)। আজকাল 
।দ্বারাই হুইতেছে। তাঁহারা 
ন করিতে থাকেন এবং সব- 
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কিছু ভুলিয়া যান_-এমনকি নিজেদের সত পর্যন্ত, আর তখন মহাঁন্‌ সত্যটি 
বিছ্যুত্প্রভার মতো আবিভূ্ত হয়। কেহ কেহ ইহাকে ‘অনুপ্রেরণা’ বলিয়া 
ভাবেন। কিন্ত নিঃশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তক নর (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই 
উহার ত্যাগ সম্ভব ), সেইরূপ “অন্ুপ্রেরণা*ও অকারণ নয়। কোন কিছুই 
বৃথা পাওয়া যায় নাই। 
* যীশ্খীষ্টের কার্ধের মধ্যে আমর! তথ'কথিত শ্রেষ্ঠ “অনুপ্রেরণা” দেখিতে 
পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন । 
তাঁহার 'অন্প্রেরণা” তাঁহার প্রাক্তন কর্মেরব_কঠিন শ্রমের কল:--। 
‘অনুপ্রেরণা? লইয়া ঢাক পিটানো অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে 
ইহ! বর্ধাধারার মতো পতিত হইত। যে-কোন চিন্তাঁধারায় প্রত্যাদিষ্ট 
ব্যক্তিগণ সাধারণ শিক্ষিত (ও কৃষ্টিসম্পন্ন ) জাতিসমূহের মধ্যেই আবিভূ্তি 
হন।  প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই।--*অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা চলিতেছে, 
তাহা আর কিছুই নয়,__ষে সংস্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাস! বাধিয়া 
আছে, সেগুলির কার্ধপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আসে 
এই ফল! তাহাদের অতীত কর্মই ইহার কাঁরণ। 

সেখানেও দেখিবে ধ্যানের শক্তি__চিস্তার গভীরতা । ইহারা নিজ নিজ 
আত্মাকে মন্থন করেন। মহান্‌ সত্যপমূহ উপরিভাগে আসিয়| প্রতিভাত 
হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাপই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । ধ্যানের শক্তি 
ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ধ্যানশক্তির প্রয়োগে অজ্ঞান, কুসংস্কার ইত্যাদি 
হইতে আমর! সাময়িকভাবে মুক্ত হইতে পারি, ইহার বেশী নয় । মনে কর, 
এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াঁছে যে, এই বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে এবং আর 
এক ব্যক্তি রাত্রে আসিয়া বলিল, ‘যাও, বিষ পান কর! এবং বিষ খাইয়াঁও 
আমার মৃত্যু হইল না ( যাহা ঘটিল তাহা এই ) £ ধ্যানের ফলে বিষ ও আমার 
নিজের মধ্যে একত্ববোধ হইতে সাময়িকভাবে আমার মন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । 
অপর পক্ষে সাধারণভাবে বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্তসাঁবী ছিল। 

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে ধ্যানের অবস্থায় 
উন্নীত করি, তবে যে-কোন লোককেই আমি বাঁচাইতে পারি। এই কথা 
(যোগ )-গ্ৰন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু, ইহা কতখানি নিভু, তাহার বিচার 
তোমরাই করিও । 
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লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে £ তোমরা! ভাঁরতবাঁসীরা এ-দব জয় কর 
না কেন? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তোমর! শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা দাবি কর। 
তোমরা যোৌগাভ্যাঁ কর এবং অন্য কাহারও অপেক্ষা দ্রুত অভ্যাস কর। 
তোমরা যোৌগ্যতর। ইহা কার্যে পরিণত কর! তোমরা যদি মহাঁন্‌ 
জাতি হইয়া থাকে৷, তোমাদের যৌগপদ্ধতিও মহাঁন্‌ হওয়া উচিত। সব 
দেবতাকে তোমাদের বিদায় দিতে হইবে। বড় বড় দীর্শনিকদের চিন্তাধারা 
গ্রহণ করিবার সব্দে সঙ্গে দেবতাদের ঘুমাইতে দাঁও। তোমরা বিশ্বের 
অন্যান্তদের মতো! কুংস্কারাচ্ছন্ন শিশু মীত্র। তোমাদের সব কিছু দাবি 
নি্ষল। তোমাদের যদি দাবি থাকে, সাহসের সহিত দাড়াও, এবং স্বর্গ 
বলিতে যাহা কিছু_সব তোমাদের । কন্তুরীম্বগ তাহার অন্তনিহিত সৌরভ 
লইয়া আছে, এবং সে জানে না__কৌঁথা হইতে সৌরভ আঁসিতেছে। বহুদিন 
পর সে সেই সৌরভ নিজের মধ্যেই খৃ'জিয়! পায়। এ-সব দেবতা ও অন্থর 
তাহাদের মধ্যে আছে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিতে জানে| যে, 
তোমার মধ্যেই সব আছে। দেবতা ও কুসংস্কারের আর প্রয়োজন নাই। 
তোমরা যুক্তিবাদী, যোগী, যথার্থ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন হইতে চাও । 

(আমার উত্তর এই £ তোমাদের নিকটও ) সব কিছুই জড়। সিংহাসনে 
সমাসীন ঈশ্বর অপেক্ষ। বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মৃতিপৃজক গরীব 
বেচারীকে তো৷ তোমরা দ্বণ৷ করিতেছ। তার চেয়ে-তোমরা বড় নও। 
আর ধনের পূজারী তোমরাই বা কী! মৃত্তিপৃজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত 
কোন বিশেষ কিছুকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা 
তে! সেটুকুও কর না। আত্মার অথবা বুদ্ধিগ্রাহ কোন কিছুর উপাসনা 
তোমরা কর না! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। “ঈশ্বর চৈতন্তস্বরূপ 1” 
ঈশ্বর চৈতন্যশ্বরপই। প্রকৃত ভাব ও বিশ্বাস লইয়া ঈশ্বরের উপাঁসনা 
করিতে হইবে। চৈতন্য কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? “আমাদের 
ঈশ্বর--এই কথার অর্থ কি? তুমিই তো চৈতন্। এই মৌলিক বিশ্বামটিকে 
কখনই ত্যাগ করিও না। আমি চৈত্ত-্বরূপ। যৌগের সমস্ত কৌশল 
এবং ধ্যান প্রণালী আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করিবার জন্য । 

এখনই কেন এই সমস্ত বলিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি (ঈশ্বরের ) স্থান 
নির্দেশ করিতে পারিবে, এ-বিষয়ে কিছুই বলিতে পার না। (তাঁহার ) 
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প্রকৃত স্থান ব্যতীত স্বৰ্গে এবং মর্ত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় 
করিতেছ। আমিই চেতন প্রাণী, অতএব সমস্ত চেতনার সাঁরভূত চেতনা 
আমার আত্মাতে অবশ্যই থাকিবে । যাহার! ভাবে ও চেতনা অন্য কোথাও 
আছে, তাহার! মূর্খ । অতএব আমার চেতনাকে এই স্বর্গেই অন্বেষণ করিতে 
হইবে। অনাদিকাল হইতে যেখানে যত স্বর্গ আছে, সে-সব আমার মধ্যেই । 


' এমন অনেক যোগী থষি আছেন, যাহারা এই তত্ব জানিয়া “আবৃতচক্ষু” হন 


এবং নিজেদের আত্মায় সমস্ত চেতনার চেতনাকে দর্শন করেন। ইহাই 
ধ্যানের পরিধি। ঈশ্বর ও তোমার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিক্কার 
কর এবং এইরূপে মুক্ত হও । 

তোমরা সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়৷ চলিয়াছ, আমর! দেখি__ইহাঁ 
ূর্খতামাত্র। জীবন অপেক্ষা আরও মহত্তর কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক 
(এই জীবন) নিকুষ্টতর। কেন আমি বীচিবার আশায় ছুটিতে যাইব? 
জীবন অপেক্ষা আমার স্থান যে অনেক উচ্চে।. বীচিয়া থাকাই সর্বদা দাসত্ব । 
আমরা সর্বদাই (অজ্ঞানের সহিত নিজেদের ) মিশাইয়! ফেলিতেছি-*.। সবই 
দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল । 

তুমি যে কিছু লাভ কর, সে কেবল নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে 
শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! (আমর! শিক্ষা করি )..*এ যে 
যুবকটি-__উহাঁকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না৷ যে, জীবনে বিপদ- 
আপদ আছে। আবার বৃদ্ধকে বুঝাইতে পারিবে ন! যে, জীবন বিপত্তিহীন, 
মন্থণ। বৃদ্ধ অনেক ছুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহাই 


পার্থক্য। 
ধ্যানের শক্তিদ্বারা এ-সবই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে । _ 


আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে, আত্মা মন ভূত ( জড় পদার্থ) প্রন্থতি 
নান! বৈচিত্র্যের (বাস্তব সত্তা কিছু নাই ।)-"'যাহা! বর্তমান, তাহ! “একমেবা- : 
দ্বিতীয়ম’। বহু কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। 
অজ্ঞানের জন্যই বহু দেখি। জ্ঞানে একত্বের উপলব্ধি: বুকে একে পরিণত 
করাই বিজ্ঞান...। সমগ্র বিশ্বের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । এই বিজ্ঞানের নাম 
বেদীন্ত-বিছ্ধা। সমগ্র জগৎ. এক। আপাতপ্রতীয়মান বৈচিত্রের মধ্যে সেই 
‘এক’ অনুন্যাত হুইয়া রহিয়াছে। 


৩-২৯ 


৪৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচন] 


আমাদের পক্ষে এখন এই-দকল বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আঁমরা এগুলি 
দেখিতেছি-__অর্থা২ এগুলিকে আমরা বনি পঞ্চভৃত-ক্ষিতি, অপ তেজ, 
মরুৎ ও ব্যোঁম্‌ (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ )। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় 
সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহীরও পারে । আত্মা এক, মন অন্য, আকাশ 
অন্য একটি কিছু ইত্যাদি__এরূপ কিন্তু নয়। এ-পকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একই 
সন্ত! প্রতীয়মান হইতেছে। ফিরিয়া গেলে কঠিন অবশ্যই তরলে পরিণত 
হইবে। যেভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, সেভাবেই আবার 
তাহাদের ক্রমসক্ষোচ হইবে। কঠিন পদার্থগুলি তরলাকার ধারণ করিবে, 
তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে। নিখিল জগতের ইহাই কল্পনা__ 
এবং ইহা সর্বজনীন | বাহিরের এই জগৎ এবং সর্বজনীন আত্মা, মন, 
আকাশ, মরুৎ্, তেজ, অপ ও ক্ষিতি আছে। 
মন সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষু্র জগতে বা! অন্তর্জগতে আমি ঠিক ও এক । 
আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ । 
আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্তার প্রত্যাবর্তন। একটি ক্ষুদ্র জীবনে 
মানুষকে’ সমগ্র বিশ্বের জীবন যাপন করিতে হইবে । এরপে মানুষ এ-জন্মেই 
মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেই সে বিশ্বজীবন অতি- 
বাহিত করিবার ক্ষমতা লাঁভ.করিবে। 
আমরা সকলেই সংগ্রাম করি।...যদি আমরা পরম সত্যে পৌঁছিতে ন| 
পারি, তবে অন্ততঃ এমন স্থানেও উপনীত হইব, যেখানে এখনকার অপেক্ষা 
উন্নততর অবস্থাতেই থাঁকিব। 
এই অভ্যাসেরই নাম ধ্যান। (সব কিছুকে সেই চরম সত্য-_-আঁত্মাতে 
পর্যবসিত করা।) কঠিন দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাস্পে, বাষ্প ব্যোম্‌ ব| 
আকাশে আর আকাশ মনে রূপান্তরিত হয়। তাঁরপর মনও গলিয়া যাঁইবে। 
_ শুধু থাকিবে আত্মা__সবই আত্মা । 
ঘোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবি করেন যে, এই শ 
. ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। তুমি শরীর দ্বারা যাহা খুশি করিতে পারিবে 
ইহাকে ছোট করিতে পারো, এমন কি বাপ্পেও পরিণত করিতে পারো, এই 
দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাঁতায়াতও সম্ভব হইতে পারে-_এই রকম তীহার।"দাঁবি 
| 0, আমার অবস্তই জানা নাই। আমি কাহাকেও এরূপ করিতে কখনও 


বীর তরল বাপ্প 
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দেখি নাই। কিন্তু যোগশাপ্রে এই-সব কথা আছে। যোগণান্্ গুলিকে 
অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। 

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জীবনে ইহ! সাধন করিতে সমর্থ 
হইবেন। আমাদের পূর্বককৃত কর্মের ফলে বিদ্যুতপ্রভার ন্যায় ইহ! প্রতিভাত 
হয়। কে জানে এখানেই হয়তে| কোন প্রাচীন যোগী রহিয়াছেন, যাহার 
মধ্যে সাধনা সম্পূর্ণ করিবার সামান্থই একটু বাকী। অভ্যাস! 

একটি চিন্তাধারার মাধ্যমে ধ্যানে পৌছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্ধীকরণ- 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিরা যাইতে হয়__-এক-একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া 
স্থূল হইতে পরবর্তী স্থক্ষে, সুন্মতরে, তাহাঁও আবার মনে, মনকে পরিশেষে 
আত্মায় মিশাইয়া দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ ।* 

জীবাত্ম৷ সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্‌, সর্জজ্ঞ। অবশ্য জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন। 
ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আধার 
প্রায় সর্বশক্তিমান্‌, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্‌ হইতে পারে না। 
যদি কোন মুক্ত পুরুষ বলেন, ‘আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ইহাকে এই 
পথ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য করিব” এবং আর একজন মুক্তাত্মা যদি 
বলেন, “আমি গ্রহটিকে এই পথে নর, ও পথে চাঁলাইব" (তবে বিশৃঙ্খলারই 
সৃষ্টি হইবে )। 

তোমর| যেন এই ভুল করিও না। যখন আমি ইংরেজীতে বলি, ‘আমি 
ঈশ্বর (3০3), তাহার কারণ ইহা অপেক্ষা আর কোন যৌগ্যতর শব নাই। 
সংস্কৃতে ‘ঈশ্বর’ মানে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান_ ন্বয়ংপ্রকাশ অনন্ত চৈতন্য । ঈশ্বর 
অর্থে কোন পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূম]।... 

আমি কখনও রাম নই, ঈশ্বরের (ঈশ্বরের সাকার ভাবের ) সহিত 
কখনও এক নই, কিন্ত আমি (ব্ৰঙ্মের সহিত-_নৈর্যক্তিক সর্বত্র-বিরাজমান 


* মৌলিক পদার্ঘগুলির শুদ্ধীকরণ ভূতগুদ্ধি নামে পরিচিত; ইহা ক্রিয়ামূলক উপাসনার অঙ্গ- 
বিশেষ। উপাসক অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুংৎ, বোম্‌--এই 
পঞ্চমহাভূতকে তাহাদের তযাত্রাপঞ্চক এবং জ্ঞানেন্দরিয়গুলির সহিত মনে মিলাইয়া দিতেছেন। মন, 
বুদ্ধি ও ব্যষ্টি-অহংকারকে লীন করিয়! দেওয়া হয় মহৎ অর্থাৎ বিরাট অহং-এ। প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্ম- 
শক্তিতে মহৎ লীন হয় এবং প্রকৃতি লীন হয় ব্রহ্ম বা চরম সত্যে। মেরুজ্জার পাদদেশে মূলাধারে 
অবস্থিত কুওলিনীশক্তি উপাসকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উচ্চতম জ্ঞানকেন্দ্র মন্তিফে সহশ্রারে নীত হয়। 
এই উচ্চতম কেন্দ্রে উপাসক পরমাত্মার সহিত একাম্মতার ধ্যানে নিরত থাকেন-_অনুলেখক । 


চর স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সত্তার সহিত) এক । এখানে একতাল কাঁদা রহিয়াছে। এই কাঁদা 
দিয়া আমি একটি ছোট ইদুর তৈরি করিলাম আঁর তুমি একটি ক্ষুদ্রকায় 
হাঁতি প্ৰস্তুত করিলে । উভয়ই কাদার । দুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল । তাহারা 
মূলতঃ এক-_তাই একই মৃত্তিকায় পরিণত হইল । ‘আমি এবং আমার পিতা 
এক (কিন্ত মাটির ইদুর আর মাটির হাতি কখনই এক হইতে পারে 
না।) 

কৌন জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তে৷ 
' আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থাঁমিয়। যাও। আবার এক 
আত্মা আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই ঈশ্বর, যোগাঁধীশ (অরষ্টারূপে সপ্ত 
ঈশ্বর )। তখন তিনি সর্বশক্তিমান্‌ ব্যক্তি । সকল জীবের হৃদয়ে তিনি বাস 
করেন । তাঁহার শরীর নাই__শরীরের প্রয়োজন হয় না। ধ্যানের অভ্যাস 
প্রভৃতি দ্বার! যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পারো, যোগীন্র ঈশ্বরের ধ্যান করিয়াঁও 
তাহা লভ্য। একই বস্তু আবার কোন মহাপুরুষকে, অথবা জীবনের 
এঁকতাঁনকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যাঁয়। এগুলিকে বিষয়গত ধ্যাঁন 
বলে। স্থতরাং এইভাবে কয়েকটি বাঁহ বা বিষয়গত বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ 
করিতে হয়। বন্তগুলি বাহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে 
যদি তুমি একটি দীর্ঘ বাক্য গ্রহণ কর, তবে তাহা মোটেই ধ্যান করিতে 
পারিবে না। ধ্যান মানে পুনঃ পুনঃ চিন্ত! করিয়া মনকে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট 
করার চেষ্টা । মন সকল চিন্তাতরদ্দ থাঁমাইয়া দেয় এবং জগৎও থাকে না। 
জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারেই ধ্যানের দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি 
হইবে ।.-.আরও একটু বেশী কঠোর পরিশ্রম কর- ব্যান গভীরতর হুইবে। 
তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর বোধ থাকিবে না। এই ভাবে একঘণ্ট 
ধ্যানমগ থাকার পর বাহ্‌ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে তোমার মনে হুইবে যে, ও 
সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই 
তোমার শরীরযন্ত্রটিকে বিশ্রাম দেবার একমাত্র উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও 
এরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না। গভীরতম নিদ্রাতেও মন লাঁফাইতে থাকে । 
কিন্ত (ধ্যানের ) ও কয়েকটি মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় স্ত্ধ হইয়া 


যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে। শরাঁরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে 


কাটিয়া টুকর! টুকরা করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই 


০০০৯০: 


ধ্যান ৪৫৩ 


আনন্দ পাইবে যে, তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ করিবে। ধ্যানে আমরা এইরূপ 
পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকি । 

তারপর বিভিন্ন বন্তর উপরে ধ্যান। মেরুমজ্জাঁর বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যানের 
প্রণালী আছে। ( যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক 
দুইটি সায়বীয় শক্তি প্রবাহ বর্তমান । অন্ত্মুখী ও বহিৰ্মুখী শক্তিগ্রবাহ এই দুই 
প্রধান পথে গমনাগমন করে। ) শৃন্যনালী (যাহাঁকে বলে যু) মেরুদণ্ডের 
মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে । যোগীরা বলেন, এই স্থযুয়না-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ 
থাকে, কিন্ত ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উন্মুক্ত হয়, ( স্নায়বীয়) প্রাণশক্তিপ্রবাহকে 
(মেরুদণ্ডের নীচে ) চাঁলাইয়া দিতে পাঁরিলে কুগুলিনী জাঁগরিত হয়। জগৎ 
তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে ।.."( এইরূপে খ্রশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও 
আত্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুগুলিনীর জাগরণ। ) 

সহস্র সহশ্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ আমাদের জগৎ ইন্দরিয়গ্রাহ । আমরা 
.কেবল এই বাঁহিরটাই দেখিতে পারি; ইহাকে বল। যাক ‘ক’। আমাদের 
মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেই ‘ক’-কে দেখি বা উপলব্ধি করি। 
বাঁহিরে অবস্থিত এ গাছটিকে ধরা যাক। একটি চোর আসিল, সে ও মুড়া 
গাঁছটিকে কি ভাবিবে ? মে দেখিবে__একজন পাহারাওয়ালা দাড়াইয়া আছে। 
শিশু উহাকে মনে করিল-_একটি প্রকাণ্ড ভূত । একটি যুবক তাহার প্রেমিকার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে কি দেখিল ? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে । 
কিন্তু এই মুড়৷ গাছটির তো কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেরূপ 
ছিল, সেইরূপই রহিল। স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল আছেন, আমরাই আমাদের 
নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে মানুষ, ধূলি, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি-রূপে দেখিয়! 
থাকি। 

যাহারা একইভাবে গঠিত, তাঁহার! স্বভাবতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং 
একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যাঁয়-_-তৌমরা একই স্থানে . 
বাঁ কর। সমস্ত স্বর্গ এবং সমস্ত নরক. এখাঁনেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে 
পাঁরে-কতকগুলি বড় বৃত্তের আকারে সমতল ক্ষেত্রসমূৃহ যেন পরস্পর 
কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে... । এই সমতল ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত 
আমর! আর একটি সমতলের (বৃত্তকে ) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে 


৪৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইওরোপ যাত্রার পথে মার্গাই শহর হইয়। যাঁইতেছিলাম ; তখন সেখানে 
বাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল। উহা! দেখিয়া জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা সকলেই 
ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে অতি নৃশংস বলিয়া 
সমালোচনা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডে পৌছিয়! শুনিলাম, বাঁজী 
রাখিয়া লড়াই করিবার জন্য প্যারিসে একদল লোঁক গিয়াছিল, কিন্ত 
ফরাসীর! তাহাদের স্যমদ্য ফিরাইয়! দিয়াছে। ফরাসীদের মতে ও-কাঁজটি 
পাঁশবিক। বিভিন্ন দেশে এই-জাতীয় অতাঁমত শুনিতে শুনিতে আমি 
যীশুখীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর মর্ম হৃদয়দ্ম করিতে শুরু করিয়াছি 
অপরের বিচার করিও না, তাহা হইলেই নিজেও অপরের বিচার হইতে 
নিদ্ধৃতি পাইবে? যতই শিখি, ততই আমাদের অজ্ঞতা' ধরা পড়ে, ততই 
আমরা বুঝি যে, মান্থষের এই মন-নামক বস্তুটি কত বিচিত্র, কত বহুমুখী! 
যখন ছেলেমাহ্গষ ছিলাম, স্বদেশবাপীদের তপস্বিস্থলভ কৃচ্ছদাধনের সমালোচনা 
করা আমার অভ্যাস ছিল; আমাদের দেশের বড় বড় আচার্ধেরাঁও 
উহার সমালোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মতো ক্ষণজন্মা মহামানবও 
এরূপ করিয়াছেন। তবু বয়ন যত বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি যে, বিচার 
করিবার অধিকার আমার নাই। কখন কখন মনে হয়, বহু অসঙ্গতি থাক! 
সবেও এই-সব তপস্বীর সাঁধনশক্তি ও কষ্টসহিফুতার একাংশও যদি আমার 
থাকিত! প্রায়ই মনে হয়, এবিবয়ে আমি যে-অভিমত দিই ও সমালোচনা 
করি, তাহার কারণ এই নয় যে, আমি দেহ-নির্ধাতন পছন্দ করি না) 
নিছক ভীরুতাই ইহার কারণ, ক্চ্ছুতা-সাধনার শক্তি ও সাহসের অভাঁবই 
ইহার কারণ। 

তাহা হইলেই দেখিতেছ যে, শক্তি, বীর্ঘ ও সাহদ__এই-সব অতি 
অদ্ভূত জিনিম। “পাহদী লোক” “বীর পুরুষ, “নির্ভীক ব্যক্তি প্রভৃতি কথা 
সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়! থাকি। কিন্ত আমাদের এ-কথা! মনে 
রাখা উচিত যে, ও সাহসিকতা বা বীরত্ব বা অন্য কোন গুণই এ লোকটির 
চরিত্রের চিরসাঁথী নয়। যে-লোক কামানের মুখে চুটিয়| যাইতে পারে, 
সেই-ই আবার ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়; 
আবার অপর কেহ হয়তো কোন কালেই কামানের সন্মুখে দাড়াইতে সাহস 
পায় না, কিন্ত প্রয়োজন হইলে স্থিরভাবে অস্ত্রোপচার সহ করিতে পারে। 


০ 
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কাজেই অপরের বিচার করিবার সময় সাঁহপিকতা, মহত্ব ইত্যাদি যে-সব শব্দ 
ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ খুলিয়া বল! প্রয়োজন । “ভাল নয় বলিয়া 
যে-লোকটির সমালোচনা আমি করিতেছি, সেই লৌকটিই হয়তো আমি যে-সব 
বিষয়ে ভাল নই, এমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য রকমে ভাল হইতে পারে । 
আঁর একটি উদাহরণ দেখ। প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
কর্মদক্ষতা লইয়া আলোঁচনাকালে আমরা সর্বদা ঠিক এই তুলটিই করিয়া 
বসি। যেমন-_পুরুষরা লড়াই করিতে এবং প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশ সহ করিতে 
পাঁরে বলিয়া লোকে মনে করে যে, এই বিষয় লইয়া পুরুষের শেষঠত্ব দেখানো 
যায়; আর স্ত্রীলোকের শারীরিক দূর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের 
এই গুণের তুলনা করা চলে।. ইহা অন্তায়। মেয়েরাও পুরুষদের মতো 
সমান সাহমী। নিজ নিজ ভাবে প্রত্যেকেই ভাল। নারী যে ধৈর্য, 
নহিফ্ণুতা ও স্নেহ লইয়। সন্তান পালন করে, কোন্‌ পুরুষ সেভাবে তাহা! করিতে 
পারে? একজন কর্মশক্তিকে বাড়াইয়। তুলিয়াছে, অপরজন বাড়াইয়াছে 
সহনশক্তি। যদি বলো, মেয়েরা তো শারীরিক শ্রম করিতে পারে না, 
তবে বলিব, পুরুষরাও তে! সহ করিতে পারে না। সমগ্র জগৎটি একটি 
নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যাপার । এখন আমার জানা নাই, তবে একদিন হয়তো 
আমর! জানিতে পাঁরিব যে, নগণ্য কীটের ভিতরেও এমন কিছু আছে, যাহা 
আমাদের মানবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অতি দুষ্টপ্রক্ৃতির 
লোকের ভিতরেও এমন কিছু সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতর মোটেই 
নাই। নিজ জীবনে আমি প্রতিদিন ইহা! লক্ষ্য করিতেছি। অসভ্য জাতির 
একজন লোককে দেখ না! আমার দেহটি যদি তাহার মতো! অমন সুঠাম 
হইত! সে ভরপেট খায়-দায়, অস্থখ কাহাকে বলে--তাহা বোধ হয় জানেই 
না; আর এদিকে আমীর অন্থখ লাগিয়াই আছে। তাহার দেহের সঙ্গে 
আমার মস্তিষ্ধ বদলাইয়া লইতে পাঁরিলে আমার সখের মাত্রা কতই না বাড়িয়া 
যাইত। তরদ্দের উখবান ও পতন লইয়াই গোটা জগৎটি গড়া; কোন স্থান 
নীচু না হইলে অপর একটি স্থান উচু হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করিতে পারে 
না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য বিদ্যমান । কোন বিষয়ে তুমি মহৎ, তোমার 
প্রতিবেশীর মহত্ব অন্য বিষয়ে। জ্রী-পুরুষের বিচার করিবাঁর সময় তাহাদের 
নিজ নিজ মহত্বের মান ধরিয়া উহা করিও । একজনের জুতা আর একজনের 
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পারে ঢুকাইতে গেলে চলিবে কেন? একজনকে খারাপ বলিবার কোন 
অধিকারই অপরের নাই। এই-জাতীয় সমালোচন! দেখিলে সেই প্রাচীন 
কুসংস্কারেরই কথা মনে পড়ে__এন্সপ করিলে জগৎ উৎসন্ে যাইবে" কিন্ত 
সেরূপ কর! সত্বেও জগৎ এখনও ধ্বংস হইয়া যায় নাই। এদেশে বলা হইত 
যে, নিগ্রোদের স্বাধীনতা! দিলে দেশের সর্বনাশ হইবে ; কিন্তু সর্বনাশ হইয়াছে 
কি? আরও বল! হইত যে, গণশিক্ষার প্রনার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে 
কিন্তু তাহাতে আগলে জগতের উন্নতিই হইয়াছে । কয়েক বছর আঁগে এমন 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে ইংলণ্ডের সব চেয়ে খারাপ অবস্থার 
সম্ভাবনার বর্ণনা ছিল। লেখক দেখা ইয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতেছে। একট! রব উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের 
অমিকদের দাঁবি অত্যধিক__এদিকে জার্গানর! কত কম বেতনে কাঁজ করে! 
এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য জার্মানিতে একটি কমিশন পাঠানে। হইল। কমিখন 
ফিরিয়া আলিয়া! খবর দিল যে, জার্ধান শ্রমিকরা উচ্চতর হারে মজুরী পাঁয়। 
এইরূপ হইল কি করিয়া? জনশিক্ষাই ইহার কাঁরণ। কাজেই জনশিক্ষার 
ফলে জগৎ উৎসন্ে যাইবে, এ-কথাটির গতি কি হইবে? বিশেষ করিয়। 
ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আবিপত্য। তাহারা জনগণের কাছে সব 
কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমরাই জগতের মাথার মণি_-এই আত্ম- 
প্রসাদকর সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে তাহার! । তাহাদের বিশ্বাস_এই-সব 
ভয়ঙ্কর পরীক্ষাগুলিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, তাহাতে শুধু 
জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

এখন কর্মকুশলতার কথাতেই ফিরিয়া আমা যাক। ভারতে বহু গ্রাচীন- 
কাল হইতেই মনস্তত্ের ব্যাবহারিক প্রয়োগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। 
খীষ্টজন্নের প্রায় চৌদ-শত বছর পূর্বে ভারতে একজন বড় দার্শনিক জন্নিয়া- 
ছিলেন। তাহার নাম পতগ্জলি। মনন্তত্ব-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, প্রমাণ ও 
গবেষণা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অতীতের ভাঁণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত 
অভিজ্ঞতার স্থযোগটুকুও লইয়াছিলেন। মনে থাকে যেন, জগৎ অতি প্রাচীন $ 
মাত্র ছুই বা তিন হাজার বছর পূর্বে ইহার জন্ম হয় নাই । এখানে--পাশ্চাত্য- 
দেশে শিখানো হয় যে, ‘নিউ টেগ্টামেন্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর ‘আগে 
সমাজের জন্ম হইয়াছিল ; তাহার পূর্বে সমাজ বলিয়া কিছু ছিল ন! । পাশ্চাত্য- 
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জগতের বেলা এ-কথ৷ সত্য হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা নয়। 
লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার একজন স্থপণ্ডিত মেধাবী বন্ধু প্রায়ই 
আমার সঙ্গে তর্ক করিতেন; তীহার তুণীরে যত শর ছিল, তাহার সবগুলি 
একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করিবার পর হঠাং তারম্বরে বলিয়। উঠিলেন, 
'তাঁহা হইলে আপনাদের খধির। ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষ। দিতে আসেন নাই 
কেন?" উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, “কারণ তখন ইংলণ্ড বলিয়| কিছু 
ছিলই না, যে সেখানে আসিবেন। তাঁহারা কি অরণ্যে গাছপালার কাছে 
প্রচার করিবেন ? 

ইন্গারসোল আমাকে বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার 
করিতে আঁদিলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হইত, আপনাকে জীবন্ত 
দগ্ধ কর! হইত, অথব! টিল ছুড়িয়া গ্রাম হইতে তাঁড়াইয়| দেওয়া হইত ! 

কাজেই গ্রীষ্টজন্সের চৌদ্দ-শ বংসর পূর্বেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, ইহা মনে 
করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। সভ্যতা সব সময়েই নিন্নতর অবস্থা হইতে 
উচ্চতর অবস্থায় আপিয়াছে কি-না__এ-কথার মীমাংসা এখনও হর নাই। এই 
ধারণাঁটিকে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সব যুক্তিপ্রমাণ দেখানো হইয়াছে, ঠিক 
সেই-সব যুক্তিপ্রমাণ দিয়া ইহাও দেখানো যায় যে, সভ্য মানষই ক্ৰমে অসভ্য 
বর্ধরে পরিণত হুইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়; চীনারা কখনও বিশ্বাসই 
করিতে পারে ন যে, আদিম বর্বর অবস্থ। হইতে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে; 
কারণ তাহাঁদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্ত 
তোমর। যখন আমেরিকাঁর সভ্যতার উল্লেখ কর, তখন তোমাদের বলিবাঁর 
প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের জাতি চিরকাল থাঁকিবে এবং উন্নতির 
পথে চলিবে । যে হিন্দুরা সাত শত বৎসর ধরিয়া অবনতির পথে চলিতেছে, 
তাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতায় অতি-উন্নত ছিল, একথা বিশ্বাস করা খুবই 
সহজ। ইহা যে সত্য নয়_এ-কথা প্রমাণ করা যায় না। 

কোনও সভ্যতা সম্পূৰ্ণ ্বতন্্ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও 
পাওয়া যায় নী। অপর একটি স্থসভ্য জাতি আসিয়া কোন জীতির সহিত 
মিশিয়া যাওয়া ব্যতিরেকেই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে__এরূপ একটি 
জাঁতিও জগতে নাই । এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, মূল সভ্যতার 
অধিকারী জাতি একটি বা ছুটি ছিল, তাহারাই বাহিরে যাইয়া নিজেদের 


৪৬5 স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভাব ছড়া ইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে ; এইভাবেই 
সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছে। 

বাস্তব জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলাই ভাল। কিন্তু একটি 
কথা তোঁমাঁদের স্মরণ রাঁখিতেই হইবে । ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার যেমন আছে, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ কুসংস্কার আছে। এমন অনেক পুরোহিত j 
আছেন, খাহারা ধর্ণাহষ্ঠানকে নিজজীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেন ; তেমনি 
বৈজ্ঞানিক নামধের এমন অনেক আছেন, যাহারা প্রাক্কতিক নিয়মের পূজারী । 
ডারউইন বা হাক্‌ম্লির মতো! বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নাম কর! মাত্র আমরা 
অন্ধভাবে তীহাদের অনুসরণ করি। এইটিই আজকালকার চলিত প্রথা । 
যাহাকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তাহার ভিতর শতকর! নিরানব্বই 
ভাগই হইতেছে নিছক মতবাদ । ইহাদের অনেকগুলি আবার প্রাচীনকালের 
বহু-মস্তক ও বহু-হস্তবিশিষ্ট ভূতে অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট 
নয়; তবে পার্থক্য এইটুকু যে, কুসংস্কার হইলেও উহ মানুষকে গাছপাঁথর 
প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে অন্ততঃ খানিকট! আলাদ| বলিয়৷ ভাবিত। 
যথার্থ বিজ্ঞান আমাদের সাবধানে চলিতে বলে। পুরোহিতদের সঙ্গে 
ব্যবহারে যেমন সতর্ক হইয়| চলিতে হয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও তেমনি 
সতর্কতা আবশ্তক। অবিশ্বাস লইয়| শুরু কর। বিশ্লেষণ করিয়| পরীক্ষা 
করিয়া, সব প্রমাণ পাইয়। তবে বিশাস কর। আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি 
অতিপ্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্তীর্ণ হয় নাই। অঙ্কশীন্ত্রের মতো 
বিজ্ঞানের ভিতরেও অনেকগুলি মতবাঁদই শুধু কাজ চালাইয়। যাইবার উপযুক্ত 
সাময়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানের উন্নেষের সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলি বাতিল হইয়া যাঁইবে। | 

জন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে একজন বড় খষি কতকগুলি মনস্তাত্বিক 
তথ্যের সুবিস্তাস, বিশ্লেষণ এবং সামান্তীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে 


0 


০ 
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তোমাদের? এ-বিষয়ের উপযুক্ত: উদ্যম তোমাদের নাই। ভাঁরতবাসীরা 
কিন্ত যুগের পর যুগ ইহার অনুশীলন চাঁলাইয়া যাইবে । শুনিয়া আশ্চর্ 
হইবে, ভারতবাঁপীদের কোন সাধারণ প্রার্থনা-গৃহ কোন সাধারণ সমবেত 
প্রীর্থনা-মন্ত্র বা এ-জাতীয় কোন কিছু নাই; তাহা সত্বেও তাহারা 
প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্রণ অভ্যাস করে, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে; 
এইটিই তাঁহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ । এইগুলিই মূল কথা। প্রত্যেক 
হিন্দুকে ইহা করিতেই হয়। ইহাই সে-দেশের ধর্ম । তবে সকলে এক 
পদ্ধতি অবলম্বনে উহা! না-ও করিতে পারে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, মনঃসংযম প্রভৃতি 
অভ্যাঁন করিবার জন্য এক এক জনের এক একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকিতে 
পারে। কিন্তু একজনের পদ্ধতি অপরের জাঁনিবার প্রয়োজন হয় না, এমনকি 
তাহার স্রীর-ও ন1) পিতাও হয়তো! জানেন না, পুত্র কি পদ্ধতি অবলম্বনে 
চলিতেছে । কিন্তু সকলকেই এ-সব অভ্যাস করিতে হয়। আর এ-সবের' 
মধ্যে কোন গোপন রহস্ত নাই; গোপন রহস্তের কোন ভাঁবই ইহার মধ্যে 
নাই । হাজার হাজার লোক নিত্য গঙ্গীতীরে বসিয় চোখ বুজিয়। প্রাণায়াম ও. 
মনের একাগ্রতা-সাধনের অভ্যাস করিতেছে-__এ'দৃশ্য নিত্যই চোখে পড়ে। 
মাঁনব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি অভ্যাঁস-সাধনার পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে 
দুইটি অন্তরায় থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ধর্ীচার্ধেরা মনে করেন যে, 
সাধারণ লোক এ-সব সাধনার যোগ্য নয়। এই ধারণায় হয়তো কিছু সত্য 
থাকিতে পারে, কিন্তু গর্বের ভাবই এর জন্য বেশী দায়ী । দ্বিতীয় অন্তরায় 
নির্যাতনের ভয়। যেমন-_ এদেশে হাঁস্তাস্পদ হইবার ভয়ে প্রকাশ স্থানে কেহ 
প্রাণীয়াঁম অভ্যাস করিতে চাহিবে না) এ-সবের চলন নাই এখানে । আবার 
ভারতে যদি কেহ, ভগবান, আজ আমাকে দিনের অন্ন যোগাড় করিয়! 
দাও’ বলিয়া প্রার্থনা করে, তবে লোকে তাহাকে উপহাস করিবে । হিন্দুদের 
দৃষ্টিতে হে আমার ্রগবাণী পিতা” ইত্যাদ বলার চেয়ে বড় আহাম্মকি 
থাকিতে পারে না। উপাঁসনাকাঁলে হিন্দু ইহাই ভাবিয়| থাকে যে, ভগবাঁন্‌ 
তাঁহার অন্তরেই রহিয়াছেন। 

যোগীর! বলেন, আমাদের দেহে তিনটি প্রধান স্বাযুপ্রবাহ আছে; 
একটিকে তাঁহারা ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা, আর এই দুইটির মধ্যবর্তীটিকে 
বলেন কুযুক্সা; এগুলি সবই মেরু-নালীর মধ্যে অবস্থিত। বামদিকের ইড়া 


ভু স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এবং দক্ষিণের পিন্বলা-_এই দুইটির প্রত্যেকটিই ন্সাঘুগুচ্ছ ; আর মধ্যবর্তী 
সববুন্নাটি একটি শূন্য নালী, স্নাযুগ্ুচ্ছ নয়। এই স্বুক্সাপথ রুদ্ধাবস্থায় থাকে; 
সাধারণ মান্গষ শুধু ইড়া ও পিক্গলার সাঁহাঁষ্যেই কাঁজ চালায় বলিয়া এ পথটি 
তাহাদের কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যবব-সঞ্চারী অন্তান্ত 
স্ায়ুগুলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিফ্ের আদেশ পৌঁছাইয়৷ দিবার জন্য 
ইড়া ও পিঙ্গল| নাড়ীর ভিতর দিয়া স্নাযুপ্রবাহ সব সময় ঈলাঁফের। করে । 

ইড়া ও পি্বলাঁকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দৌবদ্ধ করাই প্রাণায়ামের মহান্‌ 
উদ্দেশ্য ।. কিন্তু শুধু শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই- ফুসফুসের ভিতর 
কিছুটা! বাতাস -ঢুকাইয়া৷ লওয়া ছাড়া উহা! আর কি? রক্তশোধন ছাড়া 
উহার আর কোন প্রয়োজনই নাই ; বাহির হইতে আমরা যে বায়ুকে নিশ্বীসের 
সহিত টানিয়। লই এবং উহাকে রক্তশোধনের কার্ধে নিয়োগ করি, সে 
বায়ুর মধ্যে কোনও গোপন রহন্ত নাই; এ ক্রিয়াটা তো একটা স্পন্দন 
ছাড়া আর কিছুই নয়। এই গতিটিকে প্রাণ-নামক একটি মাত্র স্পন্দনে 
পরিণত করা যায়; আর সব জায়গার সব গতিই এই প্রাণেরই বিভিন্ন 
বিকাশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যুৎ এই প্রাণই চৌন্বক-শক্তি ; মস্তিষ্ক এই 
প্রাণকেই চিন্তারূপে বিকীর্ণ করে। সবই: প্রাণ; প্রাণই চন্দ্র, সূর্য ও 
নক্ষত্রগণকে চালিত করিতেছে। 


আমরা বলি_বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই এই প্রাণের স্পন্দনের 


ফলে বিকাশলাভ করিয়াছে। স্পন্দনের সর্বোচ্চ ফল চিন্তা। ইহা অপেক্ষাও 


বড় যদি কিছু থাকে, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। 


ইড়। ও 
পি্গলা নামক নাড়ীদয় প্রাণের সাহায্যে কাজ করে। প্রাঁণই বিভিন্ন শক্তি- 
রূপে পরিণত হইয়া শরীরের প্রতি অঙ্কে পরিচালিত করে। ভগবাঁন্‌ জগৎ- 


কপ কার্ধের অষ্টা এবং সিংহাসনের উপরেবসিয়া শ্থায়বিচার করিতেছেন 
ভগবান্‌ সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণ! পরিত্যাগ কর। কাজ করিতে করিতে 


আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কারণ এ কার্ধে আমাদের কিছুটা প্রাণ-শক্তি 
ব্যয়িত হইয়। যাঁয়। | 


নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে শ্বাসক্রিয়| নিয়ন্তিত হয়, 
হইয়া উঠে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, ত 
মত কাজ করে। যোগীদের যখন নিজ 


প্রাণের ক্রিয়া ছন্দোবদ্ধ 
খন দেহের সবকিছুই ঠিক- 
শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তখন 


তা টিটি শিস স্পিন পিসি 
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শরীরের কোন অংশ অন্স্থ হইলে তাঁহারা টের পান যে, প্রাণ সেখানে 
ঠিকমত ছন্দে চলিতেছে না, এবং যতক্ষণ না সহজ ছন্দ ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ 
তাহারা প্রাণকে সেদিকে সঞ্চালিত করেন। 

তোমার নিজের প্রাণকে যেমন তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারো, তেমনি যথেষ্ট 
শক্তিমান্‌ হইলে এখানে বগিয়াই ভারতে অবস্থিত অপর একজনের প্রীণকেও 
তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে । সর প্রাণই এক | কোন ছেদ নাই মাঝখানে) 
একত্বই সর্বত্র বিগ্যমান। দৈহিক দিক দিয়া, আত্মিক মানসিক ও নৈতিক 
দিক দিয়া, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সবই এক । জীবন একটি স্পন্দন মাত্র। যাহা 
এই (বিশ্বব্যাপী জড় ) ‘আকাঁশ’-সমুদ্ৰকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই তোমার 


, ভিতরও স্পন্দন জাগাইতেছে। কোন হ্রদে যেমন কাঠিন্যের মাত্রার তারতম্য 


বিশিষ্ট অনেকগুলি বরফের স্তর গড়িয়া উঠে, অথবা কোন বাপ্পের সাগরে 
বাপ্প্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে এই বিশ্বাটও যেন সেই ধরনের জড় পদার্থের 
একটি সমুদ্র । ইহা একটি ‘আকাশের’ সমুদ্র ; ইহার ভিতর ঘনত্বের তারতম্য 
অনুসারে আঁমর। চন্দ্র, সুর্য, তারা ও আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি 3 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রহিয়াছে, সব স্থান জুড়িয়। সেই একই 
পদার্থ বিদ্যমান। চর 
অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগৎ বস্তুতঃ এক ; 
অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগত্, মনোজগৎ এবং প্রাণ-জগত্ত_এনপ কোন ভেদ নাই। 
সবই এক জিনিস, যদিও অনুভূতির বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা! হইতেছে। যখন 
ভুমি নিজেকে দেহ বলিয় ভাবো, তখন তুমি যে মন, সে-কথ। ভুলিয়া যাঁও ; 
আবার নিজেকে যখন মন বলিয়া ভাবো, তখন শরীরের কথ! ভুলিয়া যাঁও৷ 
“তুমি'-নামধেয একটি মাত্র সত্তাই আছে; সে বস্তুটিকে তুমি জড়পদার্থ ব! শরীর 
বলিয়া মনে করিতে পারো, অথব। সেটিকে মন বা আত্মারূপেও দেখিতে পারো! । 
জন্ম, জীবন ও মৃত্যু-_-এ-সব প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। কেহ কখন জন্মেও নাই, 
কেহ কখন মরিবেও না; আমরা শুধু স্থান পরিবর্তন করি__-এর বেশী কিছু 
নয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা যে মরণকে এত বড় করিয়া ভাবে, তাহাতে 
আমি দুঃখিত ; সব সময় তাহারা একটু আঁয়ুলাভের জন্য ল[লায়িত। মৃত্যুর 
পরেও যেন আমরা বাচিয়। থাকি; আমাদিগকে বীচিয়| থাকিতে দাও!” 
যদি কেহ তাহাদের শোনায় যে, মৃত্যুর পরেও তাহার! বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা 
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হইলে তাঁহার! কী খুশীই না হয়] এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আসে কি 
করিয়। ! কি করিয়া আমর! কল্পন। করিতে পারি যে, আমরা মরিয়। গিয়াছি ! 
নিজেকে মৃত বলিয়। ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে তোমার নিজের মৃতদেহ 
দেখিবার জন্য তুমি বাঁচিয়াই আছ। বীচিয়া থাকা এমন একটি অদ্ভুত সত্য 
যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তাহা ভুলিতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
যেমন সন্দেহ হইতে পারে না, বীঁচিয়। থাক্‌] সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চেতনার 
প্রথম প্রমীণই হইল_-আঁমি আছি”। যে অবস্থা কোন কালে ছিল না, 
তাহার কল্পনা কর! চলে কি? সব সত্যের মধ্যে ইহ সব চেয়ে বেশী স্বতঃ- 
নিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। যাহা কল্পনা করা যায় 
না, তাহা! লইয়া কোন আলোচন! চলে কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সত্যা- ২: . 
সত্য লইয়৷ আমর! আলোচনা। করিতে চাহিব কেন? 

কাজেই যে দিক হইতেই দেখা যাক না কেন, গোটা! বিশ্বাট একটি অখণ্ড 
সত্তা। এই মুহূর্তে বিশ্বটিকে প্রাণ ও আকাশের, শক্তি ও জড়পদীর্থের একটি 
অখণ্ড সত্তা বলিয়া আমর] ভাবিতেছি। মনে থাকে যেন, অন্যান্য মূল তত্বগুলির 
মতো এ ততটিও স্ববিরোধী । কারণ-শক্তি মানে কি?__যাহ। জড়পদার্থে 
গতির সঞ্চার করে, তাহাই শক্তি। আর জড়পদার্থ কি?-_যাঁহা শক্তির 
দারা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। এরূপ সংজ্ঞা অন্তোন্যাশ্রয়-দোষে দুষ্ট। 
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের এত গর্ব সত্বেও আমাদের যুক্তির কতকগুলি মূল 
উপাদান বড়ই অদ্ভুত ধরনের । আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে--“মাথ। নাই 
তার মাঁথা ব্যথা! এই-জাতীয় পরিস্থিতিকে "মায়া বলে। ইহার অস্তিত্ব 
নাই, নাস্তিত্বও নাই। একে ‘মৎ’ বলিতে পার না, কাঁরণ যাহ! দেশ-কালের 
অতীত, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই শুধু ‘সং । তবু অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণার সহিত এই জগতের অনেকট! মিল আছে বলিয়া! ইহার ব্যাবহারিক 
সত্ব স্বীকৃত হয়। 

কিন্তু যেটি আসল সন্বস্ত, পারমার্থিক সত্তা, তাহা সব কিছুরই ভিতর- 
বাহির জুড়ি রহিয়াছে; সেই সভাই যেন ধর! পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের 
জালে। এই অনীম, অনাদি, অনন্ত, চির-আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্বস্তটিই 
আমাদের স্বরূপ, আদল মানুষ । এই আদল মানুষটি জড়াইয়া পড়িয়াছে 
দেশ-কাল-নিমিতের জালে। জগতের সব কিছুরই এই একই অবস্থা । সব- 


সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৪৬৫ 


কিছুরই সত্যস্বরূপ হইতেছে এই সীমাহীন অস্তিত্ব। ( বস্তশৃন্য ) বিজ্ঞানবাদের 
কথা নয় এ-সব ; এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জগতের কোন অস্তিত্বই নাই । 
সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ইহার একটি আপেক্ষিক সত্তা 
আছে। কিন্তু ইহার অন্তনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল-নিমিত্তের 
০অতীত পাঁরমাধিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ দীড়াইয়৷ আছে 
বিষয়বস্ত ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখন মূল বক্তব্যে ফিরিয়া 
আসা যাঁক। 
আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে (দেহের মধ্যে ) যাহা কিছু ঘটিতেছে, 
৬০৯তাহা সবই স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদের 
_. অজ্ঞাতমারে যে-সব কাজ চলে, সেগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিলে 
কত ভাল হয়, বলে দেখি ! 
ঈশ্বর কাহাকে বলে, মান্য কাহাঁকে বলে, পূর্বে তাহা তোমাদের 
বলিয়াছি। মানুষ যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, 
- কিন্তু যাহার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবন্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি 
অমীম বৃত্ত, যাহার পরিধিরও কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র সর্বত্রই 
রহিয়াছে। ঈশ্বর সকলের হাত দিয়াই কাজ করেন, সব চোখ দিয়াই দেখেন, 
সব পা দিয়াই হাটেন, সব শরীর অবলম্বনে শ্বাস-ক্রিয়। করেন, সব জীবন 
অবলম্বনেই জীবনধাঁরণ করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়া কথা বলেন এবং প্রত্যেক 
মত্তি্কের ভিতর দিয়াই চিন্তা করেন। মানুষ যদি তাঁহার আত্মচেতনার 
কেন্দ্রকে অনন্তগুণে বাঁড়াইয়! দেয়, তাহ! হইলে সে ঈশ্বরের মতো! হইতে পারে, 
সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করিতে পারে। কাজেই আমাদের 
অন্থধ্যানের প্রধান বিষয় হইল চেতনা । ধর, যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি 
আদি-অন্তহীন রেখ! রহিয়াছে । রেখাটিকে আমর| দেখিতে পাইতেছি না, 
কিন্তু তাহার উপর দিয়া একটি জ্যোভিধিন্দু সঞ্চরণ করিতেছে। রেখাটির 
উপর দিয়া চলিবার সময় জ্যোতিকিনদুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর 
আলোকিত করিতেছে, আর যে অংশ পিছনে পড়িতেছে, তাহা আবার 
অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে । আমাদের চেতনাকে এই জ্যোতিফিন্দুটির 
সহিত তুলনা কর! যায়। বর্তমানের অনুভূতি আনিয়া! অতীতের অস্থভূতি- 
গুলিকে সরাইয়। দিতেছে, অথবা! অতীত অশ্ভূতিগুলি টি 


৩-৩০ 
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সমাজকে ধ্বংস করে। সেজন্য যথার্থ মনস্তত্বের উচিত-_যাঁহাঁতে এগুলিকে 
চেতনার আয়ত্তে লইয়া আনা যায়, তাহার চেষ্টা করা। আমাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে গোট! মাহুষটিকেই যেন জাগাইয়া তুলিবার বিশাল কর্তব্য, 
যাহাতে সে নিজের সর্বময় কর্তা হইতে পারে। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্রের 
কাঁজকে আমর! স্বয়ংক্রিয় বলিয়া থাকি, যেমন ষকতের ক্রিয়া, সেগুলিকে 
পর্যন্ত নিজের ইচ্ছাধীন করা যায়। 

' এবিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হইল অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরের 
অংশ__চেতনারও পারে চলিয়া যাঁওয়া। অবচেতনের কাঁজ যেমন চেতনার 
নিয়স্তরে হয়, তেমনি আর এক ধরনের কাজ হয় চেতনার উর্ধ্বে, অতিচেতন 
স্তরে। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌছিলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ 
করে; মৃত্যু অমরত্বে রূপায়িত হয়, দুর্বলতা অনস্তশক্তির রূপ দেয়, এবং 
লৌহশৃঙ্খল পর্যবসিত হয় মুক্তিতে। অতিচেতনাঁর এই সীমাহীন রাজ্যই 
আমাদের লক্ষ্য । 

কাঁজেই এখন পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কাঁজটিকে দু-ভাগে ভাগ 
করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইড়া ও পি্গলা নামে শরীরে যে ছুটি সাধারণ 

(স্নায়বিক ) প্রবাহ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত চালাইয়৷ অবচেতন ক্রিয়াঁগুলিকে 
আয়ত্তে আনিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ চেতনারও উর্ধে উঠিয়। যাইতে হইবে। 

শীন্কে বলে, আত্মদমাহিত হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে যিনি এই 
সত্যে পৌছিয়াছেন, তিনিই যোগী । এই অবস্থায় স্থযুয্না্বার খুলিয়| যায় । 
মযুয়ার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে; ইতিপূর্বে" এই নৃতন পথে 
কোন প্রবাহ প্রবেশ করে নাই। প্রবাহটি ক্রমশ: উপরের দিকে উঠিতে থাকে, 
এবং বিভিন্ন পন্মগুলি ( মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে স্ুযুয্না-কেন্দগুলি,. যোগশাপ্রের 
ভাষায় এগুলিকে ‘পদ্ম’ বল! হয়) অতিক্রম করিয়া! অবশেষে মস্তিফধে আসিয়া 
পৌছায়। যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্ত। উপলব্ধি 
করেন। 

আমরা নিধিশেষভাঁবে সকলেই যোগের এই চর 
পাঁরি। কাঁজটি কিন্তু দুরূহ । যদি কেহ এই 
হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই বা কিছুটা প্ৰাণা 
না। প্রস্তুতির উপরেই সব কিছু নির্ভর 


ম অবস্থা লাভ করিতে 
সত্য লাভ করিতে চায়, তাহা 
যাম অভ্যাস করিলেই চলিবে” 
করে। একটি আলে! জালিতে' 


সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৪৬৯ 


কতটুকু আর সময় লাগে? মাত্র এক সেকেণ্ড ; কিন্ত বাঁতিটি প্রস্তুত করিতে 
কতথানি সময় যায় ! দিনের প্রধান ভোৌজনটি করিতে আর কতটুকু সময় 
লাগে? বোধ হয় আধঘণ্টার বেশী দরকার হয় না। কিন্ত খাবারগুলি 
প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে 
আলো! জালিতে চাই আমরা, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, বাঁতিটি প্রস্তুত করাই 
"হইল প্রধান কাঁজ। 

লক্ষ্যলাভ এত কঠিন হইলেও তাহার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও 
কিন্তু বুথ| যায় না। আমরা জানি, কিছুই লুপ্ত হইয়া যায় না। গীতায় 
অজুন শ্রীক্রষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এজন্মে যাহারা যোগসাঁধনায় 
শিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাঁহার! কি ছিন্ন মেঘের মতে বিনষ্ট হইয়! যায়?” 
শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, ‘সথা, এ-জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না। মানুষ 
যাহা কিছু করে, তাহা তাহারই থাকিয়া যয়। এজন্সে যৌগের ফললাঁভ 
করিতে না পারিলেও পরজন্মে আবার সে সেই ভাবেই চলিতে শুরু করে । 
এ-কথ। না, মানিলে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্যাবস্থার ব্যাখ্যা করিবে 


কিরূপে ? 


প্রাণায়াম, আপসন--এগুলি যোগের সহায়ক সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ-সবই 
দৈহিক। বড় প্রস্ততি হইতেছে মনের ক্ষেত্রে। তাঁহার জন্য প্রথমেই 
প্রয়োজন-_শাস্ত সমাহিত জীবন। 

যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বাধীন হইতেই হুইবে, এবং এমন এক 
পরিবেশে নিজেকে রাখিতে হইবে, যেখানে তুমি একাকী ও সর্ববিধ উদ্বেগ- 
মুক্ত। যে আরামপ্রদ স্থখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞীনও লাভ 
করিতে চায়, তাহার অবস্থা সেই মূর্খেরই মতো, যে কাষ্ঠথণ্ু-ভ্রমে একটি 
কুমীরকে আকড়াইয়! নদী পাঁর হইতে চাঁয়। “আগে ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ 
কর, তাহা হইলে সব কিছুই তোমার নিকট আঁপিয়। পড়িবে ।” ইহাই সর্বোত্তম 
কর্তব্য, ইহাই বৈরাগ্য। একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আর কোন 
কিছু যেন মনে স্থান না পায়। যে জিনিসের কোন কালে বিনাশ নাই, 
তাহা, অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাঁকে পাঁইবাঁর জন্যই যেন আমর! 
আমাদের সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করি। অন্ুভূতিলাভের আস্তরিক 
আকাজ্জা থাকিলে আমাদিগকে লড়িতেই হইবে ; সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই 


৪৭০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমর! উন্নত হইব । অনেক কিছু ভুলভ্রান্তি হইবে ; কিন্তু তাহারাই হয়তে। 
ভুলের ছদ্মবেশে আমাদের কল্যাণসাঁধনের দেবদূত। 

ধ্যানই অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক সহাঁয়ক। ধ্যানকাঁলে আমরা 
র্ববিধ জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হই, এবং নিজ ভাগবত স্বরূপ উপলদ্ধি করি। 
ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ্‌ সহায়তার উপর নির্ভর করি না। আত্মার 
স্পর্শে মূলিন্তম স্থানগুলিও উজ্জলতম বর্ণের আঁভায় উদ্ভাসিত হইতে পাঁরে, 
জঘন্যতম বস্তুও স্থুরভিমণ্তিত হইতে পারে, পিশাচও দেবতাঁয় পরিণত হইতে 
পারে, তখন সব শক্রভাব__সব স্বার্থ শৃন্যে লীন হয়। দেহবোধ যত কম 
আমে, ততই ভাল । কারণ দেহই আমাদের নীচে টানিয়৷ আনে। দেহের 
প্রতি আসক্তির জন্য, দেহাত্মবৌধের জন্য আমাদের জীবন ছুধিবহ হইয়া! উঠে । 
রহস্তটি এই £ চিন্তা করিতে হয়_আমি দেহ নই, আমি আত্মা) ভাবিতে 
হয়_সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাহ! কিছু সবই, তাহার ভালমন্দ সব কিছুই 


হইতেছে পরপর সাজানে৷ কতকগুলি ছবির মতো, পটে অঙ্কিত ২4 
মতো) আমি তাহার সাক্ষিত্বরাপ দ্রষ্টা। 


রাজবোগ-প্রসঙ্গে 


- যৌগের প্রথম সোপান যম। 

যম আয়ত্ত করিতে পীঁচটি বিষয়ের প্রয়োজন £ 

১, কায়মনোবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করা। 

২. কায়মনোবাক্যে সত্য কথ। বল।। 

৩. কায়মনোবাক্যে লোভ না করা । - 

৪. কায়মনৌবাক্যে পরম পবিত্রতা রক্ষা করা । 

৫, কায়মনোবাক্যে অপাঁপবিদ্ধতা । 

পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইহার সম্মুখে সব কিছু নিস্তেজ। তারপর 
‘আসন’ বা সাধকের বিবার ভঙ্গী। আসন দৃঢ় হওয়া চাই, এবং শির 
পঞ্জর এবং দেহ খজু ও সর্লরেখায় অবস্থিত হইবে। মনে মনে চিন্তা কর__ 
তোমার আনন দৃঢ়, কোন কিছু তোমাকে টলাইতে পারিবে না। অতঃপর 
চিন্ত। কর-_মাথা। হইতে পা! পর্যন্ত একটু একটু করিয়া তোমার সমগ্র দেহ 
বিশুদ্ধ হইতেছে । চিন্তা কর-_শবীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং জীবন-সমুদ্র 
পাঁড়ি দেওয়ার জন্য একটি নিখুত শক্ত ভেলা । 

ঈশ্বরের নিকট, জগতের সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকর্তা এবং পবিভ্রীত্মাদের 
নিকট প্রার্থনা কর, তীহীরা যেন তোমায় সাহায্য করেন। তারপর অর্ধঘণ্টা 
প্রাণায়াম অর্থাৎ পুরক, কুম্ভক ও রেচক অভ্যাস কর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের-সহিত 
মনে মনে ওঁ’ শব্দ উচ্চারণ কর। আধ্যাত্মিক শব্দের অদ্ভুত শক্তি আছে। 

যোগের অন্যান্য স্তর £ (১) প্রত্যাহার অর্থাৎ সকল বাহ্‌! বিষয় হইতে 
ইন্জরিয়গুলি সংযত করিয়া! সম্পূর্ণরূপে মানসিক ধারণার দিকে পরিচালিত করা; 
(২) ধারণ! অর্থাৎ অবিচল একাগ্রতা; (৩) ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তা) 
(৪) সমাধি অর্থাৎ, (শুদ্ধ ধ্যান ) রূপবিবজিত ধ্যান। ইহ! যৌগের সর্বোচ্চ 
এবং শেষ স্তর। পরমাত্মায় সকল চিন্তাভাবনার নিরৌধের নাম সমাধি 
যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়, “আমি ও আমার পিতা এক !' 

" একবারে একটি কাঁজ কর, এবং উহ! করিবার সময় অপর সকল কাঁজ 

পরিত্যাগ করিয়। উহাতেই সমগ্র মন অর্পণ কর। 


রাজযোগ-শিক্ষা 
(ইংলণ্ডে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত ব্তৃতা হইতে সংগৃহীত) 


প্রাণ 


পদার্থ ( জড়গ্রকতি ) পাঁচ প্রকার অবস্থার অধীন £ঃ আকাশ, আলোক, 
বায়বীয়, তরল ও কঠিন_ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্__ইহাই কটি- 
তত্ব। অতি সুক্ষ্ম বায়ুব্ূপ আনি পদার্থ হইতে ইহাদের উদ্ভব। 
বিশ্বের অন্তর্গত তেজ ‘প্রাণ’ নামে অভিহিত-_উহাই এই উপাদানগুলির 
(পঞ্চভূতের ) মধ্যে শক্তিরূপে বিগ্বমান। প্রাঁণশক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত 
 মনই মহা যন্ত্ৰ্বরূপ । মন জড়াত্মক। মনের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মাই প্রাণের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাণ জগতের পরিচালক-শক্তি ; জীবনের 
প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে প্রাণশক্তি দৃষ্ট হয়। দেহ নশ্বর, মনও নশ্বর) উভয়ই 
যৌগিক পদার্থ বলিয়া! বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। এই-সকলের পশ্চাতে আছে 
অবিনাশী আত্ম | শুদ্ধ বোধন্বর্ূপ আত্ম। প্রাণের নিয়ামক ও পরিচাঁলক। 
কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের চতুর্দিকে দেখি, তাহা সর্বদাই অপূর্ণ। এই বোধ 
পূর্ণতা লাভ করিলে যীশ্খীষ্টাদি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি সর্বদা 
নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরের 
যন ও দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সকল বস্তুর পশ্চাতে__যথার্থ সততায় সকল 
প্রাণীই সমান। 
মন অতি সুন্ম পদার্থ; উহা প্রাণশক্তি 
বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত পদার্থের প্ৰয়োজন । 
পরবর্তী প্রশ্ন হইল-_প্রাণকে কিরূপে ব্যবহার করা যায়। আমর! সকলেই 
প্রাণের ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু কি শোচনীয় ভাবেই না উহার অপচয় 
ঘটে! প্রস্তুতির স্তরে প্রথম নীতি হইল সমুদয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-গ্রস্থত। 
পঞ্চেক্দিয়ের বাহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান, 


আমাদের নিকট সত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইবার জন্য উহ! উপলব্ধি ক।রতে হইবে। 


অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন-__এই তিনটি স্তরে আমাদের মন ক্রিয়! 
করিয়া থাকে । যোগীই কেবল অতিচেতন মনের অধিকারী । যোগের মূলতত্ব 


ন 


প্রকাশের যন্ত্বকূপ। শক্তির 


বাজযোগ-শিক্ষা ৪৭৩ 


হইল, মনের উর্ধ্বে গমন । আলোক অথবা শব্দের স্পন্দনমাত্রা অনুযায়ী 
এই তিনটি স্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আলোর কতকগুলি স্পন্দন 
এত মন্থর যে, সহজে উহ! দৃষ্টিগোচর হয় নাস্পন্দনমাত্র। দ্রুত হইয়া 
আমাদের নিকট আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; তাঁরপর স্পন্মনের বেগ এত 
দ্রুত হয় যে, আর উহ! আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ন|। শব্দ সম্বন্ধেও অন্থ্রূপ 
"ঘটিয়| থাকে । 

স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না করিয়া ee ইন্দিয়াতীত হইতে পারা যায়, 
তাহাই শিখিতে হইবে। কতকগুলি যৌগিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে গিয়। 
পাশ্চাত্য মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । ফলে ও শক্তিগুলি তাহাদের মধ্যে 
অন্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রায়ই ব্যাধির আকার ধারণ করে। 
হিন্দুগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়টি অন্তুশীলনপূর্বক নির্দোষ করিয়াছেন। এখন 
সকলেই কোন ভয় বা বিপদের আশঙ্কা ন! করিয়! উহ! চর্চা করিতে পারে। 

অতিচেতন অবস্থার একটি স্বন্দর প্রমাণ হইল মনের আরোগ্য-বিধান ; 
কারণ-_যে (চিন্তা আরোগ্য সম্পাদন করে, তাহা প্রাণেরই একপ্রকার স্পন্দন 
এবং উহাকে ঠিক চিস্তা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষা! উচ্চস্তরের এমন 
কিছু-_যাঁহীর নাম আমাদের জানা নাই। 

প্রত্যেক চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ চিন্তার উদয় অথবা 
আরস্ত-_যাহাঁর বিষয়ে আমরা সচেতন নই ; দ্বিতীয়তঃ যখন চিন্তা মনের 
উপরিভাগে আসে ; তৃতীয়তঃ যখন চিস্তা আঁমাঁদের নিকট হইতে সঞ্চারিত 
হয়। চিন্তা জলের উপরিভাগে অবস্থিত বুদ্ধদের স্যায়। চিন্তা ইচ্ছার সহিত 
যুক্ত হইলে উহাকে আমরা শক্তি বলি। যে স্পন্দন দ্বারা তুমি পীড়িত 
ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে চাও, তাহা চিন্তা নয়__-শক্তি। যে মাঁনবাত্মা 
সকলের মধ্যে অনুস্থ্যত, সংস্কৃতে তাহাকে -্ত্রাত্মা" বলিয়া নির্দেশ করা হয়। 

প্রাণের শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল “প্রেম” । যে মুহূর্তে প্রাণ হইতে 
প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত । এই প্রেম লাভ করাই 
সর্বাপেক্ষা কঠিন ও মহৎ কাঁজ। অপরের দৌষ দেখিও না, নিজেরই 
নমালোচনা করা উচিত। মাতালকে দেখিয়! নিন্দা করিও না ) মনে রাখিও, 
মাতাল তোমারই আর একটি বূপ। যাহার নিজের মধ্যে মলিনতা নাই, 
সে অপরের মধ্যেও মলিনতা৷ দেখে না। তোমার নিজের মধ্যে যাহা বর্তমান, 


৪৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অপরের মধ্যে তুমি তাহাই দেখিয়! থাকো জংস্কার-সাঁধনের ইহাই সুনিশ্চিত 
পন্থা । যে-সকল সংস্কারক অন্যের দোষ দর্শন করেন, তাঁহার! নিজেরাই যদি 
দোষাবহ কাঁজ বন্ধ করেন, তবে জগৎ আরও ভাল হইয়া উঠিবে। নিজের 
মধ্যে এই ভাব পুনঃ পুনঃ ধাঁরণ। করিবার চেষ্টা কর। 


যোগ-সাধনা 


“শরীরের যথাযথ যত্ব লওয়। কর্তব্য। আস্কুরিক-ভাঁবাঁপন্ন ব্যক্তিরাই দেহের 
পীড়ন করে । মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিও । বিষগ্নভাব আসিলে পদাঁঘাতে তাহা 
দূর করিয়া দাও । যোগী অত্যধিক আহার করিবেন না, আবার উপবাঁসও 
করিবেন নাঃ যোগী বেশী নিভ্রা। যাইবেন না, আবার বিনিদ্রও হইবেন ন৷। 
সর্ব বিষয়ে যিনি মধ্যপন্থ| অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। 

কোন্‌ সময় যোগাভ্যাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ? উবা ও সারংকালের সন্ধিক্ষণে 
যখন সমগ্র প্রকৃতি শান্ত থাকে, তখনই যোগের সময়। প্রকৃতির সাহায্য 
গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দভাবে আসনে বসিবে। মেরুদণ্ড খু রাখিয়া, সম্মুখে ব 
পশ্চাতে না ঝুঁকিয়া শরীরের তিনটি অংশ-_শির, গরীব! ও পঞ্তর সরল রাখিবে। 
অতঃপর দেহের এক একটি অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া! সমগ্র দেহটি সম্পূর্ণ বা 
নির্দোষ_এইরূপ চিন্তা কর। তাঁরপর সমগ্র বিশ্বে একটি প্রেমের প্রবাহ প্রেরণ 
কর এবং জ্ঞানালোকের জন্য প্রীর্থনা কর। সর্বশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বীসের সহিত 


মনকে যুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে মনের গতিবিধির উপর একাগ্রতা-দাধনের 
ক্ষমতা অর্জন কর । 


ওজঃশক্তি 


যাহা দারা মান্গষের সহিত মান্ুযের ( একজনের সহিত অপরের ) পার্থক্য 
নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। 


বাহার মধ্যে ওজঃশক্তির প্রাধান্য, তিনিই 
নেতা। ইহার প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আঁছে। ্বাযুপ্রবাহ হইতে ওজঃশক্তির 
সুষ্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ যৌনশক্তিরূপে যাহা প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃশক্তিতে পরিণত কর! যাইতে 


৩ 
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পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় ন! হইলে উহাই ওজঃ- 
শক্তিতে পরিণত হইতে পারে । শরীরের দুইটি প্রধান ন্বায়ুপ্রবাহ মস্তিফ 
হইতে নির্গত হইয়। মেরুদণ্ডের ছুই পার্খ দিয়া নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
শিরের পশ্চাভাগে নাযুপ্রবাহ-ছুটি ৪ সংখ্যার মতো আঁড়ীআড়িভীবে অবস্থিত । 
এইরূপে শরীরের বাম অংশ মস্তিফের দক্ষিণ অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত.হয়। এই 
স্সাযুচক্রের সর্বনিম্নপ্রান্তে যৌনকেন্্র মূলাধাঁরে (Sacral 21৩3) অবস্থিত । 
এই ছুই ন্সায়ুপ্রবাহের দ্বার৷ সঞ্চালিত শক্তির গতি নিয়াভিমুখী এবং ইহার 
অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থিথণ্ড এই 
মূলীধারে অবস্থিত এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় উহাকে “ত্রিকৌণ” বলা হয়। সমস্ত 
শক্তি উহার পার্শ্বে সঞ্চিত হয় বলিয়া এ শক্তি সর্পরূপ প্রতীকের দ্বার! প্রকাশিত 
হয়। চেতন ও অবচেতন-_এই ছুই স্বী্ুপ্রবীহের মধ্য দিয়! ক্রিয়া করে। 
কিন্ত অতিচেতন যখন এই চক্রের নিশ্নভাগে উপনীত হয়, তখন ন্সাযুপ্রবীহের 
করিয়া বন্ধ হয়, এবং উৰ্ধগামী হইয়! চক্রাকার সম্পূর্ণ করিবার পরিবর্তে স্নায়ু 
কেন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইয়| ওজ:শক্কিরূপে মৃলাধার হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়! 
উর্ধ্মুখে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের এ ক্রিয়। (স্থযুয়া নাড়ী ) বন্ধ 
থাকে, কিন্ত ওজংশক্তির গমনীগমনের নিমিত্ত উহ! উন্মুক্ত হইতে পারে । এই 
ওজঃপ্রবাঁহ মেরুদণ্ডের একটি চক্র হইতে অপর চক্রে ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তুমি ( যোগী ) জীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উপনীত হইতে পারো। 
মনুধাদেহধারী আত্মার পক্ষে সর্বপ্রকার স্তরে উপনীত হওয়া ও সর্বপ্রকার 
অভিজ্ঞত| লাভ করা সম্ভব বলিয়াই অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাঙ্গষের 
পক্ষে অন্য ধরনের দেহ আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইচ্ছা করিলে এই 
দেহেই তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বিশ্ুদ্ধাত্মা হইতে পারে। 
ওজঃশক্তি যখন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ধাবিত, হইয়৷ অবশেষে সহন্রারে 
Pineal Gland-এ (মস্তিষ্কের যে অংশের কোন ্রিয়। আছে কি-না শারীর- 
বিজ্ঞান বলিতে পারে ন!) আপিয়! উপনীত হয়, তখন মানুষ দেহও নয়, মনও 
নয়; তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। 

যৌগিক শক্তির মহা বিপদ এই যে, এ শক্তি প্রয়োগ করিতে 
গিরা মান্য পড়িয়া যায়, এবং উহার যথার্থ প্রয়োগ জানে না। যে- ক্ষমতা 
সে লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার কোন শিক্ষা এবং জ্ঞান নাই। 


A স্বামীজীর-বাঁণী ও রচনা 


বিপদ এই যে, এই-দকল যৌগিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যৌনান্রভূতি 
অস্বাভাবিকরূপে জাগ্রত হয়, কারণ বাস্তবিকপক্ষে যৌনকেন্দ্র হইতেই এই- 
সকল শক্তির উদ্ভব। যৌগিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ না করাই সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ ও উত্তম পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অধিকারীর উপর ও শক্তি- 
গুলি অতি মারাত্মক রকমের ক্রিয়া করে। 
প্রতীকের প্রসঙ্গে বলিতেছি। মেরুদণ্ডের উর্ধে এই ওজঃশক্তির গতি 
পেঁচানো ভ্ু-র মতো! অনুভূত হয় বলিয়া উহাকে ‘সর্প’ বলা হয়। এ সর্পের 
অবস্থান ত্রিকোণের উপরে । যখন ওঁ শক্তি জাগ্রত হয়, তখন মেরুদণ্ডের 
ভিতর দিয়| যায় এবং এক চক্র হইতে অন্য চক্রে বিচরণকালে আমাদের 
অন্তরে এক নৃতন জগৎ উদঘাটিত হয়-_অর্থাৎ কুগুলিনী জাগরিতা হন। 


প্রাণায়াম 


প্রাণায়াম-অভ্যাস হইতেছে অতিচেতন মনের শিক্ষা । শরীরের দ্বার! 
থে অভ্যাস করিতে হয় (শারীরিক প্রক্রিয়া ), তাহ! তিন অংশে বিভক্ত 
এবং উহার কার্য প্রাণবারু লইয়া__অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ 
(পূরক, কুম্ভক ও রেচক )। চার সংখ্যা গণনা করিতে করিতে এক 
নাসারন্ধের সাহায্যে বায়ুগ্রহণ করিতে হইবে, ষোল সংখ্যা গণনা করিতে 
করিতে উহা! ধারণ করিবে এবং আট সংখ্যা গণনা করিতে করিতে অপর 
নামারন্ধের সাহায্যে বায়ু (নিঃশ্বাস) ত্যাগ করিতে হইবে । অতঃপর 
নিঃশ্বাস লইবার সময় অপর নামারন্ধ বন্ধ করিয়। বিপরীতভাবে উহার 
অভ্যাস করিতে হইবে। বৃদ্ধা দ্বারা এক নামারন্ধ বন্ধ রাখিয়। এই 
প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু যথাসময়ে প্রাণবাযু তোমার বশে 
(আয়ত্তে) আমিবে। সকাল-সন্ধ্যায় চারিবার এইরূপ প্রাণায়াম করিবে। 


ইক্জরিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে, 


“অঙ্গতাপ কর, কারণ শ্বর্গরাঁজ্য তোমার সন্নিকটে ॥ 


‘অন্তুতাঁপ’ শবটি 
গ্রীকভাষায় 8150913০০0০, ( Meta শব্দের অর্থ_ 


উর্ধ্বে, অতীত ) এবং 


রাঁজযোগ-শিক্ষা ৪৭৭ 


ইহার আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞানের পারে যাও'__-পঞ্ধেন্দিয়গ্রাহ জ্ঞানের__'এবং 
স্বীয় অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, যেখানে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইবে ।” 

* স্যর হ্যামিলটন কোন দার্শনিক আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, ‘এখানে 
দর্শনের অবসান ( সমাপ্তি ), এখানে ধর্মের আরম্ভ ।” বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের 


১ স্থান নাই এবং কখন থাকিতে পারে না। বুদ্ধিপ্রস্থত বিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্‌ 


তত্বের উপর প্রতিষিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। 
অঙ্ঞেয়বাদিগণ বলেন, তাঁহার! ঈশ্বরকে জানিতে সমর্থ নন, এবং তাঁহারা 
ইহ! যথার্থই বলিয়৷ থাকেন, কারণ ইন্দ্রিয়বারা লব্ধ জ্ঞান তাঁহার! নিঃশেষ 
করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাঁই। 
অতএব ধর্মকে প্রমাণ করিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি 
বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে ইন্জিয়জ্ঞানের উর্ধে উঠিতে হুইবে। 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ও তত্বদর্শিগণ ‘ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন” বলিয়া দাবি 
করেন, অর্থাৎ তাহার| ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। 
অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, এবং স্বীয় অন্তরেই ঈশ্বর দর্শন 
করিতে হইবে। মান্ধষ যখন এই বিশ্বের অন্তর্গত সেই পরম সত্য দর্শন 
করে, কেবল তখনই তাহার সকল সন্দেহের নিরসন হয়, এবং হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন 
হইয়! যায়। ইহাই “ঈশ্বর-দর্শন। আমাদের কাজ হইল সত্যকে নিরূপণ 
করা, কেবল মতামত গলাধঃকরণ করিলে চলিবে না। অন্তান্ত" বিজ্ঞানের 
মতো ধর্মজগতেও সাক্ষাংভাবে জানিবার জন্য তথ্য-মংগ্রহের প্রয়োজন এবং 
পঞ্চেন্দরিয়ের সীমার মর্ধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহার বাহিরে যাইলেই উহা! 
সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মজগতের সত্যসমূহ যাচাই করিয়া লওয়া 
আবশ্তক। ঈশ্বর-দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য, শক্তিলীভ নয়। শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও 
প্রেমই জীবনের লক্ষ্য; এবং প্রেমই ঈশ্বর-স্বরূপ । 


চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান 
স্বপ্নে ও চিন্তায় আমর! যে বৃত্তি অর্থাৎ কল্পন। প্রয়োগ করিয়া থাকি 
তাহাই সত্যে উপনীত হইবার উপায় হই - 


২বে। কল্পনাশক্তি অধিক 
প্রবল হইলে বিষয়বস্ত দৃষ্ট হয়। অতএব কমনী-সহায়ে আমরা শরীরকে স্বস্থ 


v 


৪৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অথবা পীড়িত অবস্থায় আনিতে পারি। যখন কোন বস্তু আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মন্তিক্ষের অণুপরমাণুগুলির অবস্থান “নলের ভিতর দিয় 
নানা রঙের কীচখণ্ডের প্রতিফলন ছারা, দৃষ্ট কাকুকাধের ন্যায় হইয়া। থাকে 
(Kaleidoscopic) |  মন্তিক্ষের অপুপরমীণুগুলির এরূপ সংস্থাপন ও 
সংযোগের পুনঃপ্রাপ্থিই “স্বৃতি’ বলিয়া অভিহিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যত 


প্রবল হয়, মস্তিফের পরমাণুগুলির পুনবিন্যাসের সফলতা তত অধিক হইয়া 


থাকে। দেহকে আরোগ্য করিবার একটিমাত্র শক্তিই আছে, এবং ও 
শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিগ্ঘমান। উষধ ওঁ শক্তিকে উদ্দীপিত করে 
মাত্র। দেহের মধ্যে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, এ শক্তি দ্বারা তাহা! 
বিতাড়িত হয়, এবং দেহের রোগ এ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ । যদিও 
ওুষধের দ্বার! দেহপ্রবিষ্ট বিষ দূরীভূত করিবার শক্তি উদ্দীপিত হইয়! থাকে, 
চিন্তাশক্তির দ্বারাই উহ! অধিকতর স্থায়িভাবে উদ্দীপিত হয়। পীড়ার 
সময় যাহাতে আদর্শ স্বাস্থ্যের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং সুস্থ থাকাকালীন 
মস্তিষ্কের পরমাণুগুলি যে-অবস্থায় ছিল, পুন্িত্তাসের সময় আবার সেরূপ 
অবস্থা লাভ করিতে পারে, সেজন্য স্বাস্থা ও শক্তি-সম্বন্ধীয় চিন্তায় কল্পনাঁর 
আধিপত্য প্রয়োজন । এ অবস্থায় শরীর মত্তিদকের অনুদরণ করিবার প্রবণতা 
লাভ করে। ‘ 

পরবর্তী ক্রম হইল আমাদের উপর অপরের মনের ক্রিয়ার দ্বার! উক্ত 
প্রণালীতে উপনীত হইতে পারা 1. ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখা যায়। 
যে উপায়ে এক মনের উপর অপর মন ক্রিস করিয়। থাকে, তাহ! শব্ধ । সৎ 
ও অসৎ চিন্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রভাবসম্পন্ন শক্তি এবং এই বিশ্ব এরূপ 
চিন্তা দ্বার! পরিপূর্ণ সম্ভূত না হইলেও কম্পন যেমন চলিতে থাকে, 
সেইরূপ কার্ষে রূপায়িত ন! হওয়া পর্যন্ত চিন্ত| চিন্তারূপেই বিদ্যমান থাকে I 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে, ঘুষি ন! মারা পর্যন্ত হাতের মধ্যে এ 
শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অবশেষে উহা কার্ধে রূপান্তরিত হইয়| ঘুষিতে 
পরিণত হয়। আমরা সৎ ও অনৎ উভয়বিধ চিন্তার উত্তরাধিকারী । যদি 
আমরা-নিজেদের পবিত্র ও সৎচিন্তার যন্রস্ 


রূপ করি, তবে সৎ চিন্তামকল 
আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শ্ুদধাত্া কখনও অনৎ চিন্তা গ্রহণ করিবে 
না। অনৎ লোকের মনই অং চিন্তাগুলির উপযুক্ত ক্ষেত্র। এগুলি ঠিক 
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জীবাণুর মতে| উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ক্রমাগত বুদ্ধি পাঁয়। চিন্তাগুলি ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র তরন্দের ন্যায় ; নৃতন নৃতন আবেগ উগুলিতে কম্পন স্থষ্টি করিয়া 

চিন্তারাজ্যে উদ্দিত হয় ; অবশেষে এক বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়। অপরগুলিকে 
আত্মনা৯ করে। প্রতি পীচশত বনর অন্তর এই বিশ্বজনীন চিন্তাপ্রবাহের 
পুনরুখান ঘটে, এবং তখন এ বৃহৎ তরহ্বটি অন্যান্য ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে নিঃশেষে 
" আত্মদাৎ করিয়। শীর্ষস্থান অধিকার করে। এইরূপে একজন প্রত্যাদিষ্ট 
ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে-যুগে বাস করেন, মে-যুগের চিন্তাসমূহ 
তিনি নিজ মনের মধ্যে ধারণ করেন এবং এগুলিকে বাস্তব রূপ দিয় 
মানবজাতির নিকট অর্পণ করেন। কৃষ্ণ বুদ্ধ, যীশুখীষ্ট, মহম্মদ, লুথার প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ বৃহদাকার তরদের দৃষ্ান্তস্বরূপ ; তাঁহার! তাহাদের সমসাময়িক 
মানুষের উর্ধে উঠিয়াছিলেন। তাহাদের পারস্পরিক ব্যবধান প্রায় পীচশত 
বংসরের । যে-তরঙ্গের পশ্চাতে সর্বদা অত্যুজ্জল পবিত্রতা ও মহত্মম চরিত্র 
বিরাজ করে, তাহাই পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। আর একবার আমাদের যুগে চিস্তাতরক্দের স্পন্দন বিস্তার লাভ 
করিয়াছে এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব উহার অন্তনিহিত ভাব, এবং নান! আকারে 
ও নানা সম্প্রদায়ের উহা আবিভূ্ত হইতেছে। এই-সব তরন্দের উদ্ভব ও 
বিলয় পর্যায়ক্রমে হইলেও গঠনমূলক ভাব সর্বদা ধ্বংসের অবসান ঘটায় । 
তখন মানুষ নিজ আধ্যাত্মিক স্বরূপ লাভের নিমিত্ত গভীরে ডুব দেয়, সে 
নিজেকে কখনও কুসংস্কার দ্বার! বদ্ধ বলিয়া অন্ুভবস্করে না। অধিকাংশ 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং উহার! বুঘদের ন্যায় ওঠে ও পড়ে, কারণ 
এসকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাধারণতঃ চরিত্রবল নাই। পূর্ণ প্রেম ও - 
প্রতিক্রিয়াহীন হৃদয় দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। নেতা চরিত্রহীন হইলে আঙ্গগত্য 


সম্ভব নয়। পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারাই স্থায়ী আহ্গত্য ও বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে 
লাভ করা যাঁয়। 


“একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং 
সংগ্রাম করিয়া যাও ; তোমার জীবনে স্থযৌদয় হইবেই। 
কল্পনার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আস! যাক। 
কুগুলিনীকে এমনভাবে কল্পনা করি 
ত্রিকোণ-অস্থিখণ্ডে কুণ্ডলী-আকারে সর্পটি 


"ধৈর্যের সহিত 


তে হইবে যেন তাহা বাস্তব। 
অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীক । 


৪৮০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তারপর পূর্বে যেরূপ বণিত হইয়াছে, সেইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস কর 
এবং নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া! বা শ্বাসবন্ধ করিয়া উহাকে ৪ সংখ্যা আরুতির 
নিম্নে প্রবহমান স্রোতের মতো কল্পনা কর। শ্রোত যখন নিয্নতম অংশে 
উপনীত হয়, তখন উহা ত্রিকৌণাব।স্থত 'সর্পটকে আঘাত করে এবং ফলে 
সর্পটি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া উর্ধে উিত হয়_এইরূপ চিন্তা কর। চিন্তা 
দ্বার! প্রাণ প্রবাহকে ত্রিকোণাভিমুখে পরিচাঁলন। কর। টু 

দৈহিক প্রণালী আমর! এখন .শেষ করিলাম এবং এই অংশ হইতে 
মানপিক প্রণালীর আরম্ভ । 

প্রথম প্রক্রিয়ার নাম_-প্রত্যাহার”। মনকে বাহ্‌ বিষয় হইতে গুটাইয়া 
অস্তমুখী করিতে হইবে। 

দৈহিক প্ৰণালী শেষ হইলে মনকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দাও, বাঁধা দিও 
না। কিন্তু সাক্ষীর ন্যায় উহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখো। এইরূপে 
এই মন তখন. দুই অংশে বিভক্ত হইবে-_অভিনেত| ও দ্ৰষ্টা । তারপর 
মনের যে-অংশ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, তাহাকে শক্তিশালী কর এবং মনের গতিবিধি 
দমন করিবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। মন অবশ্থই চিন্তা করিবে 
কিন্তু ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ সাক্ষী যখন তাহার কার্য করিয়া যাইবে, 
অভিনেতা--মন অধিকতর আয়ত্ত হইবে, যে-পর্যন্ত না তোমার অভিনয় বন্ধ 
হইয়া যাঁয়। 

ছিতীয় প্রক্রিয়। £ ধ্যান । ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। আমরা 
- স্থলদেহধারী এবং আমাদের মনও রূপ চিন্তা করিতে বাধ্য। ধর্ম এই 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং বাহরূপও অনুধ্যানের সাহায্য করে। কোন 
রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান ) করিতে পার না। চিন্তা করিতে 
গেলে কোন না কোন রূপ আিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য । 
সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্ট কর | 

তৃতীয় প্রক্রিয়া: ধ্যানাভ্যাস দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় এবং ইহা 
যথাৰ্থ “একাগ্রতা” (একমূখীনতা )। মন সাধারণতঃ বৃত্তাকারে ক্রিয়া করে। 
কোন একটি বিন্দুতে মন নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর । y 

অবশেষে ফললভি। মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে আরোগ্যকরণ, 
ড্যোতিঃদৰ্শন ও সর্বপ্রকার যৌগিক শক্তি লাভ হয়। মুহ্র্তমধ্যে তুমি এই 


= 
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চিন্তা-প্রবাহ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে পারো, যেমন যীশ্ুধ্ীষ্ট করিয়া- 
ছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করিবে । 

পূর্বে যথাযথ শিক্ষা না থাকায় এই-নকল শক্তিদ্বারা৷ অনেকের পতন 
ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া যৌগের এই স্তরগুলি খুব 
ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে বলি; তারপর সমস্তই তোমাদের আয়ত্তে 
আসিবে। প্রেম যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কিছু পরিমাণে আরোগ্যকরণ অভ্যাঁস 
করিতে পারো, কারণ প্রেম কোন অনিষ্ট সাধন করে ন|। 

মান্ষমাত্রেই অন্গদৃষ্টিপম্পন্ন ও ধৈর্যহীন। সকলেই শক্তিলাভের আঁকাজ্ঞা 
করে, কিন্তু সেই শক্তি অর্জন করিবার জন্য অতি অল্প লোকই ধৈর্য 
ধারণ করে। সে বিতরণ করিতেই উৎস্থক, কিছু সঞ্চয় করিবে ন!। অর্জন 
করিতেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু খরচ করিতে অল্প সময় লাগে। 
স্থৃতরাং শক্তি অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহ! অপচয় ন! করিয়া সঞ্চয় কর। 

রিপুর প্রত্যেকটি তরঙ্গ দমন করিলে তাহা তোমার অঙ্গকূলে সমত| রক্ষা 
করে। অতএব ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রদর্শন না করাই উত্তম কৌশল। 
সকল নৈতিক বিষয়েই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যীশুখ্ৰীষ্ট বলিয়া ছিলেন, ‘অন্তায়ের 
প্রতিরোধ করিও ন1।, এই উপদেশ যে কেবল নীতিপদ্বত, তাহ! নয়; 
সত্যই ইহা উত্তম পস্থা। ইহা আবিষ্কার ন! করা পর্যন্ত আমরা উহার মর্ম 
হৃদয়্ম করি না, কারণ যে-ব্যক্তি ক্রোধ প্রদর্শন করে, সে শক্তির অপচয় 
করিয়। থাকে । মস্তিষ্কে এ-মকল ক্রোধ ও দ্বগার সমাবেশ হইতে পারে, 
এরূপ সুযোগ মনকে দেওয়া সঙ্গত নয়। 

রসায়ন-বিজ্ঞানে মৌলিক উপাদান আবিষ্কত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
রাসায়নিকের কাধ সমাপ্ত হইবে । একত্ব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গ ধর্ম- 
বিজ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করে, এবং বহু সহস্র বংসর পূর্বে এই একত্ব লব্ধ হইয়াছে । 
মানুষ পূর্ণ এঁক্যে উপনীত হয় তখনই, যখন সে বোঝে, “আমি ও আমার 
শিতা এক ! 
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অহুর| মাঁজ দা_-৩৩৮ 
অহং-কাঁর (-জ্ঞান)_-১৯, ২১, ২৯, 
৪০ ১ -তত্ব ২৭, ২৮ 


আকাশ ১ ১৬-১৮, ৯৪১ ৩৫৪ 
আঁন্িওক--৩২৭ 
আত্মদর্শন_-২৬৬ 


আত্মা_-২২১ ৪২১ ৪৩, ৪৯১ ৫০-৫২, ৫৪, 
৬৩, ৭১১ ৭৭১ ৮৭১ ৪০, ৯২১ ১০০১ 
১১৯১ ১৮৯১ ১৯৫১ ২০১১ ২২৪,২৫৯, 
২৬৪, ২৬৫-২৬৭, ২৭০১ ২৮৭১ ২৮৮, 
৩১৩, ৩২১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৬০, 
৩৭৪, ৩৪৮ 
ইহাকে জীনা ৮৪, ৮৫ 
ইহাতেই ঈশ্বরদর্শন ২০২ 
ইহ! নিক্রিয় ( সাংখ্য-মত ) ৪৯,৫৪ 
-বিজ্ঞানঘন ৮৫ 
-অভিব্যক্তি ৮৭-৮৯, ২৩৫ 
-অমর্ত্ব ৮৬১ ১৯৪, ২২৩ 
পূর্ণতা, ১৯৫3 -বন্ধন ‘অনাদি’ 
২২; -ভোগ ৪৪; -স্বরূপ ৪৮,৬০ ; 
স্বাধীনতা ৬৪; -অন্তভূতি ২৬৬, 
৩১৬ 

আধ্যাত্মিকত!--১৮৯, ১৯০১ 
৩৩৬১ ইহার অহঙ্কার ৩৪৩ 

আধ্যাত্মিক দেহ--‘সুন্মশবীর’ দ্রষ্টব্য 

আফ্রিকাঁ_৩১৯ 
দক্ষিণ ১৭৪ 

আবেস্তা_-৩০৩ 

আব্রাহীম--১৯৮১ ৩১৮ 

আমেরিকা__-১১৮, ১৫৯ ১৭৬, ২৩৩, 
২৩৭, ২৮৭১ ৩২৩, ৩৭০ 

আর্ধজাতি--২৩২, ২৭১ 

আঁলেকজাব্দিয়া__২৯, ১৫৯, ৩২৭ 

আশাবাদ_-২০৪ 

আসন-__৪৫৯ 


২০২, 


ইউনিটেরিয়াঁন_-৩ ৭০ 


৪৮৪ 


ইউফেটিদ ( নদী )_-১৭৬ 

ইওরোপ--১৫৯১ ১৭৬১ ১৯৮১ ২৭১৪ 
৩১৪, ৩৪৭ 

ইচ্ছ।_৩৫-৩৬, ৬৪, ৩৬৬ 
-শক্তি ৬৮ 

ইড়া_-৪৬৮ 

ইন্দ্ৰ _২০৬, ২০৭ 

ইন্দ্ৰিয_২৭, ২৫০, ৩০৬, ৩১৪; 

{ -অনুভূতি ৩০৫১ ৩০৯১ -গ্রাহা তত্ব 

৪৭৭ 5 জ্ঞান ৩০৫, ৩০৯১ -স্থথ 
২৪৬-২৪৮, ২৬২, ৩১৪১ ৩১৯ 

ইলোহিম (দেবতা ) ১৯৯ 

ইসলাম ধর্ম_“মুসলমান, দ্রষ্টব্য 

ইহুদী_-১২২, ১৫২, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৫, 
১৪৮, ১৪৯, ২৭১, ২৭৬, 
২৮৬, ৩০৪, ৩১৪, ৩২৭, ৩৪২, 
৩৭১ 

ইংলণ্ড_২৮২, ৩৪০ 


ঈশ্বর, ভগবান্_৮, ১১, ২২, ৩৫, ৪৪, 
৪৯) ৫২, ৯২) ৯৭, 2৯, ১০২, ১৭০, 
১৭১, ১৪৫, ২০০, ২০৯, ২১১, 
২১৪, ২৪১, ২৪২, ২৬৬, ২৭১, 
২৮৯, ২৯৯১ ৩৩৪, ৩৫৬, ৩৬০, 
৩৬১, 8৫১ 
ইনি অনন্ত সত্তা ৫৬;-অপরিণামী 
৯৮১ ১১০ ১-চেতনা ৩৯০ ;-শাস্ত 
৯৫ ;-সর্বধর্মের কেন্দ্র ১৬৯ )-বিশ্বের 
সমষ্টি ১৪১, ২৯৭ ১-মান্ুষের প্রতি- 
বিশ্ব ৭৬ ;-স্বতঃপ্ৰমাণ ১১০,১১৪; 
-অনুভূতি ১৯৬, ১৯৯, ২০২, ২০৩ ; 
-উপাঁদনা ১১১,২৬৭; -দর্শন ২০১, 
৪৭৭; -বিশ্বা ৩৫১; -সম্বন্ধীয় 
ধারণা ৩3, ৬৫, ১০৭, ১০৮১ 
নিরাকার ১৪৩; তাহার উপাসনা 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


১৪৬ ; সগুণ ২৩৫, ২০০, ২৪৩; 
সাকার ১৪২-১৪৫ 
ঈশ্বরকে জান। ৩৪৭ 


উদারতা_-৩৭১ 

উন্নতি ত্বরান্বিত করা__-৪১০ 
উপনিষদ্‌_-৯১, ১১১, ১১৬, ২৭৫, ৩৭২ 
উপাসনা-প্রণালী--১০৫, ১০৬ 


ঝগ্ধেদ_-১১৯, ২১০) ৩২০ 
ঝধি_-১২১১ ২৫১১ ২৭৬ 


একত্ব_১৩৯, ১৮৯, 
-অন্গভূতি ১১৩, 
-বাদ (-বাদী) ৭২ 

একদেববাদ (Henotheism)—২০#৯ 

একাগ্রতা-__-৪২৪ 

একেশ্বরবাঁদ--১৯৯, ২০৮, ২০৯, ২১৩, 
৩২০ 

এখেন্স_৮, ২৪১, ৩২৩, ৩৪৭ 

এলিম ( Alice in the Wonder- 
land )--৭৪) ৭৫ 

এশিয় 1-১৭৬, ১৭৭, ১৯৮ 

‘এশিয়ার আলো” ( The Light of 
Asia )--১২২ 


২৭৩, 
১১৪, 


৩৪৬ 
২৭৩$ 


ওজঃ__৪৭৪ 
ওল্ড টেন্টামেণ্ট_৩০৪ 


কন্ফুপিয়াস_-১২৫) ৩০৪ 

কপিল_৫, ১২, ২১-২৩, ২৬) ২৯, ৩৮, 
৩৯, ৪১১ ৪২১ ৪৮, ৪৯১ ৯১, ৯২ 
কাপিলদর্শন ২৯ 

কর্ম যোগ (-যোগী )--১৬৪, ১৬৭, 
১৬৮, ২৪৮, ২৯৯, ৩০১ 
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নির্দেশিকা ৪৮৫ 


কলিকাতা--২২২, ৩৮৯ 

কল্পান্ত-_-১৫ 

কালিদাল (মহাকবি )--২১৪ 

কাশী-_-১১১ 

কুণ্ডলিনী-_৪৭৯ 

, কৃষ্ণ ( শ্রী)--১৬১, ২২১, ৪৬৯ 

কোরান__-১৩৩, ১৮৬, ১৯২, ২০৪ 
২৭৭, ৩০৪, ৪১৭ 

কৌশল-বাদ (Design Theory)— 
২১, ২১৭ 

ক্যাথলিক ( রোম্যান )--১৪৬, ১৭৯ 

ক্যাণ্ট_২২০, ৩৬৬ 


2 


খ্ৰীষ্টধৰ্ম, শ্রীষ্টান_-১২২, ১৩৩, ১৫২- 
১৫৪, ১৫৭, ১৭৭, ১৭৯১ ১৮৮, ১৯০১ 
১৯২) ১৪৪, ১৯৮, ২২২, ২২৩, 
২২৫, ২৫৭, ২৬৪, ২৭৫, ২৮৫, 
২৮৭, ২৮৪, ৩০২, ৩২৪, ৩২৭, 
৩৫৭, ৩৭১ 


গণতন্ত্র-৩৭৩ 

গঙ্গানদী_১৭৬ 

গীতা, ভগবদগীতা-_-১৯৫, ৩৩৮, ৪৬৯ 

গ্যালিলিও-_২৭৭ 

গ্রীক, গ্রীদেশ__৮১ ২৯, ১২০, ১৯৭, 
১৯৮১ ৩৪৭ 


চার্বাক ( সম্প্রদায় )--২১১, ২২৩ 
চিন্তা ( বাঙ্নির্ভর )--৯৬ 
ইহার তিনটি অবস্থা ৪৭৩ 
ইহার বৈচিত্র্য ১৭৯ 
দুরদেশে প্রেরণ ৪০৩ 
চীন (-জাতি )--১১৮, ১১৯, ১৫৯, 
২১২, ৩২৭ 
চেতনা-_-২৫০১ ২৮৮ 
অনুধ্যানের বিষয় ৪৬৫ 


চৈতন্য__২৩ 


ইহাই অনন্ত ১১৫ 


জগত্ব_৪, ৫১ ৯৯১ ২৪০ 
ইহাকে জানা! ৩৩-৩৪ 
ইহা! চিন্তা ও ভাব-গঠিত ৭৩ 
ইহার উপাদাম-কারণ ৪০ 
ইহার স্থষ্টি-স্থিতি-লয় ৩৩৫ 
জন্মীস্তর-বাদ__পুনজন্ম-বাঁদ? দ্রষ্টব্য 
জরথুষ্ট-ধর্ম_১৭৬, ২২৫ 
জড়-বাদ (-বাঁদী)_-১২৬, ১২৭, ১৩০, 
১৩৮, ১৮৫, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮ 
২৫৮১ ২৬৪, ৩০৮১ ৩৭৪ 
জড়-বিজ্ঞীন__“বিজ্ঞান, দ্রষ্টব্য 
জাতি-_-১৮৮ 
ইহার জীবন ১৮৮ 
-বিভাঁগ ৩৪৫ 
জাপান-_-১৫৯ 
জার্মীন-দর্শন__২১৫ 
জিহোবা-_১৫২, ২১০, ২৩১, ২৭৯ 
জীব__-৯৪, ৯৫ 
জীবনু্ত-_৫৯ 
জেন্স্‌, ডঃ-__২২২ 
জৈন-__২১০, ২১১১ ৩৭১ 
জ্ঞান_-১৯, ৩১-৩৪, ৩৭১ ৪৫, ৫৩, ৬৩, " 
৭০, ৭১, ১৩৬,২ ৪৮, ২৫৫, ২৮০, 
৩৮৬, ৩৮৭ 
ইহার সুন্মসত্তা ১৩৮ 
-যোগ, (-যোগী) ৬০, ৬৭, ৬৮, 
১৬৪, ১৭০, ২৪৪-৩০২ 
ইহার উদ্দেশ্য ৫৯; বৈশিষ্ট্য ২৯৫) 
শিক্ষা ১৭২ 
-লাভের উপায় ১৬৪, ১৬৫ 
গৌণ ১৩১১ চর্ম ১৩১ দিব্য 
বা প্রাতিভ ৪৭ ; ইহার ধ্যান 


৪৮৬ 


স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


৮০; বিচারাতীত ৩১ যুক্তি ধর্দ__৭, ৯, ১০১ ৬৮, ৬৯, ১৩১, ১৪৯৪, 


বিচার-জনিত: ৩১.) শ্রে ৩৪৭; 
সহজাত (Instinct) ৩০১ ৩১ 
১৬৪-১৬৬ - 
জ্ঞানী--৭* 
টমাস, সেণ্ট_৩২৭ 
টাইগ্রিন (নদী )__২৩০ 
“ডিভাইন কমেডি? 


0097099%)--৯৬ 
ডেভি, স্তর হাম্ফ্রি-৭৩ 


> 


( Divine 


তন্মাত্রা--১৮, ১৯, ২৮-৩০, ৪০ 
ইহার কারণ ১৯ 

তমঃ (গুণ )--১৪ 

তাও ধর্ম_-৩০৪ 

তিতিক্ষা-_-৬৮ 

তিববত--১৫৯ 

তুরস্ক_-১৮৮ 

ত্যাগ, বৈরাগ্য-__৭০, ১৯০, ২৬৩ 
২৬৮, ২৯৮ 


ত্ৰিপিটক ৩০৪ 


দর্শন_৫৮, ৯২১ ১৬৩, ২৪১, ২৭৪, 
৩০৩ 
নষ্টিক ( Gnostic )--২৯) সর্ব 
জনীন--১৫১ 
দান্তে_-৯৬, ৯৭ 
দিব্য-প্রেরণা__২৫ ১, ২৫৩, ২৫৪ 
দেবতা-__-৯৬, ৩৫৭, ৩৫৮ 
দেব-দৈত্যের সংগ্রাম_-৯৬, ৩৫৮ 
“দেবযান'_-৩৫৬ 
দেহ__শিরীর, দ্রষ্টব্য 
দ্বৈতবাদ (-বাদী)_-১২, 28, ৩৫৪, 
৩৫৫, ৩৫৯, ৩৬০১ ৩৬৩, ৩৯০ 
দ্ৰষ্ট?--২৭৬ 


১৫৮, ১৬২, ১৭৫, ১৮৯১ -১৪৯ 
২০১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৩৯, 
২৪৬১ ২৪৭, ২৮৩, ২৮৪১ ২৮৯, 
২৯৮, ৩৭৭ 
অনুভূতির বস্তু ১৭৩; অবিনাশী , 
১৮২; ইহার উন্নতি ও অবনতি 
১৭৭,১৭৮; কাধক্ষেত্র ২৯৫; তিনটি 
ভাগ ১৫১, ২৭৪, ২৭৫১ -প্রমাণ 
১৩৪১ -প্রয়োজনীয় উপকরণ 
৩৭০-৩৭২; -প্রারস্ত ২২৯ -মূল- 
ভিত্তি ১২২; -শিক্ষা ১৯৪; -সার্ব- 
ভৌমিকত৷ ১৫৫, ১৮৩ ; -স্থচন] 
১১৮-১২ ০১: ১৭৬১ -অন্ভূতি 
২৪৯ -অন্তশীলন ১২৭, ২৮৩) 
-গ্রন্থ ৩৭০১ ৩৭১ -চিস্তা ২০৬, 
৩২৬; ইহা মানবের প্রকৃতিগত ৭) 
-প্রচারকার্ষ ১৭৭; -প্রেরণ। ১৫০ 5 
-বিজ্ঞান ১৩২৯ ২৫৪, ২৫৫, ৩০৫) 
-বিশ্বাস ১৯৪, ৩০২; -রাজ্যে 
চিন্তার স্বাধীনত| ১৭৯ ; -সমন্বয় 
১৫৯; -সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক 
*.১৮০১১ ১৮৯১, আদৰ্শ ১৯১১ 
প্রচারশীল ৩৭২১ প্রয়োগমূলক 
২৫৭, ২৫৪-২৬৩, ২৬৫, ২৭৮ ; 
সৰ্বজনীন 


১৫৬, ২০২১ সর্ব- 
মনের উপযোগী ১৫৯, ১৬৩ 
ধর্মমহামভা-_২২১ 
ধ্যান-_২৬৮, ৪৩২, 88৩, ৪৭০১ 
৪৮০ 


ইহার চরম লক্ষ্য ৯০ 
ইহার পরিধি ৪৪৯ 
ইহার শক্তি ২৬৯, ২৭০ 
-অবস্থা ৪৩ 


নিৰ্দেশিকা 


নবী-_-৩৭২ 
নরক-_-৯৭, ৩৫৯ 
ন্টিক (9501০) দর্শন_-২৯ 
নাজারেথ--১৪৭, ২৫১১ ২৮৬১ ৩১৮ 
নারদ_-১৩১ 
নিউ ইয়র্ক__-১৭৯, ২৬৯ 
নিউটন--১৩৫, ২৭৭ 
নিউ টেস্টামেন্ট ১৪০, ২০০১ ৩০৪ 
নিয়ম__-১৩৪, ১৩৫ 
নীতিশান্ত্র ১২৪, ১২৫, ২৪১, ৩১৪, 
৩৪৬ ৯ 
ইহ! ত্যাগভিত্তিক ১২৩ - 
ইহ! ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি ৪২৫ 
নীলনদ__২৩০ 
নৈরাশ্যবাঁদ_-২৪৪ 


পতঞ্ধলি__€ 
পদার্থ-বিজ্ঞান_-২৬, ১৩৬, ১৪১১ ১৬৩১ 
২৬৬, ২৭৭১ ৩৯৮ 
পরধর্ম ( পরমত ) সহিষ্ণুতাঁ-১৯১ 
পরমহংস-_-২৩৬ 
পরমাণু১৯ 
ইহাই আদিভৃত ২৫; -বাঁদ ২৬ 
পরিত্রীণ_৯ 
পর্জন্য-_২০৬ 
পল, সেণ্ট--১১৪ 
পারসীক ধর্ম_ ৩০৩, ৩.৪ 
পারস্ত- ১৭৬, ৩২৭ 
পিউরিটান_-১৯০ 
পিলা--৪৬৮ 
পিতৃপুরুষ-পুজা--১১৮, ১১৯ 
পিথাগোরাস_-২৯ 
a পুনর্জন্ম_-৩১৩ 
' -বাদ ২৩, ১৯৬ 


ইহার দার্শনিক ভিত্তি ২২৫ 


৪৮৭ 


প্ুরাঁণ_-৯৬১ ১৫২, ১৫৩১ ৩০৩, ৩৫৮১ 
৩৫৯ 
ইহার মূলভাব ২৭৪ 
হিন্দু ২১০ 

পুরুষ_৩৫, ৩৬, ৪১-৪৩, ৭২, ৮৪, 
৯৩ 
ইনিই “চেতনা” ৩৭-৩৮ 
ইহার ভেদ-প্রতীতি মিথ্য। ৫৬ 

পুরোহিত-_-১৮৩ 
-তন্ত্র ৩৪২ 

পৃজী--২৯৯, ৩০০ 

পূর্ণতা-লাভ-_১১৪ 

প্যারিস__-২৬২ 

প্যালেস্টাইন_-৩১৯ 

প্রকৃতি_-১৪, ৪১:৪১, ৯২-৯৪, ৯৮) 
১০৮১ ১১০১ ১২৬, ২৫৯, ২৬৭, 
২৯২, ২৯৩ 
ইহাতে 'ব্যক্তিত্ব নাই ২২ ১ ইহার 
উপাদান ৩৫৪, ৩৫৫, উপাসনা 
১১৯১ পরিণীমপ্রাপ্তি ৩৫; পরি- 
বর্তন ৩৬০; প্রথম বিকাশ ২৭) 
বিকার ৪৩ 

প্রণব-মন্ত্রব_৩০০ 

প্রতীক-__৩০৩ 
উপাসনা ১৫৩, ২৭৪, ২৭৫ 

প্রত্যক্ষীন্ভূতি_-৫৮, ২৮২ 
ইহার ধার! ৩৫২ 

প্রত্যাহীর--৪৮০ 

প্রভাব-বিস্তার__-9০৪ 

প্রয়ৌজন-বাদ (-বাদী )-২৪২, ২৪৬ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞীন--৩০৬ 

প্রাণ ১৬-১৮, ৪০-৪১১৯৪১৩৫৪১ ৪৭২ 
কোষ (Protoplasm) ৫৬ 

প্রাণায়াম_৪৪১, ৪৬৯, ৪৭৬, ৪৮০ 

প্রীর্থনী_-১৪৫ 


৪৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


. প্রেম, ভালবাসা_-৪৮, ২৩৮, ৩০৯, 
৩৩৪, ৪৭৩, ৪৭৭ 
ইহ আত্মার জন্যই ৮২-৮৪ 
প্রেসবিটেরিয়ান ( চার্চু ) ১৭৯ 


ফরাসী দেশ_২৩৩ 
-বিপ্রব ১৩১ 
ফিলিপাইন-_১৭৯ 


বরুণ__২০৬-২৭৮১ ২১০ 
বস্টন_-২৫২ 
বংশাঙ্গব্রমিকতা__২৩ 
বংশানুক্ৰমিক সঞ্চারণ__-৩২ 
বাইবেল-_-১৪৭১ ১৭৮,১৯২,১৯৬, ১৯৮, 
২০৪১ ২২২, ২৫৮, ২৭৭, ৩০২ 
বিজ্ঞান_-১৩, ৪৮, ৭০, ১০৮, ১৩১, 
১৩২, ১৩৬, ১৩৮১ ১৩৪, ১৪৮, 
১৭০, ২৪১, ২৫৫, ২৮৫, ৩০৬. 
৩২৯ 
ইহার শেষ ২৭৮ 
-বাদী ( Idealist ) ২৮৮ 
বিবর্তন-বাদ-_১৩৭, ১৩৮, ১৪০ 
বিশিষ্টাদ্বৈত-বাঁদী__৯৮) ৯৯ 
বিশ্বমন__২৩, ২৪ 
বিশ্বমেলা ( চিকাগে! )-২২১ 
বুদেব--১২২, ১৬১১ ১৪২, ১৯৩, ২১১১ 
২২১, ২৩৩, ২৫৬, ২৭৬, ২৭৭, 
৩৩৭, ৩৭৫ 
বুদ্ধিতত_“মহতত রষ্টব্য 
বেদ--২৯, ৮০১ ৪১, ৯৭, ১৯২, ২০৪১ 
২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১১) ২১৬ 
"২২৩, ২২৫, ২৩১, ২৩৪, ২৭১, 
২৭২, ২৭৭-২৭৯, ২৮৭, ৩০৩, 
৩২০, ৩৫৯, ৩৬৮, ৩৮৬ 
ইহার অনন্তত্ব ২৭৭ 
বেদীত্ত-_-১২, ২২, ২৯, ৩০, ৩৮, ৪০১ 


৪৪১ ৪৯১ ৫৪১ ৫৫, ৯১, ৯৩, ৯৪; 
৯৭১ ১০৭১ ১১০১ ১৩৮১ ১৪৩, 
১৪৫, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২৩, 
২৩৩) ২৩৪, ২৩৭, ২৭৪-২৭৬, 
২৮০, ২৮২, ২৮৪-২৮৬ 
ইহাতে ‘পাপে’র কল্পনা নাই ৩৭৪, 
৩৭৫ 
ইহা! প্রাচীনতম ধর্ম ৩৭০ 

ত ৩২৩ 

ইহার ঈশ্বর” ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮২, 

৩৮৫ * 

ইহার ধর্ম স্থপ্রাচীন ৩৮৬ 

শিক্ষা ৩১৬, ৩৭৬ 

ইহার দিদ্ধান্ত ৩৭৭, 

অদ্বৈত ১০০, ৩১৪ 

দ্বৈত ৯৭, ৯৮ 

বিশিষ্টাদ্বৈত ৯৮ 
বৈরাগ্য-_ত্যাগ দ্রষ্টব্য 

বৌদ্ধধর্ম__-১২২, ১৭৭, ১৭৮, ১৯২, 
১৯৪১ ২১০-২১২, ২১৫) ২২২১ 
২৬৪, ২৭৪, ২৮৫-২৮৮, ৩০৪, 
৩২৪, ৩২৭, ৩৩৭, ৩৪৫, ৩৪৬ 
৩৭১ 
ইহার ভিত্তি ৩৬৫ 

ব্যক্তিত্ব_৪০৫ 
ইহাই আদল মাস ৪০৬ 
ইহা বধিত করার প্রণালী ৪০৭ 

ব্যাপ্টিস্ট (শ্রষ্ট-সম্প্রদাঁয় )_-৩৭১ 

ব্যাবিলন--১১৮, ১১৯, ১৯৯) ২১০ 

ব্যাস__৫, ২৯ 

ব্র্ম-_৫২১ ৫৯১ ৮৯১ ৯০১ ১৩৮, ১৪০১ 
১৪২১ ২০২, ২১০১ ২২১১ ২২৫১ 
২৩৫, ২৯২, ২৯৩, ৩২৪, ৩৩২, 
৩৪৯ ১ 


ইনি অপরিণাঁমী ৩২৯ 


___াপ্াঁা 


নির্দেশিকা 


-অন্নভূতি ৩১৪ 
-লোক ৯৬ 
নিরাকার ১৪২-১৪৫ 
ইহার উপাঁপনা ১৪৭, ১৪৮ 
নিগুণ ২৯৩ 
ব্রন্ধা--২৩৯১ ২৪০, ২৮৭ 
ইহা অখণ্ড সত্তা ৫১ 
ইহার উপকাঁরসাধন ২৩২, ২৩৩ 
উপাদানকারণ ৩৬০, ৩৬১ 
সৃষ্টি ৩৫, ৪০, ২১৩-২১৮ 
ত্রাঙ্মীস্থিতি_-৩১৮ 
ক্রকলিন স্টাপ্ডার্ড (পত্রিক1)_-২২৬ 


ভক্তি-যোগ (-যোগী )-_-১৬৪, ১৬৮, 
১৬৯৪, ২৯৯, ৩০১১ ৩০২ 
ইহার শিক্ষা ১৭০ 
ভগবংপ্রেরণা--১২১ 
ভগন'দগীতা-_গীতা” দ্রষ্টব্য 
ভগবান্_'ঈশ্বর’ দ্রষ্টব্য 
ভাববাদ (-বাঁদী )--৩০৮, ৩৩০ 
ভারত, ভারতবর্ষ__-১২, ২৯, ৮২, ৯১, 
১১৯১ ১৫৪, ১৬২, ১৭৬, 
২০৮-২১১, ২১৪, 
২৫২, ২৭১, ২৭৫, 
৩১৯, ৩২৩, ৩২৪, 
১৪০, ৩৪৫, ৩৬৫, 
৩৮৫ 
এদেশে ধর্ম-নির্যাতন ২১১, ৩২৭ 
এদেশের ধর্ম বেদান্ত নয় ৩৭৩ 
এদেশের মহাঁন্‌ আদর্শ ১৯০ 
বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি ৪১২ 
গণিতের উৎপত্তি এখানে ৪১২ 
ভারতীয় দর্শন চিন্ত।_-৩১৯ 
ধর্ম চন্তাঁর সুত্রপাঁতি ৩৫১ 
ভাঁলবাঁসা__-প্রেম” দ্রষ্টব্য 


৩২৭, 
৩৭০, 


৪৮৯ 


ভ্রাতৃত্ব (মীনব )--৩৪১ 
সৰ্বজনীন ১৫৩১ ১৫৫ 


মন--১৪১৩২১৪০,২৬৯১৩০৭১৩৯৯১৪৭২ 
ইহাকে জয় কর! ৩৩৯ 
ইহার উৎপত্তি ৩০৮১ -একাগ্রত। 
১৬৭ ;-সংযম ৬৭, ৪৩৫ 
মনস্তত্ব,মনোবিজ্ঞান_-১৩,২০১৪১১৩৩১ 
কাপিল ব। সাংখ্য ৯১-৯৩ 
ফলিত ৪৬৭ 
ভারতীয় ৩৫২, ৩৫৩ 
ইহ! “শ্রেষ্ঠ' বিজ্ঞান ৩৯৫, ৩৯৮ 
ইহার বিষয়বস্ত মন ৪১৪ 


মন্থ_-২৩৪ 
মন্ত্র ২৭৬3 -গুপ্তি ৪২৯ 
মরুং--২০৭ 


মহত্তত্ব, বুদ্ধিতত্ব_২৭-৩১ 

মৃহম্মদ__-২৩৩১ ২৭৫ 

মীধ্যাকর্ষণ_-১৩৫, ১৩৬, ২৭৭ 

মানব, মীনবজীতি__-৯১ ৪৭, ৩৪৭ 
ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ১৬০ 
চরম লক্ষ্য ১১, ১০০, ১০৬; শেষ 
পরিণতি ৩০১, সবৌচ্চ কর্তব্য ৮; 
সংহতি ৩০৫ 
জীবনের লক্ষ্য ২৪৬, 
২৫৭১ ২৮৯ 

মাম্বো-ফাম্বো ধর্ম'--৩৭৪ 

মালাবার__-৩২৭ 

মীয়ী-৬9১ ৭৫, ২৯২১ ২৯৫, ৩৩২ 
-বাদ ২১৯ 

মিত্র-_২০৬ 

মিন্টন__-২১৪ 

মিশর_-১১৮, ১১৯১ ১৯৭ 
এদেশের ধর্মমত ৩৬৭ 
এদেশের মামি’ ১৫৭, ১৭৯ 


২৫৪, 


৪৯০ 


যুক্তি_-১০৬-১০৯১ ১১২, ২৩৭, ২৫৯- 
২৬১১ ২৬৬, ২৬৭১ ২৯৪, ৩১৩, 
৩৩০১ ৩৩৪, ৩৩৯১ ৩৪০ 
ইহার আকাজ্া ২৮৯ 3 
ইহার আদর্শ ২৯৬ 

মুশী-৩০৪ 

যুদলমীন__-১৩২, ১৫৪, ১৭৬-১৭৮, 
১৮৬, ১৮৮, ১৪০, ১৪১, ১৯৪, 
২২৩, ২২৫, ২৭৫, ২৮৫, ২৮৭, 
৩০৪, ৩২৪, ৩৫৭, ৩৭১ 
এ-ধর্মের মহত্ব ১৮৯ 

মৃত্যু--২২৯-২৩১, ২৬৫১ ২৭১, ২৮৮ 
ইহার পর কি হয় ৩৫০ 

মেথডিস্ট ( খ্ৰীষ্টান সম্প্রদায় )_-৩৭১ 

সৈত্ৰেয়ীঁ-৮২, ৮৫-৮৭ 

ম্যাক্সমূলার__২০৯১ ৩৪৭ 

ম্যাভোনা_-১৯৮ 


ঘম__৪৭১ 

যাঁজ্ঞবন্্য--৮২১ ৮৪-৮৯ 

যাদু, সম্মোহন ৪১২ 

যীশু, যীশুখরীষ্ট-১৪৭, ১৬১, ১৯২১ 
9৫ ১৯৯১ ২০১, ২৩৩, ২৫১১ 
২৫৮, ২৬৬, ২৭৫১ ২৭৬, ৩০২১ 
৩১৮, ৩৪২, ৩৬৮, ৩৬৯১ ৩৯০১ ৮১৪ 

যোগ, যোগী--১৬৪, ১৬৬, ২৯৮, ৩০১ 
৪৬৮, ৪৭৪ 
ইহার চরম অবস্থা লাভ ৪৬৮ 
ইহার লক্ষ্য_৪২২ 


রচনাঁকৌশলবাদ__“কৌশলবাদ" দ্রষ্টব্য 
রজঃ ( গুণ )_-১৪ 

রসায়নশান্্--১১, ১৩৬, ২৫৫, ২৭৯ 
রাজযোগ (-যোগী)--১৬৪, ১৬৬, 
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হজরত মহন্মদ__'মহম্মদ” দ্রষ্টব্য 


ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যাহ| বলিয়। গিরাছেন, 
আজও সেই সকল কথ! পড়িতে পড়িতে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠে, একটি বৈদ্যুতিক শিহরন অনুভব করি এবং মনে হয় 
যখন সেই মহাবীরের মুখ হইতে এ জলন্ত কথা গুলি নিংস্ুত হইয়াছিল, 

তখন তাহার| কি শিহরন, কি আনন্দেরই ন! সৃষ্টি করিয়াছিল! 
_রমা| রলা। 


“বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্ো ব্রঙ্গের শক্তি । 
বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেব। পেতে চান । 
বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মান্ষের উদ্বোধন বলেই কর্মের 
মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের 
যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে । 
ফাল্গুন ১৩৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


""'স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর জন্য নিশ্চয়ই কোন পরিচয়ের 
প্রয়োজন নাই । সেগুলির নিজস্ব মর্মস্পশিতাই অনিবার্য । 
২২,খ,৪১ iy মহাত্মা গান্ধী 


আমরা বলি, ‘দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ 
এখনও জীবন্ত । ভারতমাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যাপি 
অধিষ্ঠিত । 


--শ্ৰীঅরবিন্দ 


"আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও 


বক্তৃতা । তার লেখা থেকেই তার আদর্শের মূল হুরটি আমি বর, 
২০৮ 


জীবনের আদর্শ । মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ * .দশেরও 
সেবা বুঝেছিলেন। 


৬.৩.৩৬ _-নেতাজী স্থভাষচন্দ 


পেরেছি। মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি ১৭ 4% 


